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মুখবন্ধ 


“বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা” সরকারের একটি অন্যতম প্রধান প্রকাশনা। প্রতি বছর বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য বাজেট নথির 
সাথে সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সমীক্ষায় মূলত সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও 
কৌশল এবং অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এছাড়া, সামষ্টিক অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক খাতের 
গুরুত্বপূর্ণ চলকসমূহের সময়ানুক্রমিক উপাত্ত (11079 50195 0918) এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। 


২. বিশ্ব অর্থনীতি কোভিড-১৯ অভিঘাত থেকে দৃঢ্ভাবে পুনরুদ্ধার করছিল কিন্তু ইউক্রেনের যুদ্ধ পুনরুদ্ধারের উপর বিরুপ প্রভাব 
ফেলছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ২০২২ এবং ২০২৩-এর জন্য তাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস নিম্নমুখী করেছে। কোভিড-১৯ এর আগে 
বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি করে আসছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে টানা তিন বছর ৭ শতাংশের 
উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৫ (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬) শতাংশে পৌছেছে। 
বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই অব্যাহত অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হযেছে। ২০১৯-২০ সালে বিশ্ব অর্থনীতি নেতিবাচক 
প্রবৃদ্ধির সম্মুখীন হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফল কোভিড ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশ ২০১৯-২০ 
অর্থবছরে ৩.৫১ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি পূর্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধির 
ধারাবাহিকতায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চুডান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি 
প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯৪ শতাংশ। বিবিএসের সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে 
৭.২৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় হবে ২৮২৪ মার্কিন ডলার। 


৩. কোভিড-১৯ মহামারির বিরুপ প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 
নির্দেশনায় ১৮৭,৬৭৯ কোটি টাকা মূল্যের ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে৷ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 
প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি হচ্ছে ৬৬.২ শতাংশ। এই ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ফলে এ পযন্ত প্রায় ৬ 
কোটি ৯১ লাখ ১২ হাজার মানুষ এবং প্রায় ১ লাখ ৫৯ হাজার প্রতিষ্ঠান সরাসরি উপকৃত হয়েছে। 


৪. কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বাজেটে অর্থের সংস্থান করা 
হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের পরিমাণ হল ৫,৯৩,৫০০ কোটি টাকা যা আগের অর্থবছরের 
তুলনায় ১৮.৩২ শতাংশ বেশি। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বুদ্ধি করে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে 
সরকার সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির মোকাবিলায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেট 
ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপির প্রায় ৫.১ শতাংশ হবে মর্মে প্রাক্কলন 
করা হয়েছে। কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও শুক্ধ বিভাগকে আরও স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটালাইজ 
করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনলাইন আইটি ভিত্তিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে৷ আশা করা 
হচ্ছে, চলমান সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আগামী বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। 


৫. চলতি অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চের 
মধ্যে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি ৩২.৪৩ শতাংশ এবং আমদানি ৪২.২৪ শতাংশ বেড়েছে। বৈধ মাধ্যমে 
প্রবাস আয় প্রবাহ বাড়াতে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা চালু করেছে যা সম্প্রতি ২.৫ শতাংশে উন্নীত 
করা হয়েছে। প্রণোদনার ফলে আমাদের রেমিট্যান্স প্রবাহতে গতি এসেছে। প্রণোদনার আগে তিন বছরের গড় মাসিক রেমিট্যান্স 
প্রবাহ ছিল ১,২০৫.২৪ মার্কিন ডলার যা প্রণোদনা প্রদানের পর ৫০০ মার্কিন ডলারের অধিক বেড়ে দাঁড়ায় গড় মাসিক 
১,৭৬৮.৬৬ মার্কিন ডলার। 


৬. সাধারণ মূল্য স্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং কোভিড-১৯ মহামারি হতে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে 
সতর্কতামূলকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি থেকে উদ্ভুত আর্থিক সংকট 
মোকাবিলায় আর্থিক ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করার জন্য, নীতিগত সুদের হার এবং নগদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
(েং২) একাধিকবার যৌক্তিক করা হয়েছে। তদুপরি, শিল্প, ব্যবসা এবং পরিষেবা খাতের জন্য একটি শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব 
পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংক খণের সুদের হার যৌক্তিক করা হয়েছে। 


৭. সামাজিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সবপ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অজন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 
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২০১০-২১ সফলভাবে বাস্তবায়নের পর, সরকার ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য কৌশলগত নীতি হিসাবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত 
পরিকল্পনা (২০২১-৪১) প্রণয়ন করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০) সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অষ্টম 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, 
২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সুখী ও সমুদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য 
নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে । 


৮. সময়মতো সমীক্ষা প্রকাশ করার জন্য আমি অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে, আমি সমীক্ষা প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করা যায় যে, সমীক্ষাটি গবেষক, পেশাজীবী, পরিকল্পনাবিদ, 
ছাত্র, পাঠক এবং অন্যান্য অংশীজনের বৈশ্বিকসহ বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান এবং নিকট ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা প্রদান করবে। 


রা পা 
আহ মমুস্তফা কামাল, এফসিএ এমপি 
মন্ত্রী 


অর্থ মন্ত্রণালয় 
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অবতরণিকা 


“বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা” সরকারের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। সমীক্ষাটি জাতীয় সংসদের বাজেট 
অধিবেশনে অন্যান্য বাজেট ডকুমেন্টস্‌ এর সাথে প্রকাশ করা হয়। এতে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি প্রকৃতি এবং 
অর্থনীতির খাতসমূহের হালনাগাদ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়। 


২ সমীক্ষাটিতে ৩টি ভাগে মোট ১৫টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম ভাগের ৬টি অধ্যায়ে বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশের 
অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বর্তমান এবং নিকট ভবিষ্যতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; জিডিপি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ; মূল্য, 
মজুরি ও কর্মসংস্থান; রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা; মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বাজার উন্নয়ন এবং বহিঃখাত সংক্রান্ত 
বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিষয়াদির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় 
ভাগের ৫টি অধ্যায়ে। এখানে অর্থনীতির উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ 
এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর তথ্যাদি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে৷ শেষ ভাগে ৪টি অধ্যায়ে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে 
মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি 
সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সমীক্ষায় ৬২টি 
পরিসংখ্যানগত পরিশিষ্ট রয়েছে যা সমীক্ষাটিকে আরো তথ্যবহুল করেছে। 


৩। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে প্রণীত সমীক্ষাটিতে কিছুটা ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। অনিচ্ছাকৃত ও অনাকাঙ্কিত এসব 
ভুল-ত্রান্তির সংশোধনসহ প্রকাশনাটির গুণগত মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুচিন্তিত মতামত/পরামর্শ প্রদানের আহবান 
করছি। প্রত্যাশা করি অগণিত পাঠক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষার্থী সকলের কাছে সমীক্ষাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল 
ডকুমেন্টস্‌ হিসেবে বিবেচিত হবে। 


৪| সমীক্ষাটি প্রকাশ করায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া, 
প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে সমীক্ষাটি প্রকাশে সার্বিক সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 


শর্তে 


আব্দুর রউফ তালুকদার 
সিনিয়র সচিব 
অর্থ বিভাগ 
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১৩. 
১৪. 
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পৃষ্ঠা নম্বর 


17501 
সা] 

111 
স1৬-5৬1 
স৬11 


1011 


১-১০ 
১১-১৮ 
১৯-৩২ 
৩৩-৪৮ 
৪৯-৬৮ 
৬৯-৮৪ 


৮৫-৯৮ 
৯৯-১২০ 
১২১-১২৬ 
১২৭-১৪৬ 
১৪৭-১৭০ 


১৭১-১৯০ 
১৯১-২১০ 
২১১-২২৮ 
২২৯-২৪৪ 
২৪৫-৩৪৬ 


সুচিপত্র 


অধ্যায় 


মুখবন্ধ 
অবতরণিকা 


সারণি তালিকা 

লেখচিত্র তালিকা 

সংযোজনী তালিকা 

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমুহ 
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ 


সামষ্টিক অধ্যায় 

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান 

রাজন্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা 

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন 
বহিঃ খাত 

খাতভিত্তিক অধ্যায় 

কৃষি 

শিল্প 

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা 
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি 
পরিবহন ও যোগাযোগ 
অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় 
মানবসম্পদ উন্নয়ন 

দারিদ্র্য বিমোচন 

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন 
পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 
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বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপন.............................. জিরার র্রারররররূ কারা র্যা 
মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ 


চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০১৫-১৬).. 
চলতি বাজার মূল্য খাতভিত্তিক জিডিপি.................১...১.,২০২০িতিিিিিিিতিিিিতিিতততিতিতি 
২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার.....................১২+২৮৩তিিতিিতত 
২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার..........................০,০,০১০০০২,২০০৯, 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ, সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা............... 
চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি ................-.২২০০০৩িিতিিতিিিতিিিতিতিিিতিতিতিতিততত 
ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)................১.১.৮:০০িিতিিিিিিতিিতিিতিিিত 


বৈশ্বিক মুলাক্কীতি (07778777252 নয 
তায 


২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মৃল্যস্ফীতির (01011019011) ধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬-১০০)...... 
মজুরি হার সুচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১-১০০..................০০০,০০,০০,০০০,০০১০১০০০০১০০০০০১০০০০১০, 
শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ) ..........১.০,০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ 
প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 
জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স.........................,,০,০,১,০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ 


সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্া................... টা... জি... 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ............................১.০..০,,১,০,০,০০১০০, 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র (২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত).............. 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূ চির খাতওয়ারি বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র (অর্থবছর: ২০২১-২২)..............,১১,০১০,০০৮০০১০, 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ.............................১.২.১,১,,১,০,০০১৭ রঃ 
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কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান ,গভীরতা ও প্রাক্কলিত মজুদ......................১.১.১,১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ 


সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ 
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মোংলা বন্দরের রাজন্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণ................১.১.,০১,১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ 
বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ.......................১১০,১১১১০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ 
নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ........................., 
বিএসসি-এর আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ.......................১.১১২১০,০২১১০০০০০০০০০০০০১১১০০১, 
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় বিবরণ ......................,১,,১,১১০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০, 
বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ........................১১,১২২,১০০০০০০০০০০১০০০০০০০০৭ 
মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব ....................................১.,.১১,০০, 
বিটিসিএল-এর আয় ও ব্যয়..........................১.১,১,১০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০, 
বিএসসিসিএল -এর রাজস্ব পরিস্থিতি...................................০.১,০,১১০১০০০০০০০০৮০০০০০০৭ 
আনর্উনয়ন সুচকে রাংলা দেশ 2:৮১ জি উল 
মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ...... 
প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি.............................১১,০০০০ তত 
বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার...........................১.১,০২০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭০ 
স্বাস্থ্য সুচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা..............০.০২২িতিিিিিতিিিিিতিতিিতিিিিিতিিিিি তি 
ইপিআই-এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার......................১..২১১,১০০০০০০০০০০,০০,০০০০০০০০০০০০০০০,০১৩, 
বাংলাদেশেপুন্ি পররিভিতি:22544515 
আয়দারিঘ্যের গতিধারা .১3.:5:2::555.55.5৮2828552৮2 বিজন সিল 
মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি 
জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত..........................,১,০০০৮০০০০৭ 


জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগ ব্যয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত 
বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার..................* ছু ...........ঢোেরেরার.............................................. 


কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত খণ বিতরণের তথ্য.............................১,,১০১১০০০০০০০০০০০১০০০, 
প্রধান প্রধান এনজিও সমূহের ক্ষুদ্র খণ কর্মসূচির খতিয়ান.....................১.১.১,১০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ 
গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঝণ বিতরণ ও আদায় পরিস্তিতি.....................................১.১.১২১,,১০০১১০০০০১০০০৭ 
তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঝণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি..........................১.,১০০,০০০০০০০০০০০০০০০০, 
অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঝণের বিবরণ.......................,০১১২,০,০২১১০০৮০১০১, 
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঝণ পরিস্থিতি............................১.১.১.০,০১১,০১০০০০০০৮০০০০০০০০০০৭ 


বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ্‌..........................,১২১২,১,০১০০১০০১, 
বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন..............................,,১১,০১০০০০০০০০০০০০০,০০০০১,০০০০০০০০০০০০,০০, 
স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ..........................১.,১০১,০৮০০০০০০০০০০০১০০০৭ 
বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য...............................১.২১,,,০১,০০১০০০০০০০০০০, 
অনুমোদিত বৈদেশিক খণ প্রস্তাব ও খণের পরিমাণ..................১.১,২১০,১০১০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০১, 

অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজৌ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান..........................১.১০২১২০০০০০০১০১, 
সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়................. 
জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়.....................,১১,০,১১,০০০০০০০০০০০০০০১,০০১,০০০০০০০০০০০, 


বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের বিবরণ.....................১.,১১০০১০০০০০০০০০০১০০০, 
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লেখচিত্র তালিকা 


ত্মিক নং শিরোনাম পৃষ্ঠা 
২.১ স্থিরমূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) ..................১.....১.,০১০,০১০০০০০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ ১৪ 
২২ স্থিরমূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা.....................,০১,০,০১০১০০, ১৭ 
২.৩ জিডিপির শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় গতিধারা............................১.১১০০০০৭ ১৮ 
৩.১ রৈশ্বির মল্যন্ফীতি:::5:3:524755855585558558854578558455854558458757553845785 ২০ 
৩.২ জাতীয় পর্যায়ে তি: 84584588558 72558 ২১ 
৩.৩ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা............................১১.১১,,১০০,১০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ২৬ 
৩.৪ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স.........................১.১.১.,০১০,০,১১০০১০০০০০০০০০০০১ ২৭ 
৩.৫ (ক) ২০১০ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা......................২১,২২১২০০০০০০০০০০১০১০০০১ ২৮ 
৩.৫ খে) ২০২১ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা...............,০,,০১০১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ ২৮ 
৩.৬ (ক) ২০১১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার........................১১১,১০১,১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ২৯ 
৩.৬ (খ) ২০২১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার.........................১.১,১০১১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০, ২৯ 
৩.৭ ২০১১-১২ এবং ২০২১-২২* অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র...... ৩০ 
৪.১ খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)...................১.,,০,,০১০১০০০০০০০০০০০০০৭ ৩৫ 
৪.২ পরিচালন ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়).........................১.১.১০,,১১০১০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ৩৬ 
৪.৩ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি খণের (নীট)........................২১১১১২১০০০০০১০০০০০০০০০১১৭৭ 8০ 
8.৪ বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা.........................১১.১১১,১১১১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০, ৪১ 
৫.১ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা.................১.১.১.১০,,০,০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ ৫১ 
৫.২ ব্যাপক মুদ্রার উপাদান ভিত্তিক বিভাজন..............................১..২,.১০,১০০০২০১০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০, ৫২ 
৫.৩ জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা......................,.,১২১০০০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০১১০০০১০, ৫৪ 
৫.৪ ভারিত গড় খণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা.............................২১১১০,,১০০০০০১০০০০০০০০১০০১১১১০, ৫৫ 
৫.৫ ডিএসই-এর বাজার মূলধন ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্সের গতিধারা..............................১.১১.১০১১১,১০,১০৮১০০১০৭১, ৬০ 
৫.৬ সিএসই-এর বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্য সূচকের গতিধারা.........................০১,১,১,০১০০০০০০০০১০০০০, ৬১ 
৬.১ বাণিজ্য ভারসাম্য......১.০১..১০০৭২১১৮০১১০৭ট হি ভরা াী.................................... ৭০ 
৬.২ চলতি হিসাবের ভারসাম্য, মূলধনী ও আর্থিক হিসাব এবং সার্বিক ভারসাম্যের গতিধারা.......................... ৭১ 
৬.৩ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ও আমদানির মাস.....................,১২২২১১১১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০১০০৭ ৭8 
৬.৪ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার..............................১,১১১১১১০০০০০০০০০০০০ ৭৫ 
৭.১ খাদ্যশস্য উৎ্পাদন.................... এতো ......................................১.., ৮৭ 
৭.২ মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন......................................,.০১,১০০১,০১০০০১০০০০০১০১১০, ৯৫ 
৯.১ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার ১২৪ 
১০.১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানির ভিন্তিতে).............................১.১১২১০,০,১১১০০০০০০০০১০৮১০১০০১, ১২৮ 
১০.২ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানার ভিত্তিতে)...........................১.১,০০,,১১০১০০০৮০০০০১০১০১১১৭, ১২৮ 
১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিত্তিতে) .........................০,০,০,১১১১,০০১০০০০০০০০০০০০০০০০২০০০২০১১০০১০১০১, ১২৮ 
১০.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মালিকানার ভিত্তিতে)............................,,১১০০,০,০,০০০০০০০০০০০০০০০০১১১০১১০১১০১, ১২৮ 
১০.৫ বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০২০-২১ অর্থবছর) ...............................১.২,১১২০,২১০২০৭ ১৩২ 
১০.৬ বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০২১-২২ অর্থবছর)................................১১,,১,০০০০০০০০০০৭ ১৩২ 
১০.৭ বিদ্যুৎ এর সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান ...................১-.১.,,০০০০০০০০০১১১০১০১০০১১০০০১, ১৩৩ 
১০.৮ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিসংখ্যান.................১১,১,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ১৩৩ 
১০.৯ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০১৯-২০ অর্থবছর)........................১.০.০.১০,০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭ ১৩৯ 
১০.১০ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০২০-২০২১ অর্থবছর).......................................২..,,১,১০,০১১২০, ১৩৯ 
১২.১ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা.............................., ১৭৩ 
১৪.১ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (চা)])প্রবাহ.........২১২০িিতিতিিিতিিতিতিিতিতিত ২১৩ 
১৪.২ মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি .........................২.১২,০২০,১১১০২০০০০০০০০০০০০০১০০০১০০০০০০০০১১১১০০০৭৭ ২১৩ 
১৪.৩ ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেবুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ......................... ২১৫ 
১৪.৪ ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ...................................,০, ২১৬ 
১৪.৫ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ....................১১১১১১১০০১০০০০০০০০০০০০০, ২১৭ 
১৪.৬ বছরওয়ারি পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা ২১৯ 
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সংযোজনী তালিকা 


শিরোনাম 
২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে আনীত শুষ্ষ-কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের বিবরণী 
কোভিড ১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ 
এক নজরে বাজেট 


বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার..........................০,২১০৮৮১, 
ব্যালন. রাতবার়ুন..::5555555555555555585575855558585088871535885807588583251 নত 

পেমেন্ট সিন্টেমস্-এর অগ্রগতি.......................,১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১,০০০০০০০০, 
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্ষে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম 


রপ্তানি উন্নয়নে চলমান কতিপয় পদক্ষেপ........................১.১১,১১০০,০,০১০০০০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০১০, 
২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ... 


এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত চলমান পদক্ষেসমূহ 
এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্য ভ্রমসমূহ 


নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ.............................১০২২০০০২১১০০০০ 


অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প 
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পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 
শিরোনাম 

সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত (ভিত্তিবছর৪ ২০০৫-০৬).......... 
সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত (ভিত্তিছরঃ ২০০৫-০৬)......... 
সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-১২ পর্যন্ত (জিডিপির শতকার হারে)............ 
সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত (জিডিপির শতকার হারে)..................................২,২,১, 
সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) 
সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত (ভিন্তিবছরঃ ২০১৫-১৬) 
চলতি বাজার মূল্যে স্থল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬)............-,০০০০িতিিতিিিতিতিতিতিিিতিতত 
চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬)................০.১-০০০০৮৮০০৮০০ত 
চলতি বাজার মূল্যে স্কুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) (ভিত্তিবছর৪ ২০১৫-১৬)...............,,,০,১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ 
স্থির মূল্যে স্কুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিত্তিবছর৪ ২০০৫-০৬).....................--০.০০০িতিতিতিিিতত 
স্থির মূল্যে স্থল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (ভিন্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)......................-...০:০০০০০০০িতিতিিিিত 
স্থির মূল্যে স্থল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) (ভিত্তিবছরঃ ২০১৫-১৬)........+.-..১২০০০িিতিতিিতিিিতিিিতিিিতিতিিততিত 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)..........-০.০.+.:২০-িতিিিিিিতিিিতিি তত 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬).........-০.০.+.::০২িতিিিতিিিিতিতিিিতিি তি 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১৫-১৬)............:-+০০-িতিতিিহিিিিতিতিিিতিতিিতিতিতিত 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান (ভিত্তির ২০০৫-০৬)...............-.-:০০:5০০5০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান (ভিত্তিছরঃ ২০০৫-০৬).............০.১--০৮০০০০০০০৮০০৮০ত 
স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি অবদান (ভিত্তি বছরঃ ২০১৫-১৬)............,.+-১:০5-০5০5০৮০৮০০০০৮০০০০০০০০ 
জাতীয় 0801781) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি (ভিত্তিবছর৪ ১৯৯৫-৯৬-১০০)....................০০০.০০,০০১০০০০০০০০০০০০০০০ 
সমগ্র নগর এলাকার (411 0798) ভোক্তা মুল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ -১০০)............. 
সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (11 7২011) ভোক্তা মূল্যসুচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ -১০০) 
জাতীয় 0%01791) ভোক্তা মূল্য সূচক ও মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ -১০০).............. 
সমগ্র নগর এলাকার (411 0798) ভোক্তা মুল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ -১০০)................ 
সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (4১11 [২০1৪1) ভোক্তা মূল্যসুচক (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬-১০০)................., 
ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্যসূচ্ক (ভিত্তিবছর ১৯৭৩-৭৪-১০০).................,.,,০০০০০,১০১,০১০০০০০০০০০০১০০০০০৭ 
কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মুল্যসুচক...................১২১০০০২১১০১০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০০০০০১০১০১১০০০, 
নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সুচক ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪-১০০).........................., 
প্রধান খাতভিত্তিক মজুরি হার সুচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০ -১০০) ................,.০০০০০০০,,০০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ 
মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১-১০০)..................,.০,০০০,০০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ......................১.১.১০,০,০১,০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০০০১০, 


রাসায়নিক সারের ব্যবহার..............১,১.১১০০০০০০০০০০০০০০,০১০০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০,০১০০,০০০০০০০০০০০০০০,৭ 
বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব............................১..,.১,,১,০০০০০০০০০০০০০০০,০০০০০০০০০০০০০০০০০,৭ 
শিল্প খণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি..................................১.২২১০২১০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০ 
কৃষি খণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি........................................,,,০০০,১১১০১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১১৭ 
শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ _ ১০০) 
শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সুচক (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ _ ১০০) 
প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ................................,১.,০,০০০০০১০০১১০ ১৪১০০, 
রাষ্ত্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ............................২১,২০০,০,০১০,০১১,১,১,০০০০০০০০০০০০০০০০, 
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ.................১.২১১১০০১০১০০০০০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০১১১ ৭৭ 
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ................১.২,১১০০১০১০০০০০০০০০১০০০০০০০০০০০১০০০১০০০০০১১১ ৭৭ 
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ.......................১.,০,১১১১১১০০০০০০০৮০০১১০০০১০১১০, 
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ.......................১.,০,১১১১৮০১০০৮০০০০০০০০০০০০১০৭০, 
১১৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা/আধা স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্বশাসিত) সংস্হার নিকট থেকে সরকারের ডিএসএল বকেয়ার 
পরিমাণ (৩০ জুন ২০২০ তারিখে সাময়িক হিসাব)..............................,.,,.১,০০০১০০০০০,০০০০০০০১০০১০০০০৭, 

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত রাষ্ট্ায়ন্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসিত খণের পরিমাণ...........................২.১,০,১,১০০০০, 
স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন............................,.,,০,০,০০,০১০০০০০০০০০০০০,০০০০,০০,০০০০০০০০০০১০, 
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খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার.........................১.১.১০১১১১১০১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ির সংখ্যা.....................,০,১,,০০,০০০০০০১০০০০০০০০১০, 

রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল.......................,১১,০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০,০০১১,১১,০০০১০, 
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথ......................,০,০১১০,০০০০০০০,০০০০০০,০০০০০,০০০,৩, 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২০০৫-১১)... 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০১২-২০)... 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা .............১.১.,০,,০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০, 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা .............১.১.,০,১,০,০০০০০০০০০০০০০০০০১০, 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকা সংখ্যা.................১.,২২০০০ 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষ/ শিক্ষিকা সংখ্যা..............,১,,০,০০০, 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০০৬-১২).....,...,...,০১০, 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৩-২১).....,.,০,,০,০,০ 
উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা...........+.০০িিতিিিিিিিিিিতিিিিিতিতিিিিিিতিতিিতিিিতিতিতিত 
উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা..................১১১১১১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা...........১২০০তিিতিিতিতিতিতিিতিতিতিতিতিিিতিিিতিিিিত 
উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ...........০৮তিিতিশিিিিতিতিিতিতি তি 


জনমিতি পরিসংখ্যান....................,০,০০০০০০০০,০০০০০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১১০০০০০০০০০০০০০০০১০১০০১,০০,০০, 
রাজস্ব আয় (১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৬-৯৭)) 
রাজস্ব আয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫) ......................., 
রাজস্ব আয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২) .....,১১,১,০০,১০, 
রাজস্ব আয় (২০১২-১৩ হতে ২০২০-২১) 
রাজস্ব ব্যয় ১৯৮৭-৮৮ হতে ১৯৯৬-৯৭) 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৩-০৪) 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)............-.,.,-,-,০০-২২১০০০০০০০০১০০০০১০১১০১০১৭১, 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক পরিচালন ব্যয় (২০১২-১৩ হতে ২০২০-২১)...........,..,,,5০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১,০১০, 
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বেরাদ্দ ও ব্যয়)........................১.১১১২১১২০,১০০১০০০১০১০০০০০০০০০০০১০০০০৭ 
খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৪-০৫)..................,.০.০০০,১,,০০০০০০০০০০০০০০০, 
খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩).........০.০.,.০০০০১,১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১৩-১৪ হতে ২০২০-২১).................০.,০.০,,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র অর্থবছর: ২০২১-২২)...............,০,০,০,০০০০০১০০০০০০১০০৯, 
খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬)...............-...,০২.০,-,১০০০০১০৮০১০১০০১০০০০০১০০১০, 
খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)...........--.০০১:০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০১৩-১৪ হতে ২০২০-২১).......,-,:+.,০২িিিতিিতিতিতিিতিি তিতির 
রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (১৯৮৯-৯০ হতে ১৯৯৬-৯৭)..............০,০,০,০,,০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০০১৩, 
রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস ১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত)......................১..০১,১০১,১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১, 
অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (খণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত 
সমনয় ব্যয় ব্যতীত (২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২)............,,,,,০০০০০০০০০০০০০০০০০০,০০০০,০০০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০, 
অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস খেণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত 
সময় ব্যয় ব্যতীত (২2১২-১৩ হতে ২০২১-২২).১৮৮১০০০০০০০০১১ 8 ৮ 
অর্থ সরবরাহ এবং এর বিভিন্ন অংশ...................,.২০০০০০ তিনি ততততত তত 
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন'০৫ থেকে জুন”১২ পর্যন্ত).....................১১০,১০১০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, 
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ জুন'১৩ থেকে ডিসেম্বর”২১ পর্যন্ত) 
অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন'০৫ থেকে জুন”১২ প্যন্ত)........... 
অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন'১৩ থেকে ডিসেম্বর'২০ পর্যন্ত). 


বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার.........................১.২০,১০০১০০০০০০০০০০০০০০০০১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০১১০০০১১০০০০০০৭ 
প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার 0২০০] 807৮০ 185019170০ ০16-[ংলনাং) সূচক, ১৯৯৪-৯৫-১০০ (১১টি দেশের মুন্রাঝুড়ি).......................... 
প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (২০1 81907%৩ 8010818৩ ₹৪1-২7272২) সূচক, ২০০০-০১-১০০ (৮টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)................... 
প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (২০৪11806061 170179186 7২০1০-]২872াং) সূচক, ২০১০-১১-১০০ (১০টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)............... 
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প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (২০৪1 17119005০ 1707878৩২৩7) সূচক, ২০১৫-১৬-১০০ (১৫টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)........... 
প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার 0২91180605০ 7%01191786 7২৪1৩-[২87২) সূচক, ২০১৫-১৬২৯১০০ (১৫টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)........... 
গণ রিয়ানি আয় 56556 হতে ২6১58145788 

গাগা বালি জায় 555৬ হাতে হউ২৬২২)০০১০৬১০৮৯২৪,৮৪৮৫৪৮৫৪১১০/৮৮২৭৪/৯২৪৮/৭৪৪৪৪৪৭০৯৪৪। 
দেশওয়ারি- রপ্তানি 'আয়;.:+44-:2255৮/45৮১2428৮8৮28ক৮2ক কিল, 
পণ্য আমদানি ব্যয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২) 
পণ্য আমদানি ব্যয় (২০১২-১৩ হতে ২০২০-২১) 
দেশওয়ারি পণ্য আমদানি ব্যয়.................................১০১১১১,১১০০০১০০০০০১০০০০০০০০০, 


বৈদেশিক ভর্থনৈতিক সাহাযোর অজ্গীকার ও অবমুক্তি.....................২১.১১১১২১১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০১১১০০০০৭ 
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক দায় পরিশোধ...........১.,০১০,০০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ 


উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২).,..,...০,,০,:০,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০০০০০০০০০০১০০০০০০০০০০, 
উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০১২-১৩ হতে ২০২১-২২).,......০০.০,০০০০০০০০১০০০০০৭০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০১০১৭০৭, 
অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়...........................১.,১১,০১১০০০০১০০০০০১১০০১,০১,০১০০০০০০০০০০০১০, 
অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়..................................২১.১০০০০শশতিশিহতিিলত তত, 
বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের আকার, প্রকৃত ব্যয় এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার স্থ স্ব ভিত্তিবছরের মূল্যে)..................... 
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বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ 
ভৌগোলিক ও জনমিতিক সাধারণ তথ্যাদি মোট দেশজ উৎপাদ (জিডিপি), ২০২১-২২ (সাময়িক) 
অবস্থান: ২০০ ৩৪' থেকে ২৬ ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা) ৩৯,৭৬,৪৬২ 
৮৮৭ ০১' থেকে ৯২ ৪১, পূর্ব দ্রাঘিমা স্থির মুল্যে জিডিপি (কোটি টাকা) ৩০,৩৯,২৭৩ 
আয়তন বেগ্গ কিলোমিটার) ১,৪৭,৫৭০ স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা) ৭.২৫ 
প্রমাণ সময় (জিএমটি) +৬ ঘন্টা চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (টাকা) ২৪১,৪৭০ 
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০০১ (শুমারি) ১৩০.০ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার) ২৮২৪ 
২০১১ (শুমারি) ১৫১.৭ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা) ২,৩২,৮২৮ 
২০১৬ প্রাক্কলিত, ১ জুলাই) ১৬০.৮ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার) ২৭২৩ 
রা নি রঃ ৬ ) হা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি”র %), ২০২১-২২ সোময়িক) 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার (শতকরা), ২০২০ ১.৩৭ দেশজ সঞ্চয় ২১.৫৬ 
পুরুষ-মহিলা অনুপাত, ২০২০ ১০০.২ জাতীয় সঞ্চয় ২৫.৪৫ 
জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার, ২০২০ ১,১৪০ মোট বিনিয়োগ ৩১.৬৮ 
মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান সরকারি ৭.৬২ 
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা), ২০২০ ১৮.১ বেসরকারি ২৪.০৬ 
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা), ২০২০ ৫.১ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০২১-২২ জুলাই-ফেব্রয়ারি), সাময়িক 
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০২০ ২১ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
(এক বছরের কম) রপ্তানি আয়, এফওবি ৩২,০৭১ 
মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বৎসর বয়সী মহিলা), ২০২০ ২.০৪ আমদানি ব্যয়, এফওবি ৫৪,৩৭৭ 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%), ২০২০ ৬৩.৯ চলতি হিসাবের ভারসাম্য -১২,৮৩৪ 
প্রত্যাশিত আযুক্কাল বেছর), ২০২০ মোট ৭২.৮ সার্বিক ভারসাম্য -২,২২২ 
পুরুষ ৭১২ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই-মার্চ) ১৫,২৯৯ 
মহিলা ৭8.৫ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (এপ্রিল ২০২২ শেষে) ৪৪,০৮৯ 
বিবাহের গড় বয়স, ২০২০ পুরুষ ২৫২ বাজেট ২০২১-২২ (সংশোধিত) 
মহিলা ১৯.১ মোট রাজস্ব (কোটি টাকা) ৩৮৯,০০০ 
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা মোট ব্যয় (কোটি টাকা) ৫৯৩,৫০০ 
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৮ ১:১,৭২৪ মোট রাজস্ব (জিডিপি”র %) ৯.৭৮ 
সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ২০২০ ৯৮৩ মোট ব্যয় (জিডিপি”র %) ১৪.৯৩ 
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী %), ২০২০ ৮১.৫ বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদানসহ; জিডিপি"র % ৫.১ 
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +), (% ), ২০২০ ৭৫.২ বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত; জিডিপি*র % ৫.১ 
পুরুষ ৭৭.8 আর্থিক পরিসংখ্যান ফেব্রুয়ারি ২০২২) 
মহিলা ৭২.৯ মোট ব্যাংকের সংখ্যা ৬১ 
শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান রাষ্ত্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ঙ 
লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬-১৭ বিশেষায়িত ব্যাংক ৩ 
মোট শ্রমশক্তি ১৫ বছর +), (কোটি) ৬.৩৫ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪৩ 
পুরুষ ৪.৩৫ বৈদেশিক ব্যাংক ৯ 
মহিলা ২.০০ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ৩৫ 
মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে অর্থ সরবরাহ স্থিতি (কোটি টাকায়), ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেবু: ২০২২ 
শেষে 
কৃষি ৪০.৬ সংকীর্ণ অর্থ (এম-১), ৩,৭১,৭৭৩.৭ 
শিল্প ২০.৪ রিজার্ভ মুদ্রা ৩,২২২৮৫.১ 
সেবা ৩৯.০ ব্যাপক অর্থ (এম-২) ১৬,২০,৯৩৬.৭ 
দারিদ্য পরিস্থিতি, ২০১৮-১৯ (প্রাক্কলিত) গুঁজি বাজার (সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, ১৮ মে ২০২২ শেষে) 
দারিদ্রের হার (%) ২০.৫ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০): ডিএসই ব্রড ইনডেক্স ৬,৩০৯.৯২ 
চরম দারিদ্রের হার (%) ১০.৫ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০০) ১৮,৫৭৫.১৬ 
পরিবহণ (কিলোমিটার) (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) মূল্যম্ফীতি (%), ২০২১-২২ জুলাই-মার্চ) 
জাতীয় মহাসড়ক, ৩,৯৯০ সাধারণ ৫.৮৩ 
আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,৮৯৭ খাদ্য ৫.৫২ 
ফিডার/জেলা রোড ১৩,৫৪৫ খাদ্য-বহিভূত ৬.৩২ 
মোট সড়ক ২২৪৩৩ বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার, ২০২১-২২ (জুলাই-এপ্রিল) 
রেলপথ ৩,০৯৩ টাকা/মার্কিন ডলার ৮৫.৬৫ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসইসি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


নির্বাহী সার-সংক্ষেপ 


বিশ্ব অর্থনীতি 
বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি যখন কোভিড-১৯ মহামারি থেকে দৃঢুভাবে 


পুনরুদ্ধার হতে শুরু করে, তখনই ইউক্রেনের যুদ্ধ চলমান এই 
পুনরুদ্ধারের একটি বাধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী 
দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি এবং যুদ্ধের প্রভাবে সরবরাহ শৃঙ্খলে 
ব্যাঘাতের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মন্থ্রতা স্পষ্টভাবে 


পরিলক্ষিত হচ্ছে। 


সম্প্রতি আন্তজাতিক সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা 
এবং মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস সংশোধন করেছে। জাতিসংঘের 
'ওয়ার্ড ইকোনমিক সিটুয়েশন ত্যান্ড প্রসপেক্ট ২০২২ 
অনুসারে, ২০২০ সালের ৩.৪ শতাংশ সংকোচনের পরে ২০২১ 
সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ১৯৭৬ 
সালের পর সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২২ সালে 
৪.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। 
বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট, জানুয়ারি ২০২২ 
অনুযায়ী ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক 
প্রবৃদ্ধি হবে ৪.১ এবং ৩.২ শতাংশ, যেখানে ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি 
প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৫.৫ শতাংশ। 


এ অর্থনৈতিক মন্থরতা উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল 
অর্থনীতির মধ্যে ভিন্ন হবে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ 
সালের ৫ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ৩.৮ শতাংশ এবং ২০২৩ 
সালে ২.৩ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে পূর্বাভাস ব্যক্ত করা 
হয়েছে। প্রবৃদ্ধি এ হার এসব অর্থনীতিকে তাদের প্রাক- 
মহামারি পর্যায়ের উৎপাদন এবং বিনিয়োগ প্রবণতায় 
প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট হবে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল 
অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৬.৩ শতাংশ থেকে ২০২২ 
সালে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে 8.৪ শতাংশে নেমে 
যাওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে! প্রতিবেদনে জোর দেওয়া 
হয়েছে যে, ২০২৩ সালের মধ্যে সকল উন্নত অর্থনীতির 
উৎপাদন সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার অর্জন করবে; তবুও উদীয়মান এবং 
উন্নয়নশীল অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার 
৪ শতাংশের নিচে থাকবে। অনেক দুর্বল অর্থনীতির জন্য, 
বিপত্তি আরও বড়, ভঙ্গুর এবং সংঘাত-আক্রান্ত অর্থনীতির 
মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার ৭.৫ শতাংশ নীচে 


এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির মোট উৎপাদন ৮.৫ শতাংশের নীচে 
থাকবে। 


ওয়ার্ড ইকোনমিক আউটলুক (৬70) এপ্রিল ২০২২-এ, 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (1) পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২২ 
এবং ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে 
২০২২ এবং ২০২৩-এর প্রান্কলন 570 জানুয়ারি ২০২২ 
আপডেটের তুলনায় যথাক্রমে ০.৮ এবং ০.২ পার্সেন্টেজ 
পয়েন্ট কম। ২০২৩ সালের পর মধ্য মেয়াদে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি 
প্রায় ৩.৩ শতাংশে হাস পাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। 


সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত 


এক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিতে 
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশের মাইলফলক এবং ২০১৮- 
১৯ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশের মাইলফলক অতিক্রম করে। 
তবে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে 
প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশে দীঁড়ায়। ২০২০-২১ 
অর্থবছরে অর্থনীতির ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিবিএস 
এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫ 
শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.০৫ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট এবং গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৩১ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। 


বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু 
জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দীড়াবে যথাক্রমে ২,৭২৩ 
মার্কিন ডলার ও ২৮২৪ মার্কিন ডলার। গত ২০২০-২১ 
অর্থবছরের চুড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি ও 
মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ২,৪৬২ মার্কিন ডলার 
এবং ২,৫৯১ মার্কিন ডলার। সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ 
অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে 
পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.৬৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮.৪৪ 
শতাংশে দীড়াবে। একই সময়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 
জিডিপির ৩১.৬৮ শতাংশে উন্নীত হবে, যার মধ্যে সরকারি 
বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে 
জিডিপি”র ৭.৬২ শতাংশ এবং ২৪.০৬ শতাংশ। জিডিপি 
প্রবৃদ্ধির মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস হল ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৫ 
শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৮ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ 
অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


দীড়িয়েছে ৫.৫৬ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় 
০.০৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি 
৫.৭৩ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৫.২৯ শতাংশ| 
করোনা মহামারির দুর্যোগকালীন পৃথিবীতে রাশিয়া-ইউক্রেনের 
মধ্যকার যুদ্ধের কারণে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো 
বাংলাদেশেও মূল্যস্তরের উর্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 
পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ ২০২২-এ মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় 
৬.২২ শতাংশ, যা মার্চ ২০২১-এ ছিল ৫.৪৭ শতাংশ। 


চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব 
আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৮৯,০০০ কোটি 


অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৬৩ শতাংশ বেশি। 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ৫৫,৮২৬ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি”র ১২.২৩ শতাংশ। 


অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং আর্থিক অগ্রগতির 
উপর ভিত্তি করে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা ও খণ কর্মসূচি 
প্রণীত হয়েছে। প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও ভোক্তা মূল্যসূচক 
ভিত্তিক সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২১- 
২২ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয়েছে ১৫.০ 
শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ খণের প্রবৃদ্ধি সংকুলান করা হয়েছে 
১৭.৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ ব্যাপক মুদ্রা এবং 


টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব 
বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজন্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা 
৩,৩০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩০%), এনবিআর 
বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) 
এবং কর-বহির্ভত রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র 
১.১০%)। অর্থ বিভাগের আইবাস++ ডাটাবেজ এর সাময়িক 
হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের 
পরিমাণ দীড়িয়েছে ২২৫,১১৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার 
৫৭.৮৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের 
তুলনায় ১৬.৩৯ শতাংশ বেশি। এসময়ে এনবিআর কর্তৃক 
১৯৮,৮৭১ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে, যা 
লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় 
২৮.৮১ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের 
সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.১১ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৯৩,৫০০ কোটি (জিডিপি”র ১৪.৯৩%) 
টাকায় উন্নীত হয়েছে৷ ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত 
এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২০৭,৫৫০ কোটি টাকা 
[স্বায়ভ্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যাতীত), 
যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫.০১ শতাংশ বেশি। 


রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাজেট 
ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে 
সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি 
ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি 
দীড়াবে জিডিপির ৫.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ এবং 
২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৭ 
শতাংশ এবং ৪.৩ শতাংশ (জিডিপি”র ভিত্তি বছর: ২০১৫- 
১৬)। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত) প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও খণের প্রবাহের 
পরিমাণ হলো ৫,৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী 


অভ্যন্তরীণ খণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দীড়িয়েছে যথাক্রমে ৯.৪৫ 
শতাংশ এবং ১৩.৩২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে 
ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৫ শতাংশ এবং ৯.০৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি 
২০২২ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে 
খণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৮.১ শতাংশ ও ১০.৯ 
শতাংশ, যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে উক্ত খাতে প্রকৃত 
খণের প্রবৃদ্ধি দীড়িয়েছিল যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ ও ৮.৯ 
শতাংশ। 


খণ এবং আমানতের সুদ হার এ নিম্নগামী ধারা বজায় রয়েছে। 
খণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে ৭.৪৮ 
শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ফেবুয়ারি ২০২২ শেষে 
৭.১০ শতাংশে দীড়ায়। অনুরূপভাবে, আমানতের ভারিত গড় 
সুদ হার ফেবুয়ারি ২০২১ শেষের 8.8৪ শতাংশ থেকে হাস 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৪.০২ শতাংশে পৌঁছায়। বাজার ভিত্তিক 
সুদহারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট 
অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়া ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 
গৃহীত নীতি সুদ হার, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদ 
হার হাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যসূচকে কিছুটা অস্থিরতা 
(০19111105) পরিলক্ষিত হলেও ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই উভয় 
বাজারের বাজার মূলধন ও মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিইসি”র 
বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) জুন ২০২১ শেষের 
তুলনায় এপ্রিল ২০২২ শেষে বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৪.৪১ শতাংশ 
এবং ৬.৫৯ শতাংশ। একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ 
লিমিটেড এর বাজার মূলধন ও সার্বিক মূল্য সূচক বৃদ্ধি পায় 
যথাক্রমে ৬.০৩ শতাংশ এবং ১১.৬৭ শতাংশ। 


কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব কাটিয়ে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী 
বৈদেশিক বাণিজ্য ঘুরে দীড়ালেও রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতি 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বিশ্ব বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে একদিকে 
খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যেমন বিদ্লিত হচ্ছে, অন্যদিকে রাশিয়ার 
ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী 
বাণিজ্য অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে জ্বালানি তেলসহ 
পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি 
করছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় 
রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল, ২০২২ 
সময়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দীড়িয়েছে ৪৩,৩৪৪.৩৪ 


দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার 
স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা 
৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল 
৪৬৬.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত 
বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা 
হয় ১৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০.৫৯ লক্ষ মেট্রিক 


মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের 
তুলনায় ৩৫.১৪ শতাংশ বেশি। জুলাই-মার্চ, ২০২২ সময়ে 
আমদানির পরিমাণ দীড়িয়েছে ৬৬,৪৯৮.৭০ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩.৮৪ 
শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই- 
ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে 
২২,৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী 
অর্থবছর একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২,৩৫৯ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির চেয়ে আমদানি ব্যয় 
বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলতঃ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি 
পরিলক্ষিত হয়। 


বাণিজ্য ঘাটতির বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ 
হ্রাসের কারণে এ সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে 
১২,৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। 
একই সময়ে, বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক যথেষ্ট 
পরিমাণ মেয়াদী খণ গ্রহণের কারণে মূলধন ও আর্থিক উভয় 


টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে 
মোট ২৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও 
গম ২৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। 
দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে 
কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি 
কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে 
৯,৫০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য ১৫০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ 
জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন 
মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা 
৪৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদি প্রাণি ও 
পোল্ট্রির জন্য ১৭টি রোগের ৩১.১৬ কোটি ডোজ টিকা 
উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। 


কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় দেশের শিল্প খাতকে 
সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ-এর 
আওতায় নানাবিধ সহায়তা প্রদান করেছে। এ প্যাকেজের 


হিসাবে উদ্ৃত্ত ঘটে। এ সকল খাতের নীট প্রভাবের ফলাফল 
থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সার্বিক 
লেনদেন ভারসাম্যে ২২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি 
পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৮৭৯ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্ৃত্ত ছিল। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার 
রিজার্ভ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দাড়িয়েছে 
প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ১৮ মে ২০২২ 
তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দীড়ায় ৪২.৩৩ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে 
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মার্কিন ডলারের 
বিপরীতে টাকার প্রায় ১.৯ শতাংশ অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত 
হয়। 


অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি 


বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রভাব, অতি বন্যা এবং প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে 


উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম: রপ্তানিমুখী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস 
সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা 
প্রদান, ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের 
সুবিধা বৃদ্ধি এবং এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম। 
ফলে শিল্পখাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিবিএস এর শিল্প 
উৎপাদনসূচক (098:0601। 11706য% 0. 110095019] 
[700000017) অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ছয় 
মাসে জেলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) বৃহৎ ও মাঝারি 
ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদন সুচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
একই সময়ের উৎপাদন সূচকের তুলনায় ১৮.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৭.৬৫ পয়েন্টে 


২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২২০৬৬ মেগাওয়াট, যা 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট। 
এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩,৭৯২ মেগাওয়াট (২৭ এপ্রিল ২০২১) 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে 
৮০,৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় 
এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (ডিসেম্বর ২০২১ 
পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দীড়িয়েছে ৪২,৩৯৫ 
মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা। এর মধ্যে ৪০.০২ শতাংশ 
সরকারি খাতে, ৪.১০ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪৭.৩৯ শতাংশ 
বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ 
ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ 
লাইন ৬.১৯ লক্ষ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.১৯ 
কোটি। উল্লেখ্য, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মধ্যে রুপপুর 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম (১,২০০ মেগাওয়াট) ও ২য় 


নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম 
হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন 
অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে 
জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য 
৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের 
দৈর্ঘ্য ৩,০৯৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও 
নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, 
অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে 
কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি 
বাস্তবায়িত হচ্ছে৷ জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান 
বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও 
১৯টি আন্তজাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০২১-২২ 


(১২০০ মেগাওয়াট) ইউনিটের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার 
লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম 
চলছে। 


প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের 
প্রায় ৬২ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানে মোট আবিষ্কৃত ২৮টি 
গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের 
পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২২ 
সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন 
ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় 


অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে মোট মোবাইল ফোন 
ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা দীড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.১৫ 
কোটি ও ১২.২৮ কোটিতে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট 
চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যান্ডউইথ বাংলাদেশ সাবমেরিন 
ক্যাবল কোম্পানি (বিএসসিসিএল) বর্তমানে এককভাবে 
সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রায় 
২,০৬০ জিবিপিএস (গিগাবাইট পার সেকেন্ড)। 


করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও 
জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে 


১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ 
অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 
এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপন্তা নিশ্চিতকল্পে 
জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের 000] 01০1519081017) 
জন্য গ্যাস ও তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের 
পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, ডুয়েল-ফুয়েল, পারমাণবিক 
এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
নির্মাণ করা হচ্ছে। 


উন্নত এবং সুসমন্িত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২৪৩৩ 
কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে 
গৃহীত প্রকল্পসমূহ, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বাস র্যাপিড 
ট্রানজিট, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল ও 
অনুরুপ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন 
দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। পরিবেশবান্ধব, 


জনগণের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন 
নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার আর্থ সামাজিক 
খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.৯৩ 
শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন- 
শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, 
সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও 
কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্রবের 
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 
কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 
কোভিড-১৯ মহামারি হতে জনজীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে 
18010108] 19101951771] 8100 ৬৪001190101) 12181) এর 
মাধ্যমে ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর 
ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান 
রয়েছে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 
আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক 
কার্য ভ্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 
করা হচ্ছে। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে গত দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে 
সরকারি, বেসরকারি নানাবিধ যৌথ কর্মকান্ডের কার্ষকরি ও 
সফল পদক্ষেপের সংমিশ্রণে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। 
প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও 
ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বিদ্যমান দারিদ্র হার ৪০.০ 
শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে 
দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি 
বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ভ্তশাসিত 
সংস্থা ক্ষুদ্রখণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। 
পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, 
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা 
প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ 
গ্রহণ করছে। সর্বত্র চলমান করোনা মহামারি বাংলাদেশের 
অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আঘাত হানা স্বত্বেও বাংলাদেশ আর্থ- 
সামাজিক উন্নতির নিয়ামক-এ প্রশংসনীয় অবস্থান অর্জনে 
সক্ষম হয়েছে। এতদসন্ত্বেও দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত আর্থিক 
নীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা অদম্য 
রয়েছে। ফলে, দারিদ্র্য পরিস্থিতির অনাকাঙ্কিত চিত্র এই 
মহামারির সময়েও জীবনযাত্রার মানে তেমন উল্লেখযোগ্য 
নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। 


২০২১ সালে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক 
বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ দীড়িয়েছে ১৮০৩.৪ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই- 
ফেবুয়ারি, ২০২২ সময়ে বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ [স্থানীয় ও 
বৈদেশিক) খাতে মোট ৭৬৩টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং 
প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ১,০৮,০২২ কোটি টাকার 
বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড- 
এ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 8৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত 
এবং ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সময় পর্যন্ত 
ইপিজেডসমূহে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৫,৮৫৮.০২ মিলিয়ন 


মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূৃহে সর্বমোট ৪.৮ লক্ষ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ 
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। 
ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির 
পরিমাণ অনুমোদন করা হয়েছ। এর মধ্যে সরকারি ৬৮টি 
এবং বেসরকারি ২৯টি। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব 
(পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে ১০টি 
খাতে ৭৮টি প্রকল্প নীতিগতভাবে আনুমোদিত হয়েছে। 


অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ 
পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে, যা একটি বড় 
চ্যালেঞ্জ। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ 
সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার 
প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহের 
মোকাবিলায় দূষণমুক্ত, সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও 
পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন 
পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই 
উন্নয়ন অভীষ্ট (570$) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 
অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু 
পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি 
ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 38051906510) 01170916 (00781026 
১0806558100 4১০101) 1১191) (3003/১৮2), 2009? 
বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে৷ 
পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার 
চ্যালেঞ্জসমূৃহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য 
আইন ২০১৭, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা 
২০১৬, জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ জারী করা হয়েছে৷ 
সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যব্রম/প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে 
স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তা ২০ বছরের জন্য প্রণীত বন 
মহাপরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) প্রক্রিয়াধীন আছে। 
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প্রথম অধ্যায় 


সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 


বোখিক এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বতর্মান এবং নিকট ভবিষ্যতের সামনিক অনৈতিক পরিত্রিতির 
উপর আলোকপাত করা হয়েছে এ অধ্ঠায়ে। যখন বিশ্ের বীিভিন দেশ কোভিড-১৯ এর গতি কাটিয়ে কোভিড-পুব 
খারাবাহিক্তায় পুনরুদার করাছিল, তখন ইউকেন যুদ্ধ নজিরবিহীন মহামারি কোভিড-১৯ ছারা সৃতি অর্থনোতিক 
ঈমতিকে আরও তরাঘিত করছে। জাতিসংঘের মতে ২০২১ সালে বিশ অর্নীতির ৫৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং 
২০২২ সালে ৪.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৩.৫ শতাওশ পরবৃদ্ধি হবে । বিশ্বব্যাংক ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বোশিক 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪.১ এবং ৩.২ শতাংশ হবে মমে পৃবার্ভাস দিয়েছে এবং ২০২১ সালের জন্য ৫ ৫ 
শতাংশ প্রবৃদ্ধি গ্রাকলন করেছে। আইএমএফ পৃবার্ভাস দিয়েছে যে বিশ্ব অথনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২২ এবং ২০২৩ উভয় 
বছরে ৩.৬ শতাংশ হবে। বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এবং বতর্সান ইউক্রেনের হুডের কারণে সৃষ্ট অনৈতিক ক্ষতির 
প্রভাব থেকে সম্পরণরপে অনাক্রম্য নয়। মাননীয় প্রধানমন্ভী শেখ হাসিনার সুদ নেতৃতে বাংলাদেশ সরকার কতুর্ক 
গহীত ১৮৭ ৬৭৯ কোটি টাকা মুল্যের প্রণোদনা প্যাকেজ বাভবায়নসহ সময়োপযোগী সিকাভের কারণে বাংলাদেশ 
পুবেরর উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবতর্ন করেছে। বিবিএস সামায়িকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য জিডিপি 
প্রবৃদ্ধি ৭২৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ৯৮২৪ মাকিন ডলার প্রাকলন করেছে। ২০২১-২২ অখবিছরে মুদান্টীতির 
হার গ্রাকলন করা হয়েছে ৫৮ শতাংশ। রঙ্ডানি ও আমদানি উভয় ক্ষেহেই অসামান্য প্রতৃদি পরিলাম্ষিত হচ্ছে। ২০২১- 
২২ অর্থবছরে রঞ্ানি আয় ৫০ বিলিয়ন মাবির্ন ডলার অতিক্রম করবে এবং আমদানি ব্যয় ৮০ বিলিয়ন মাকির্ন 
ডলারের কাছাকাছি হবে মনে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরে রগানি ও আমদানি যথাক্রমে ৪০.১ 
এবং ৬১, বিলিয়ন মাবিন্ন ডলার ছিল। চলাতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে মাবি্নি ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় 
১.৯ শতাংশ অবশ্নল্যায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এগ্রিল সময়ে প্রবাস আয় হয়েছে ১৭. ৩১ বিলিয়ন 
সাকিন ডলার এবং টবৈদেশিক সুদার রিজাভেরর অবস্থান ৩০ এপ্রিল ২০২২-এ দাঁড়িয়েছে ৪৪.১ বিলিয়ন মাকিনি ডলারে । 
শতি্শালী অভ্যররীণ চাহিদা, সম্পীসারিত রাজন্য নীতি, রগানিতে উচ্চ প্রবৃি, ব্বাভাবিক কোভিড পারিহ্থিতি, জীবন- 
জীবিকার পনরুার, অথনোতিক কমক্চান্ের সম্পুর্ণ প্রত্যাবতর্ন, বোোভিড-১৯ এঁণোদনা প্যাকেজসমূহের বাজবায়ন পদ্দা 
সেতৃসহ কয়েকাটি মেগা কলের সমাভির ফলে বাংলাদেশের অথনীতি আবার প্রাক-মহামারি পধার্য়ের উচ্চ পরবাদির 


ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হবে মনে প্রতীয়মান হয়। 
বিশ্ব অর্থনীতি 
বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি যখন কোভিড-১৯ মহামারি থেকে দৃঢ়ভাবে 


পুনরুদ্ধার হতে শুরু করে, তখনই ইউক্রেনের যুদ্ধ চলমান এই 
পুনরুদ্ধারের একটি বাধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী 
দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি এবং যুদ্ধের প্রভাবে সরবরাহ শৃঙ্খলে 
ব্যাঘাতের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মন্থরতা স্পষ্টভাবে 


পরিলক্ষিত হচ্ছে। 


সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা 
এবং মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস সংশোধন করেছে। জাতিসংঘের 
'ওয়ার্ ইকোনমিক সিচুয়েশন ত্যান্ড প্রসপেক্ট ২০২২' অনুসারে, 
২০২০ সালের ৩.৪ শতাংশ সংকোচনের পরে ২০২১ সালে বিশ্ব 
অর্থনীতির ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ১৯৭৬ সালের পর 
সবৌচ্চ। প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২২ সালে ৪.০ শতাংশ 
এবং ২০২৩ সালে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের 
গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট, জানুয়ারী ২০২২ অনুযায়ী ২০২২ 
এবং ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৪.১ এবং 


৩.২ শতাংশ, যেখানে ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা 
হয়েছিল ৫.৫ শতাংশ। 


এ অর্থনৈতিক মন্থরতা উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল 
অর্থনীতির মধ্যে ভিন্ন হবে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ 
সালের ৫ শতাংশ হতে, ২০২২ সালে ৩.৮ শতাংশ এবং ২০২৩ 
সালে ২.৩ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে পূর্বাভাস ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধির হার এসব অর্থনীতিকে তাদের প্রাক- 
মহামারি পর্যায়ের উৎপাদন এবং বিনিয়োগ প্রবণতায় 
প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট হবে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল 
অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৬.৩ শতাংশ থেকে ২০২২ 
সালে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে 8.৪ শতাংশে নেমে 
যাওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে জোর দেওয়া 
হয়েছে যে, ২০২৩ সালের মধ্যে সকল উন্নত অর্থনীতির 
উৎপাদন সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার অন করবে; তবুও উদীয়মান এবং 
উন্নয়নশীল অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার 
৪ শতাংশের নিচে থাকবে। অনেক দুর্বল অর্থনীতির জন্য, 
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বিপত্তি আরও বড়, ভঙ্গুর এবং সংঘাত-আক্রান্ত অর্থনীতির 
মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার ৭.৫ শতাংশ নীচে 
এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির মোট উৎপাদন ৮.৫ শতাংশ নীচে 
থাকবে। যাহোক, যেহেতু জানুয়ারির এ পূর্বাভাসের সময়ে 
ইউক্রেন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তাই আসন্ন পূর্বাভাসটি উপরের 
বিশ্লেষণের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হবে। 


ওয়ার্ড ইকোনমিক আউটলুক (৬70) এপ্রিল ২০২২-এ, 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (1) পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২২ 
এবং ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। 
২০২২ এবং ২০২৩-এর প্রাক্কলন ৬70 জানুয়ারি ২০২২ 
আপডেটের তুলনায় ০.৮ এবং ০.২ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। 
২০২৩ সালের পর মধ্য মেয়াদে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.৩ 
শতাংশে হাস পাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। 


উন্নত অর্থনীতি ২০২২ সালে ৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা 
করা হচ্ছে৷ কোভিড-১৯ মহামারিল সফল ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক 
অর্থনীতি ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির গতিপথে প্রত্যাবর্তন করেছে, তবে 
ইউক্রেনের যুদ্ধের কারনে সৃষ্ট মুল্যস্ফীতি এই গতি কমিয়ে 
দিচ্ছে। স/20 জানুয়ারীর আপডেটের তুলনায় [17 প্রায় 
সকল দেশের প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন কমিয়েছে। ২০২২ সালে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ৩.৭ শতাংশ, যুক্তরাজ্য ৩.৭ শতাংশ, জার্মানি ২.১ 
শতাংশ, ফ্রান্স ২.৯ শতাংশ, জাপান ২.৪ শতাংশ এবং কানাডা 
৩.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি করবে মর্মে আভাস দেয়া হয়েছে। এই 
প্রাক্কলনসমূহ নেতিবাচক ০.২ শতাংশ থেকে নেতিবাচক ১.৭ 
শতাংশের মধ্যে হতে পারে। বিকাশমান বাজার এবং 
উন্নয়নশীল অর্থনীতি ২০২২ সালে ৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস 


৮.৫ শতাংশ সঙ্কুচিত হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা 
জানুয়ারি আপডেটের তুলনায় ১১.৩ শতাংশ কম। এটি 
লক্ষণীয় যে রাশিয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা 
রয়েছে। উচ্চ তেলের দামের কারণে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য 
এশিয়ার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা উর্ধমুখী হয়েছে। ২০২২ 
সালে গ্রুপে সৌদি আরবের ৭.৬ শতাংশের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির 
সম্ভাবনা রয়েছে। 


যুদজনিত সংকট এবং কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে 
বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে 
পড়েছে। ভবিষ্যতের উন্নয়ন মূলত: মহামারির গতিবিধি, নীতি- 
নির্ধারণ কার্যক্রম, আর্থিক অবস্থার বিবর্তন, দ্রব্য মূল্য এবং 
দেশভেদে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সাথে 
সংগতিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণের সক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। এ 
বিষয়গুলোর উত্থান-পতন এবং দেশভেদে এ প্রেক্ষাপটে 
যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের উপর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি 
নির্ভর করবে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সারণি ১১. এ তুলে ধরা 
হলো: 


দেওয়া হয়েছে, যা ড/709 জানুয়ারি ২০২২ আপডেটের 
পূর্বাভাসের চেয়ে ১.০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। এ গুপে সর্বোচ্চ 
প্রবৃদ্ধি হবে ভারতের যা ৮.২ শতাংশ, তবে জানুয়ারি ২০২২ 
আপডেটের তুলনায় ০.৮ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। চীনের 
প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসও ৪.৮ পারসেন্টেজ পয়েন্ট থেকে ৪.৪ 
পারসেন্টেজ পয়েন্ট হাস করা হয়েছে৷ চীন ও ভারতের 


সারণি ১.১ ৪ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপন 
[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)] 
প্রকৃত প্রক্ষেপন পার্থক্য 
অর্থনৈতি্ধ অঞ্চল এপ্রিল ২০২২ জানুয়ারী ২০২২ 
২০২১ ২০২২ 1 ২০২৩ ২০২২ 1 ২০২৩ 
বিশ্ব অর্থনীতি ৬.১ ৩.৬ ৩.৬ | -০৮ -০.২ 
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি ৫.২ ৩.৩ ২.৪ -০.৬ -০.২ 
যুক্তরাষ্ট্র ৫.৭ ৩.৭ ২৩ -০.৩ -০.২ 
ইউরো অঞ্চল ৫.৩ ২.৮ ২.৩ -১.১ -০.২ 
যুক্তরাজ্য ৭.৪ ৩.৭ ১.২ -১.০ -১.১ 
জার্মীনি ২৮ ২.১ ২.৪ -১.৭ ০.২ 
ফ্রান্স 970. ২.৯ ১.৪ -০.৬ -9.8 
কানাডা ৪.৬ ৩.৯ ২.৮ -০.৯ ০.০ 
জাপান ১.৬ ২.৪ ২৩ -০.৯ ০.৫ 
বিকাশমান বাজার ও 
হল তমনীতি ৬৮ ৩.৮ 8.৪ -১.০ -০.৩ 
বিকাশমান ও 
উন্নয়নশীল এশীয় ৭৩ ৫.৪ ৫.৬ -০.৫ -০.২ 
অর্থনীতি 
চীন ৮.১ 8.৪ ৫.১ | -9.৪ -০.১ 
ভারত ৮.৯ ৮.২ ৬.৯ 1 -০.৮ -০.২ 
আসিয়ান-৫* ৩.৪ ৫.৩ ৫.৯ -০.৩ -০.১ 


ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার গতি কমে যাওয়া গ্রুপের বাকি সদস্যদের 
জন্য একটি শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদীয়মান 
এবং উন্নয়নশীল ইউরোপের অর্থনীতিসমূহ ২০২২ সালে ২.৯ 
শতাংশ সংকুচিত হতে পারে, যা জানুয়ারি আপডেটের তুলনায় 
৬.৪ শতাংশ কম, যা মূলত ইউক্রেনের যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছে৷ ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এবং নিষেধাজ্ঞাসহ 
সংশ্লিষ্ট ফলাফলের প্রভাবে রাশিয়ার অর্থনীতি ২০২২ সালে 


উৎস ৪ /০110 60010110 0010901 /801| 2022, |]. 
*আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া,ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। 


বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি 


এক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিতে 
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশের মাইলফলক এবং ২০১৮- 
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১৯ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশের মাইলফলক অতিক্রম করে। 
তবে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে 
প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশে দীড়ায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড- 
১৯ মহামারি মোকাবেলা করেছে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিপথে 
ফিরে এসেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থনীতির ৬.৯৪ শতাংশ 
প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১- 
২২ অর্থবছরে ৭.২৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে যা 
লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট এবং গত 
অর্থবছরের তুলনায় ০.৩১ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। জিডিপি 
প্রবৃদ্ধির মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস হল ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৫ 
শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৮ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ 
অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ| 


জিডিপি , মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় 


শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২৯ শতাংশ, যা আগের 
অর্থবছরে ছিল ৩.১৬ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা খাত 
৫.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় 
১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। 


বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষিখাতে 
প্রবৃদ্ধি হবে ২.২০ শতাংশ যা গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৯৭ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। কৃষি খাতের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে 
সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত হয়েছে বন ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবাসমূহের 
জন্য যা ৫.৩৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ 
কৃষি খাতের অবদান দীড়াবে ১১.৫০ শতাংশে, যা আগের 
অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। 


শিল্প খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০.৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে, যা 
আগের অর্থবছরের তুলনায় ০.১৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। 
জিডিপিতে শিল্পের অবদান হবে ৩৭.০৭ শতাংশ, যা আগের 


বিবিএসের চুড়ান্ত হিসেব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি 
বাজার মুল্যে জিডিপি”র আকার দাঁড়িয়েছে ৩৫,৩০,১৮৪.৮ 
কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল 
৩১,৭০,৪৬৯.৪ কোটি টাকা। নামিক (70101791) হিসেবে 
এক্ষেত্রে জিডিপি"র প্রবৃদ্ধি ১১.৩৫ শতাংশ। বিবিএস এর 
সাময়িক হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রাক্কলন করা 
হয়েছে ৩৯,৭৬,৪৬২ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের তুলনায় 
৪,৪৬,২৭৮ কোটি টাকা বেশি। মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা 
হয়েছে ২৭২৩ মার্কিন ডলার। মধ্যমেয়াদী জিডিপি প্রাক্কলন 
করা হয়েছে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৪,১২,৮৪৯ কোটি টাকা, 
২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৯,৪৯,৭১২ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ 
অর্থবছরে ৫৫,৫৯,৫১৭ কোটি টাকা। চুড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, 
২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২,৪৬২ মার্কিন 
ডলার, যা পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় ২২৮ মার্কিন ডলার বেশি। 
২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় বেডে ২,৫৯১ 
মার্কিন ডলার হয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২৬৫ 
মার্কিন ডলার বেশি। সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১-২২ 
অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দীড়াবে ২ ৮২৪ মার্কিন ডলার, যা 
গত অর্থবছরের তুলনায় ২৩৩ মার্কিন ডলার বেশি। 


খাতভিন্তিক জিডিপি 


বিবিএসের চুড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি 
খাতের প্রবৃদ্ধি ৩.১৭ শতাংশে দাড়িয়েছে, যা গত ২০১৯-২০ 
অর্থবছরের তুলনায় ০.২৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। একই সময়ে 


অর্থবছরের তুলনায় ১.০৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। 


২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৬.৩১ শতাংশ 
প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৮ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট শতাংশ বেশি। মানব স্বাস্থ্য ও সামজিক 
সেবা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ৯.৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা; পরিবহন ও স্টোরেজ; 
বাসস্থান ও খাদ্য পরিষেবা; আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম; 
পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম; জনপ্রশাসন ও 
প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন 
করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ সেবা 
খাতের অবদান দীড়াবে ৫১.৪৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
তুলনায় ০.২৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। 


ভোগ ব্যয় 


যখন ব্যয়ের ভিত্তিতে জিডিপি পরিমাপ করা হয়, তখন ভোগ 
ব্যয় বিশেষ করে বেসরকারি খাতের ব্যয়ই জিডিপির সিংহভাগ 
হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার মধ্যে ভোগ ব্যয় গত এক 
দশকেরও বেশি সময় পর্যন্ত জিডিপির ৭০ শতাংশের উপরে 
রয়েছে। বিবিএসের চুড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ সালে 
জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ৭৪.৬৬ শতাংশ যার মধ্যে 
বেসরকারি খাতের ৬৮.৭৮ শতাংশ এবং সরকারি ভোগব্যয় 
৫.৮৮ শতাংশ। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ 
অর্থবছরে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান দীড়াবে ৭৮.৪৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৭২.৭৭ 
শতাংশ এবং সরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৫.৬৭ শতাংশ। মোট 
ভোগ ব্যয় গত অর্থবছরের তুলনায় ৩.৭৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট 
বেশি। 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 


২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে 
দীঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৫.৩৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
তুলনায় ১.৭৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। একইভাবে, মোট জাতীয় 
সঞ্চয় জিডিপির শতাংশ হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০.৭৯ 
শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় 
০.৬৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে 
২০২১-২২ অর্থবছরে দেশজ ও সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে 
দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২১.৫৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে 
ছিল জিডিপির ২৫.৩৪ শতাংশ। মোট জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির 
২৫.৪৫ শতাংশ হবে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৫.৩৪ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। 


জিডিপিতে বিনিয়োগের পরিমান ২০২০-২১ অর্থবছরে 
জিডিপির ৩১.০২ শতাংশে নেমে এসেছে, যা পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের বিনিয়োগ থেকে ০.২৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এর 
মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৭০ শতাংশ এবং সরকারি 
বিনিয়োগ ৭.৩২ শতাংশ। জিডিপি*র শতকরা হারে পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের তুলনায় সরকারি বিনিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি এবং 
বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির শতকরা হারে পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। বিবিএসের সাময়িক 
হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৩১.৬৮ 
শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪.০৬ শতাংশ এবং 
সরকারি বিনিয়োগ ৭.৬২ শতাংশ। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের তুলনায় ০.৬৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে 


মূল্যস্কীতি 


২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৫৬ 
শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ০.০৯ পার্সেন্টেজ 
পয়েন্ট কম, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য বেশি। করোনা 
মহামারির দুর্যোগকালীন পৃথিবীতে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার 
যুদ্ধের কারণে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 
মূল্যস্তরের উর্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ২০২০-২১ 


অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৮ 
শতাংশ। 


রাজন্ব আহরণ 


২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,২৮,৯৮৪ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৩ 
%) রাজস্ব আহরণ করা হয়েছে, এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 
(এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব ২৬৩,২২৬ কোটি টাকা, 
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,০৬৬ কোটি টাকা এবং কর- 
বহির্ভূত রাজস্ব ৫৯,১৯২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে 
রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল 
৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৯ শতাংশ। এর মধ্যে 
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের 
লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা জিডিপি'র ৮.৪%), 
এনবিআর বহির্ভীত কর রাজন্ব ১৬,০০০ কোটি টাকা জিডিপি'র 
০.৪%) এবং কর-বহির্ভীত রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা 
(জিডিপি'র ১.১%)। 


২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্, ২০২২) রাজস্ব 
আহরণের পরিমাণ দীড়িয়েছে ২৭৪,৩৮১ লেক্ষ্যমাত্রার ৭০.৫৩ 
%) কোটি টাকা,যার মধ্যে এনবিআর রাজস্ব ২৪২, ৯৩০ 
কোটি এবং এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব ৩১,৪৫১ কোটি টাকা। 


সরকারি ব্যয় 


সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর 
লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫,৯৩,৫০০ কোটি টাকা যা জিডিপির' 
১৫.১ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৩,৮৫,৯৫০ কোটি 
টাকা (জিডিপির' ৯.৮%) এবং উন্নয়ন ব্যয় ২,০৭,৫৫০ কোটি 
টাকা (জিডিপির' ৫.৩%)। 


774$++*এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের 
মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৬২,০৪১ কোটি টাকা, 
যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ১৯৪,৩৩৬ কোটি টাকা এবং 
উন্নয়ন ব্যয় ৬৩, ৪১১ কোটি টাকা। 


সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার 
লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ 
শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের 
দ্বারা তৈরী আইবাস ++(সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) 
সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের 
পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতেও 
সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ চালু 
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করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে তাদের 
মধ্যে কনসলিডেশন এবং ইন্ট্রিগেশন এর জন্য কার্যক্রম হাতে 
নেয়া হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার 
লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের অর্থ 
ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালকদের হাতে ন্যস্ত করা 
হয়েছে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত 
হয়েছে। 


বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন 


সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। তবে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কোভিড-১৯ মহামারির কারনে 
বাজেটের ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বাজেটের ঘাটতি ধরা হয়েছে 
২০৪,৫০০ কোটি টাকা (অনুদানসহ) যা জিডিপির ৫.১ 
শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক 
অনুদানসহ) হতে ৮০,২১২ কোটি টাকা (জিডিপির ২.০%) 
এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১,২৪,২৮৮ কোটি টাকা 
(জিডিপির ৩.১%) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে 
ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৮০,২৮৮ কোটি টাকা 
এবং অবশিষ্ট ৩৭,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভত খাত থেকে 
নির্বাহ করা হবে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের অগ্রাধিকার 
খাত 


২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের সর্বোচ্চ 
অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগ (২৬.৪৯%), 
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (১৯.৮১%), গৃহায়ন ও কমিউনিটি 
সুবিধাবলী (১১.৫১%), শিক্ষা (৯.৫৯%), স্থানীয় সরকার ও 
পল্লী উন্নয়ন (৭.১৫%) এবং স্বাস্থ্য (৬.৩৫%)। 


মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা 

কোভিড-১৯ মহামারির কারনে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির 
উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি গুণগত অর্থনৈতিক 
প্রবৃদ্ধি এবং সহনীয় মূল্যস্ফীতি বজায় রেখে আর্থিক খাতের 
সার্বিক ব্যবস্থাপনা নির্ধারণের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
মুদ্রানীতি এবং আর্থিক ও খণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। 


উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধার করে সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও 
জনজীবনে স্বাভাবিক গতিশীলতা আনয়নের নিমিন্তে মূল্যস্ফীতি 


৫.৩ শতাংশে সীমিত রেখে প্রাথমিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ 
শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা 


কর্মসূচি প্রণীত হয়। 


ব্যাংকগুলোর তহবিল খরচ কমানো ও সুদহার করিডোর 
(রেপো এবং রিভার্স রেপো হারের মধ্যে ব্যবধান) 
যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রেপো সুদ হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট 
এবং রিভার্স রেপো সুদ হার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হাস করে জুলাই 
২০২০ হতে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদের হার যথাক্রমে ৪.৭৫ 
ও ৪.০০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের 
মে মাস হতে ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো সুবিধা কার্যকরভাবে 
চালু করা হয়েছে৷ সম্প্রতি ঘোষিত সুদহার যৌক্তিকীকরণ 
নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিগত ১৭ বছর যাবৎ (২০০৩ 
সাল থেকে) অপরিবর্তীত থাকা ব্যাংক রেট ১০০ বেসিস পয়েন্ট 
হাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, 
অভ্যন্তরীণ এবং অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নগদ জমা 
সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) ৫.৫ শতাংশ থেকে হাস 
করে যথাক্রমে ৪.০ শতাংশ ও ২.০ শতাংশ এবং আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানের (এফআই) জন্য সিআরআর ২.৫ শতাংশ থেকে হাস 
করে ১.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। 


মুদ্রা ও খণ পরিস্থিতি 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (9০গ্া- 
017-5০81-) ব্যাপক মুদ্রা 0310990 1৬01755%) বেড়েছে ৯.৪ 
শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রা (২০5০০ 1৬101০) হাস পেয়েছে 
৭.৪১ শতাংশ। এসময়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের ৩০.৩৬ 
শতাংশ প্রবৃদ্ধি ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ 
খণ ১৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই 
সময়ের ৯.০৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বেসরকারি খাতে খণের 
প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৮৭ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে 
এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৩ শতাংশ। এ সময়ে সরকারি খাতে 
নীট খণ বৃদ্ধি পায় ২৮.৯৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
একই সময়ে ১০.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে 
খণের পরিমান গত বছরের একই সময়ের ৪.৮২ শতাংশের 
তুলনায় ১০.০৯ শতাংশ বেড়েছে। 
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সুদের হার 


আন্তজাতিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে, উৎপাদনশীল খাতকে সমৃদ্ধ 
করতে এবং খেলাপী খণ কমাতে সুদের হার যৌক্তিক করা 
হয়েছে এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত সব ধরনের খণের ক্ষেত্রে 
সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, 
কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন উৎপাদনশীল খাতগুলি খুব 
বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়নি এবং খণ ও আমানতের ভারিত 
গড় সুদ হার নিম্নগামী হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খণের 
ভারিত গড় সুদ ধারাবাহিকভাবে কমে ৭ শতাংশে দীড়িয়েছে। 
সুদ হারের ব্যবধান ৫ শতাংশ থেকে কমে ৩ শতাংশে নেমে 
এসেছে। 


পুঁজি বাজার 


ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের 
সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৬০৯ টি থেকে বেড়ে ৩০ 
এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৬২৩টি তে দীঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত 
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার 
মূলধনের পরিমাণ ৫,১৪,২৮২.১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০ 
এপ্রিল ২০২২ তারিখে দাঁড়ায় ৫,৩৬,৯৬১ কোটি টাকা। ঢাকা 
স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২০ 
সালের জুন শেষে ছিল ৬,১৫০.৪৮ পয়েন্টে যা ৩০ এপ্রিল 
২০২২ তারিখে ৮.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় ৬,৫৫৫.৬৬ 
পয়েন্ট। 


চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত 
সিকিউরিটিজের সংখ্যা সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের 
৩৪৯টি থেকে বেড়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৩৭৮টি তে 
দীড়ায়। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর 
সকল সিকিউরিটিজের বাজার মুলধনের পরিমাণ 
৪,৩৮,৪২৫.৭কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ 
তারিখে দাঁড়ায় ৪,৬৪,৮৭৬.৩ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক 
এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (সিএসইএক্স) ২০২১ সালের 
জুন শেষে ছিল ১৭,৪৩৯.৭৬ পয়েন্টে যা ৩০ এপ্রিল ২০২২ 
তারিখে ১১.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় ১৯,৪৭৪.৪৫ পয়েন্ট। 


রপ্তানি 


২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের তুলনায় ১২.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০.১১ বিলিয়ন 


মার্কিন ডলারে দীড়িয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই থেকে 
মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি আয় দীড্য়েছে ৪৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, 
যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় 
৩২.৪৩ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৫০ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে মর্মে প্রাক্কলন করা 
হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে পণ্য ভিত্তিক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিতে 
দেখা যায়, পাট ও নির্মাণ সামগ্রী ছাড়া গত অর্থবছরের তুলনায় 
প্রায় সব পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বেডেছে। কোভিড-১৯-এর 
সময়ে রপ্তানি সহজতর করার জন্য সরকারি উদ্যোগগুলি 
বাড়ানো হয়েছে। নতুন পণ্যে রপ্তানি প্রণোদনাও বাড়ানো হয়। 


আমদানি 


গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ 
দীঁড্য়েছে ৬১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
তুলনায় ১০.৭৪ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৭১.৪১ বিলিয়ন মার্কিন 
ডলার যা অর্থবছরের শেষে প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে 
উন্নীত হতে পারে। 


বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় 


কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে বৈদেশিক কর্মস্থানে 
প্রতিকুল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যার কারণে বৈদেশিক 
কর্মসংস্থান ২০২০ সালে কমে দাঁড়ায় ২.১৮ লক্ষ্য; যা ২০১৯ 
সালে ছিল ৭.০ লক্ষ্য। ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে শিথিল 
হওয়ায় ২০২০ সালের পর বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গতি ফিরতে 
শুরু করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 
২০২১ সালে ৬.১৭ লক্ষ্য এবং ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩.২৩ 
লক্ষ্য এ পৌছেছে। আশা করা হচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী গণ টিকাদান 
কর্মসূচি এবং কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি বিবেচনা করে 
বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০২২ সালে মহামারির পূর্বাস্থাকেও 
অতিক্রম করবে। 


২০১৯-২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় 
১৮.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় 
১০.৮৭ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী 
বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে (৩৬.১০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৭৮ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দীঁড়ায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই- 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


মার্চের সময়ে রেমিট্যান্স আয় রেকর্ড করা হয়েছে ১৫.৩ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার। 


প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশসমূহ থেকে। ২০২২ সালের জুলাই-মার্চ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশসমূহের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স 
(২১%) এসেছে। এরপরের অবস্থানেই রয়েছে যুক্তরাক্ট্র (১৬%), 
যুক্তরাজ্য (১১%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৯%), কুয়েত 
(৮%), কাতার (৬%), মালয়েশিয়া (৫%) এবং ইটালী (৫%) 
ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 


বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য 


২০২০-২১ অর্থবছরের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 
দীড়ায় ২২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৯-২০ অর্থবছরে 
একই সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৭.৯ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি 
বেশি হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ২৭.৬৭ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে চলতি হিসাব ভারসাম্যে 
ঘাটতি ছিল ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত অর্থবছরের 
একই সময়ের ১২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০২১- 
২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি 
দীঁড়িয়েছে ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। 


বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 


প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স এবং 
সন্তোষজনক রপ্তানি আয়ের উপর ভর করে ২৪ আগস্ট ২০২১, 
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন 
ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌছে। কিন্তু আমদানি ব্যয়ে 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে, ২৪ আগস্ট ২০২১ থেকে বৈদেশিক 
মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হাস 
পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল শেষে বৈদেশিক মুদ্রার 
রিজার্ভ দীড়ায় ৪৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। 


বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার 


২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
একই সময়ের তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় 
১.৯ শতাংশ অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হয়। ২০২২ সালের ৩০ 
জুন মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান 


দাঁড়ায় প্রতি ৮৬.৪৫ টাকা, যা ৩০ এপ্রিল, ২০২১-এ ছিল 
৮৪.৮০ টাকা ছিল। 


বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা 


বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিবিধি ও অভ্যন্তরীণ খাতের উপর 
প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো 
(এমটিএমএফ) ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ প্রণয়ন করা 
হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সংকট কাটিয়ে বিশ্ব যখন ঘুরে 
দাঁড়াচ্ছিল ঠিক তখনই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সেই গতি মন্থর 
করে দিয়েছে। জনস্বাস্থ্য, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং পণ্য বাজারে 
করোনা ভাইরাসের অপ্রত্যাশিত প্রভাব মোকাবিলায় দেশসমূহ 
গণ টিকা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ 
সরকার প্রায় ১৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ 
বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ 
নেতৃত্বে সময়োপযোগী নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশ 
সফলভাবে ন্যনতম প্রাণহানির সাথে, একের পর এক কোভিড- 
১৯ ঢেউ মোকাবেলা করেছে। ৪ মে ২০২২ পর্যন্ত, ৭০.১৮ 
শতাংশ জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া হয়েছে। 


মধ্য মেয়াদে কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক 
পুনরুদ্ধার, ইউক্রেনের যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি বিবেচনা 
এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত 
পরিকল্পনা ২০২১-৪১, “ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০, এবং “সুনীল 
অর্থনীতি, কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে। 


সরকার কোভিড-১৯ মহামারি পূর্ব স্থিতিশীল ও উচ্চ জিডিপি 
প্রবৃদ্ধির গতিপথ পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। এমটিএমএফ-এর 
সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ শতাংশের বিপরীতে বাংলাদেশ 
২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অন 
করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২১-২২ চলতি অর্থবছরে সরকারের 
লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অ্জনের। সাময়িক হিসাবে 
অর্জিত হয়েছে ৭.২৫ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য 
বেশি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমশ: 
বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭.৫ 
এবং ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৮ শতাংশে দীড়াবে 
মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা পরবর্তা তিন অর্থবছরে ক্রমশ: 
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হাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫.৫ শতাংশে থাকবে বলে 
প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ আগামী তিন অর্থবছরে 
জিডিপি”র ৩১.৫-৩৩.৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে আশা 
করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ জিডিপি”র 
৬.৬-৭ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ২৫.৪-২৮ 
শতাংশের মধ্যে থাকবে। 


রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বৃদ্ধি পেয়ে আগামী 
তিন অর্থবছরে জিডিপির ১৫ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে 
থাকবে মর্মে আশা করা হয়েছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৪.১ 
শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে আগামী তিন অর্থবছরে জিডিপি”র ১৮ 
থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে থাকবে। ২০২১-২২ অর্থবছর 


এমটিএমএফ-এ আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত 
রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ৯.৮ শতাংশ। ২০২২-২৩ থেকে 
২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ৯.৮ থেকে ১০.৬ শতাংশে 
পৌছাতে পারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় জিডিপি'র 
১৪.৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি ব্যয় আগামী তিন 
অর্থবছরে জিডিপির ১৫.৪-১৫.৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে 
মর্মে আশা করা হয়েছে৷ 


সার্বিকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি 
জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ থাকবে। বাজেট ঘাটতি ২০২২-২৩, 
২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ৫.৫ থেকে ৫ শতাংশ হতে 
পারে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতিকে স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে 
২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি"র ৫ শতাংশের 
মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা বেশি হতে পারে। ২০২১- 
২২ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে খণ প্রবাহ ১৪.৮ শতাংশে 


আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩০ শতাংশ এবং ২০২২- 
২৩ অর্থবছরে ১২ শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪ শতাংশ 
এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪.৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে৷ 
২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাস আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপির 
৫.৫ শতাংশ, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে জিডিপির ৫.৭ থেকে 
৫.৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। 
শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি, 
রপ্তানি পুনরুদ্ধার, কোভিড পরিস্থিতির উন্নয়ন, জীবন ও জীবিকা 
পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পূর্ণাঙ্গ পুনরুদ্ধার, কোভিড-১৯ 
প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, পদ্মা সেতুসহ কয়েকটি মেগা 
প্রকল্পের সমান্তি বিবেচনায় এটি প্রত্যাশা করা যায় যে, 
বাংলাদেশের অর্থনীতি মহামারি পূর্ব স্থিতিশীল ও উচ্চ জিডিপি 
প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। সারণি ১.২ 
এ ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক 
অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সুচকের প্রক্ষেপণ দেখানো 
হলোঃ 
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সারণি ১.২ £ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুচকসমূহ 


২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 
সুচক প্রকৃত বাজেট ই ্রক্ষেপন 
প্রকৃত খাত ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ জিব ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ 
২০০৫-০৬ 
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) ৭.৩২ ৭.৮৮ ৩.৪৫ ৬.৯৪ ৭.২০ ৭.২৫ ৭.৫০ ৭.৮০ ৮.০ 
মূল্যস্ফীতি %) ৫.৭৮ ৫.৪৮ ৫.৬৫ ৫.৫৬ ৫.৩০ ৫.৮০ ৫.৬০ ৫.৫০ ৫.৫০ 
বিনিয়োগ (% জিডিপি) ৩১.৮ ৩২.২ ৩১.৩ ৩১.০ ৩১.৭ ৩১.৬৮ ৩১.৫ ৩২.৮ ৩৩.৬ 
বেসরকারি ২৪.৯৪ ২৫.২৫ ২৪.০২ ২৩.৭০ ২৩.৩১ ২৪.০৬ ২৪.৮৮ ২৫.৯১ ২৬.৬৫ 
সরকারি ৬.৯ ৭.০ ৭.৩ ৭.৩ ৮.৪ ৭.৬২ ৬.৬ ৬.৯ ৭.০ 
রাজস্ব খাত (% জিডিপি) 
মোট রাজস্ব আয় ৮.২ ৮.৫ ৮.৪ ৯.৩ ১১.৩ ৯.৮ ৯.৮ ১০.৪ ১০.৬ 
কর রাজস্ব ৭.৪ ৭.৭ ৭.০ ৭.৬ ১০.০ ৮.৭ ৮.৮ ৯.৩ ৯.৫ 
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ৭৬ ৭.৪ ৬.৮ ৭.৫ ৯.৫ ৮.৩ ৮.৪ ৮.৮ ৯.০ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ০.৮ ০.৯ ১.৪ ১.৭ ১.২ ১.১ ১.০ ১.১ ১.১ 
সরকারি ব্যয় ১২.২ ১৩.৩ ১৩.০ ১৩.৩ ১৭.৫ ১৪.৯ ১৫.৪ ১৫.৫ ১৫.৬ 
জনুখো নারিক উন 8.৫ ৫.০ ৪.৮ ৪.৯ ৬.৫ ৫.২ ৫.৬ ৬.৩ ৬.৪ 
কর্মসূচি 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য -8.০ -8.৭ -8.৭ -৪.০ -৬.২ -৫.১ -৫.৫ -৫.১ -৫.০ 
অর্থায়ন ৪.০ 8.৭ 8.৭ 8.০ ৬.২ ৫.১ ৫.৫ ৫.১ ৫.০ 
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট) ১.০ ১.১ ১.৪ ১.৪ ২.৯ ২.০ ২৩ ২২ ২৩ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৩.০ ৩.৪ ৩.৩ ২.৩ ৩.৩ ৩.১ ৩.২ ২.৯ ২৮ 
মুদ্রা ও খণ (% 
অভ্যন্তরীণ খণ ১৪.৭ ১২.৩ ১৪.০ ১০.১ ১৪.০ ১৭.৮ ১৬.০ ১৬.০ ১৭.০ 
বেসরকারি খাতে খণ প্রবাহ ১৬.৯ ১১.৩ ৮.৬ ৮.৩ ১১.০ ১৪.৮ ১৫.০ ১৫.০ ১৬.০ 
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ৯.২ ৯.৯ ১২.৬ ১৩.৬ ১৩.৮ ১৫.০ ১৫.৬ ১৬.০ ১৬.৫ 
বৈদেশিক খাত 
রপ্তানি আয়, এফওবি &%) ৬.৭ ৯.১ -১৭.১ ১৫.৪ ১২.০ ৩৪.১ ২০.০ ১৮.০ ১৮.০ 
আমদানি ব্যয়, এফওবি %) ২৫.২ ১.৮ -৮.৬ ১৯.৭ ১১.০ ৩০.০ ১২.০ ১৪.০ ১৪.৫ 
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%) ১৫.১ ১০.২ ১২.৪ ৩৬.১ ৩৫.০ ১.০ ১৬.০ ১০.০ ১০.০ 
চলতি হিসাবে ভারসাম্য 
৫ জিডিপি) -২,৯৮ -১.৪৫ -১.২৬ -০.৯১ -০,০৬ -২.১৯ -১.১৯ -০.৮৬ -০.৮১ 
বৈদেশিক মুদ্রার রিজাভ 
(বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ৩২.৮৬ ৩২.৭২ ৩৬.০৪ ৪৬.৩৯ ৪৮.৩৭ ৪২.০৫ 8৭.০৭ ৫৪.৮৯ ৬৪.১১ 
আমদানির মাস হিসেবে 
শি মুদ্রার রিজার্ভ ৬.২ ৬.০ ৭.২ ৭.৮ ৭.৪ ৫.৫ ৫.৫ ৫.৬ ৫.৬ 
মেমোরেন্ডাম আইটেম 
চলতি হিসাবে জিডিপি 
(বিলিয়ন টাকা) ২৬৯৩২ ২৯৫১৪ ৩১৭০৫ ৩৫৩০২ ৩৪৫৬০ ৩৯৭৬৫ 88৫০০ ৪৯৯১৩ ৫৬০৬৩ 


উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈোশিক মহামারি কোভিভ_১৯-এর পভাব কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অথবিছরের জিডিপি 
পরবাদি কোভিড-পুঁবর ২০১৮-১৯ অবিছরের ৭.৮৮ শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। পরবতী ২০২০-২১ 
অথবিছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়। সময়িক হিসাব অনুযায়ী চলাতি ২০২১-২২ অর্থবিছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আভি্ত 
হবে ৭২৫ শতাংশ। এসময়ে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়াবে যথাক্রমে ২ ৭২৩ সাকিন ডলার ও ৯৮২৪ 
মাকিন ডলার। গত ২০২০-২১ অর্থবছরের চুডাভ হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে 
২৪৬২ মাকিনি ডলার এবং ৯৫৯১ সাবি্ন ভলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কাষি খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৪২ শতাংশ! যা ২০২০- 
২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩.১৭ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবাধি দাঁড়াবে ২২০ 
শতাংশ। শিল্প খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩. ৬১ শতাংশ, যা ২০২০-২১ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.২৯ শতাংশে দাঁড়ায় 
চলতি অর্থবছরে শিলখাতের প্রবৃদ্ধি পালন করা হয়েছে ১০.৪৪ শতাংশ। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩.৯৩ 
শতাংশ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭৩ শতাঙশ! যা চলতি অর্থবছরের প্রাকলন অনুযায়ী ৬. ৩১ 
শতাংশে উন্নীত হবে। চলাতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বৃহৎ কৃষি শিলি ও সেবা খাতের অবদান 
দাঁভোবে যথাক্রমে ১১.৫০ শতাংশ, ৩৭.০৭ শতাওশ ও ৫১.৪৪ শতা৩শ। সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অরিছরে ভোগবায়ের 
পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি*র ?৭৮.8৪ শতাংশ, যা মূলত বেসরকারি খাতের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০- 
২১ অর্থবছরে ভোগব্যয় ছিল যথাক্রমে ৭২৯২ শতাংশ ও ৭৪. ৬৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্কুল অভ্যন্তরীণ সয় ছিল 
জিডিপির ২৭.০৮ শতাংশ! যা ২০২০-২১ অর্বছরে হাস পেয়ে দাঁডায় ২৫. ৩৪ শতাওশ। চলাতি অ্বিছরের সাময়িক হিসাব 
অনুযায়ী স্থল অভ্যভরীণ সঞ্জয় আরো হাস পেয়ে দাঁড়াবে জিডিপি'র ২১৫৬ শতাংশে। একই সময়ে স্ুল জাতীয় সঞ্চয় 
জিডিপির ৩১.৪২ শতাঙশ থেকে হাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০,৭১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা চলাতি অর্থবছরে 
উল্লেখযোগ হারে হাস পেয়ে জিডিপি'র ২৫৪৫ শতাংশে দাঁড়াবে। অনযাদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিনিয়োগ পৃবর্বতী 
অর্বছরের জিভিপি'র ৩১.০২ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩১. ৬৮ শতাংশে দাঁড়াবে মমে পরাকলন করা 


হয়েছে। 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি 


বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর 
প্রভাব কাটিয়ে ঘুরে দীড়াতে সক্ষম হয়েছে। বিবিএস এর হিসাব 
অনুযায়ী (ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের 
জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৭.৮৮ শতাংশ, যা কোভিডকালীন 
সময়ে (২০১৯-২০ অর্থবছরে) হাস পেয়ে ৩.৪৫ শতাংশে 
দীঁড়ায়। পরবর্তী ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৯৪ শতাংশে 
উন্নীত হয়। সময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০২১-২২ 
অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অজিত হবে ৭.২৫ শতাংশ। 


চলতি বাজার মুল্যে স্থল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) 


বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে 
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপির আকার দীড়িয়েছে ৩৯,৭৬,৪৬২ 
কোটি টাকা (৪৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা পূর্ববর্তী ২০২০- 
২১ অর্থবছরের ৩৫,৩০,১৮৫ কোটি টাকা হতে ১২.৬৪ শতাংশ 


বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের ২০৮,৭৫১ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে 
২,৩২৮২৮ টাকায়। অপরদিকে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের মাথাপিছু 
জাতীয় আয় ২১৯,৭৩৮ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ 
অর্থবছরে ২৪১,৪৭০ টাকায় দীড়িয়েছে। মার্কিন ডলার হিসাবে 
২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
মাথাপিছু জিডিপি ২,৪৬২ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে 
২,৭২৩ মার্কিন ডলারে দীড়িয়েছে। এসময়ে মাথাপিছু জাতীয় 
আয় দাঁড়িয়েছে ২৮২৪ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে 
ছিল ২,৫৯১ মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১- 
২২ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু 
জিডিপি ও স্থল জাতীয় আয় (জিএনআই) সারণি ২.১-এ 
উপস্থাপন করা হয়েছেঃ 


অধ্যায়-২: দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। ১১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


সারণি ২.১৪ চলতি বাজার মুল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০১৫-১৬) 


সুচক ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
জিডিপি (কোটি টাকায়) ২০৭৫৮২১ | ২৩২৪৩০৭ | ২৬৩৯২৪৮ | ২৯৫১৪২৯ | ৩১৭০৪৬৯ | ৩৫৩০১৮৫ | ৩৯৭৬৪৬২ 
জিএনআই (কোটি টাকায়) ২১৭৩০৭৫ | ২৪০৪৫৫৭ | ২৭৪৪৭৯১ ; ৩০৭২৩২৩ |] ৩৩০১৭০১ | ৩৭১৫৯৯৭ ৪১২৪০৭১ 
জনসংখ্যা (কোটিতে) ১৫.৯৯ ১৬.১৮ ১৬.৩৭ ১৬.৫৬ ১৬.৭৪ ১৬.৯১ ১৭.০৮ 
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়) ১২৯৮২৮ ১৪৩৬৯৮ ১৬১২৭৪ ১৭৮২৮০ ১৮৯৩৬১ ২০৮৭৫১ ২৩২৮২৮ 
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়) ১৩৫৯১১ ১৪৮৬৫৯ ১৬৭৭২৩ ১৮৫৫৮৩ ১৯৭১৯৯ ২১৯৭৩৮ ২৪১৪৭০ 
মাথাপিছু জিডিপি মার্কিন ডলারে) ১৬৫৯ ১৮১৬ ১৯৬৪ ২১২২ ২২৩৪ ২৪৬২ ২৭২৩ 
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে) ১৭৩৭ ১৮৭৯ ২০৪৩ ২২০৯ ২৩২৬ ২৫৯১ ২৮২৪ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক। 


জিডিপির হিসাৰ প্রাক্কলন 


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জিডিপির হিসাব 
প্রা্কলনের দায়িত্প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত 
9৮50010। ০1 81008] /১০০০০০5 (5) ফ্রেমওয়ার্ক 
অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশ জিডিপি প্রাক্কলন করে। জিডিপি 
নিরুপণে তিনটি পদ্ধতি: উৎপাদন (97090006101. 8001098017), 
আয় (117001776 81001098011) এবং ব্যয় (95191701001 
81010109801)) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশ উৎপাদন 
ও ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি প্রণয়ন করে। 


উৎপাদন ভিত্তিতে জিডিপি প্রাক্কলনে অর্থনীতিকে ৩টি বৃহৎ 
খাত তথা: কৃষি, শিল্প ও সেবায় বিভক্ত করা হয়েছে। ২০০৫- 
০৬ ভিত্তি বছরের জিডিপি ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। কৃষি ও 


পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ খাত নিয়ে বৃহৎ শিল্প খাত গঠিত। 

এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত, 
হোটেল ও রেস্তোরী, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক 
প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, 

লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা 
এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহ নিয়ে 
বৃহৎ সেবা খাত গঠিত। 


বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসার বিশেষ 
করে সেবা খাতে নতুন নতুন খাত/উপখাত অর্থনীতিতে যুক্ত 
হয়েছে৷ ফলে, ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছরের জিডিপিতে বিদ্যমান 
কয়েকটি খাতের পুনর্বিন্যাস এবং নতুন খাতসমূহ অন্তভূর্তির 
ফলে বর্তমানে জিডিপি ১৯টি খাতের মূল্য সংযোজন ভিত্তিতে 
প্রাক্কলন করা হয়। সারণি ২.২-এ চলতি বাজার মূল্যে 


বনজ এবং মৎস্য-এ দুটি খাত সমন্বয়ে বৃহৎ কৃষি খাত গঠিত। খাতভিত্তিক জিডিপি"র পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হলো: 
আবার, খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও 
সারণি ২.২ চলতি বাজার মূল্য খাতভিত্তিক জিডিপি 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
ক. কৃষি ২৭৯৫০৫ ৩০১১৬৭ ৩২৯৩৮০ |] ৩৫৩৪৪৩ ৩৮০৪৪৬ ৪১০৬৬১ ৪৩৯৮৩৪ 
১। কৃষি ,বনজ এবং মৎস্য সম্পদ ২৭৯৫০৫ ৩০১১৬৭ ৩২৯৩৮০ | ৩৫৩৪৪৩ ৩৮০৪৪৬ ৪১০৬৬১ ৪৩৯৮৩৪ 
ক) শস্য ও শাকসবজি ১৩৮২৮০ ১৪৮৬৬৯ ১৬২৩৩৩ ১৭৩৩৭৮ ১৮৬১১৬ ১৯৯৬৩১ ২১১৮৮৬ 
খ) প্রাণি সম্পদ ৪৬৬৫৫ ৪৯৫১৬ ৫৩১৮৬ ৫৬২৯০ ৫৯৭১৫ ৬৩২৯৩ ৬৭১৮৯ 
গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ৩৭১৮৮ ৩৯৮৬৪ ৪৩৫৬৩ ৪৬৬৩৯ ৫০৩৯৯ ৫৫৯১৬ ৬২৫৭৭ 
ঘ) মৎস্য সম্পদ ৫৭৩৮২ ৬৩১১৮ ৭০২৯৮ ৭৭১৩৬ ৮৪২১৬ ৯১৮২২ ৯৮১৮২ 
২. শিল্প ৬৪৪৯৪০ ৭২৬৩০৬ ৮৪৪১০৬ ৯৬৯৬২০ | ১০৪৩৪৫১ | ১১৭৬১২০ ১৩৫৪১১৪ 
২। খনিজ ও খনন ৩৩০৫৩ ৩৯৯৮৪ ৪৪২৭৬ ৫২৬১০ ৫৫২২৪ ৫৯১০২ ৫৮১৮৬ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ১১৪৭৮ ১১৮০৭ ১১৯৬৯ ১২০৫৪ ১১৬২১ ১১৭৪৩ ১১৩১০ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা ২১৫৭৫ ২৮১৭৭ ৩২৩০৭ ৪০৫৫৬ ৪৩৬০৩ ৪৭৩৫৯ ৪৬৮৭৬ 
৩| শিল্প ম্যোনুঃ) ৪২২৩৮৭ ৪৬৬৬০৬ ৫৪৯০২৪ ৬২৫৯৩৭ ৬৫৩০৬৪ ৭৪৯৬৫৯ ৮৭৬৬৬২ 
ক) বৃহৎ শিল্প ২২১১৫২ ২৩৭৮২৬ ২৭৫৬৭৬ ৩১১৮৫৮ ৩১৮০৩৩ [ ৩৫৭৩৫৭ ৪১১৩২১ 
খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ১২৯১০৮ ১৪৬৭২৪ ১৭৩৮৫৮ ১৯৮০৬৬ ২০৮৬৯৬ | ২৪৮৯৯৯ ২৯৪২৬৭ 
গ) কুটির শিল্প ৭২১২৭ ৮২০৫৬ ৯৯৪৯০ ১১৬০১৪ ১২৬৩৩৫ | ১৪৩৩০২ ১৭১০৭৪ 
৪| বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাম্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ২৪৫৫৫ ২৯২৩৩ ৩২৬২৫ ৩৮১৪৪ 8৪৫২৩ ৪৪৯০২ ৪৮৫৯৮ 
ক) বিদ্যুৎ ১৮৩১০ ২২০১৪ ২৪৬০৪ ৩০২৩৯ ৩৬৯২৬ ৩৭০৯৬ ৪০২৫৩ 
খ) গ্যাস ৬২৪৪ ৭২১৯ ৮০২২ ৭৯০৫ ৭৫৯৬ ৭৮০৬ ৮৩৪৬ 


2,00,000+ 38250101 -১৯170005://91010.90001.0017409 


অধ্যায়-২: দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। ১২ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
৫| পানি সরবরাহ; পয়নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার ২১০৩ ২২৬৩ ২৪৮৮ ২৬৭৪ ২৭৬১ ২৯৬৮ ৩৪১০ 
৬| নির্মাণ ১৬২৮৪৩ ১৮৮২১৯ ২১৫৬৯৩ ২৫০২৫৫ ২৮৭৮৮০ | ৩১৯৪৯০ ৩৬৭২৫৭ 
গ. সেবা ১০৬২৯৮৩ | ১১৯৪৩২০ ; ১৩৪৩১১৭ | ১৫০০৭৮০ | ১৬৩৩১৫০ | ১৮১১০৩৮  ২০২৩৫৪৯ 
৭| পাইকারি ও খুচড়া ব্যবসা; যানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত |] ২৮৮৫১০ ৩২৪৬৩২ ৩৭৩৭১৬ ৪১৮৩৯৫ 88৫৭৫৭ ৪৯৭৬৫২ ৫৭২৪৭৩ 
৮| পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ১৫৮০৩০ ১৭৮৭২২ ১৯৭৮০৬ ২১৯৭১১ ২৩২২৫২ ২৫৬২১৫ ২৮৪৯৮৬ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ১৩৬৯৪২ ১৫৫৩১৩ ১৭২৬৩৫ ১৯২৭০৬ ২০৩৮৯৮ ২২৬৮৮১ ২৫৩২০১ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ১২৯৪১ ১৪৩২৮ ১৫০৮৮ ১৫৮৬৪ ১৬৫৭১ ১৭৪৭৫ ১৮৪৫৫ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ১৬৬৭ ১৮৯৯ ২০৯৫ ২২৫০ ২৩০৪ ২২৭৯ ২৩৭৩ 
ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ৫৫৩৯ ৬১৬৫ ৬৮৭৭ ৭৬৬৭ ৮১৫৬ ৮১৪১ ৯৪০২ 
ও) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ৯৪১ ১০১৬ ১১১২ ১২২৪ ১৩২৩ ১৪৩৯ ১৫৫৬ 
৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ২৩৮৮৬ ২৬৬৭০ ৩০১০৬ ৩৩৫৪৯ ৩৬০১৫ ৩৯৮৫৭ ৪৪২৯১ 
১০| তথ্য ও যোগাযোগ ২৪৮৩৪ ২৭২৬৪ ২৯৪৬১ ৩২২০৪ ৩৫১০৭ ৩৮৪৪৮ ৪১৮০৭ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম ৬৫০৭২ ৭২২৪৭ ৮১৭২৩ ৯৩২৯৭ ১০৩২১৭ ১১৫২৭১ ১৩০৫৪০ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার্যক্রম (ব্যাংক) ৫৪৯৯৬ ৬১০১৮ ৬৯৩২৬ ৭৯৪১৭ ৮৮০৪৪ ৯৮৪৫৭ ১১১৮৭৯ 
খ) বীমা ৬৩৪৩ ৬৮২৬ ৭৪৩৯ ৮২০২ ৮৮৫১ ৯৬৪৩ ১০৫৪৯ 
গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম ৩৭৩৩ ৪৪০৩ ৪৯৫৮ ৫৬৭৮ ৬৩২২ ৭১৭১ ৮১১২ 
১২। রিয়েল এস্টেট কার্ষত্রম ১৯২৫০৯ ২১৪১৫১ ২৩৫৯৯০ ২৬০৭১৫ ২৮৮০০১  ৩১৩০২৯ ৩৩৫১৪৭ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ৩৯০৬ ৪২৮২ ৪৭১৪ ৫১৭৯ ৫৬৫৬ ৬২৭৩ ৬৯৩৫ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্ষত্রম ১৪২৪৪ ১৫৭২২ ১৭২৬৯ ২০০১৭ ২৩০০৫ ২৭১৩৮ ৩০৮৩০ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ৬৬৭৩০ ৭৮৪৬৩ ৯০২৪৯ ৯৯০০৬ ১০৬৯৬৫ | ১১৬৯৯৬ ১২৭৬৬৫ 
১৬| শিক্ষা ৫৪৪৭৯ ৬০৮৫৮ ৬৮১৬৪ ৭৬৯৬১ ৮৫৬৪২ ৯৫৬৪২ ১০৭৫৮৬ 
১৭| মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যত্রম ৫৪৬০০ ৬৩৫১৫ ৭৩৩৬৫ ৮৬৮১১ ১০১৫২২ ১১৮৫০০ ১৩৬৯১০ 
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন ৩০০৭ ৩৩৬৫ ৩৭৭২ ৪২৪৪ ৪৭৬১ ৫৩৪১ ৬০২৭ 
১৯। অন্যান্য সেবা কার্যক্রম ১১৩১৭৭ ১২৪৪২৯ ১৩৬৭৮৩ ১৫০৬৯১ ১৬৫২৫০ ১৮০৬৭৭ ১৯৮৩৫২ 
চলতি মুল্যে মোট মুল্য সংযোজন ১৯৮৭৪২৮  ২২২১৭৯৩ | ২৫১৬৬০৩ | ২৮২৩৮৪৩ ] ৩০৫৭০৪৮ | ৩৩৯৭৮২০ | ৩৮১৭৪৯৭ 
বৃদ্ধির হার (%) - ১১.৭৯ ১৩.২৭ ১২.২১ ৮.২৬ ১১.১৫ ১২.৩৫ 
ভর্তুকি ব্যতিরেকে কর ৮৮৩৯৪ ১০২৫১৪  ১২২৬৪৫ | ১২৭৫৮৬ | ১১৩৪২২ ; ১৩২৩৬৬ | ১৫৮৯৬৫ 
ভিত্তি বাজার মুল্যে জিডিপি ২০৭৫৮২১ | ২৩২৪৩০৭ | ২৬৩৯২৪৮ | ২৯৫১৪২৯ | ৩১৭০৪৬৯ ] ৩৫৩০১৮৫  ৩৯৭৬৪৬২ 
প্রবৃদ্ধির হার (%) - ১১.৯৭ ১৩.৫৫ ১১৮৩ ৭.৪২ ১১.৩৫ ১২.৬৪ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক। 
স্থির মূল্যে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ২.৩ 


২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মুল্যে বা স্থির মূল্যে (983০ 
[01106 017 00056817 101109) ২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২ 


সারণি ২.৩: ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার 


এবং বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার লেখচিত্র ২.১ -এ 
দেখানো হলোঃ 


(শতকরা হার) 
খাত/উপখাত ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 

ক. কৃষি ৩.২০ ৩.৫৪ ৩.২৬ ৩.৪২ ৩.১৭ ২.২০ 
] কৃষি বনজ এবং মৎস্য সম্পদ ৩.২০ ৩.৫৪ ৩.২৬ ৩.৪২ ৩.১৭ ২.২০ 
ক) শস্য ও শাকসবজি ২২২ ২.৭৫ ২.০৭ ২.৫০ ২.২৯ ১.০৬ 
খ) প্রাণি সম্পদ ২.৭ ২৯০ ৩.০১ ৩.১৯ ২.৯৪ ৩.১০ 
গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ৫.০০ ৫.০৮ ৫.১৩ ৫.৩৪ ৪.৯৮ ৫.০৮ 
ঘ) মৎস্য সম্পদ ৪.৭৩ ৪.৯৩ ৪.৯৯ 8.৪০ ৪.১১ ২.০৮ 
খ. শিল্প ৮২৭ ১০.২০ ১১৬৩ ৩.৬১ ১০.২৯ ১০.৪৪ 
২। খনিজ ও খনন ১৭.২৯ ৯.৫৫ ১১.৩১ ৩.১৬ ৬.৪৯ -১.৯৪ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল -০.৩৪ ০.০৪ -০.৫৭ -8.৪৭ ০.৩২ -৪.৬৯ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা ২৬.৬৭ ১৩.৫৩ ১৫.৬৯ ৫.৫৮ ৮.২৬ -১.২১ 
৩] শিল্প ম্যোনুঃ) ৭.০৯ ১০.৪৫ ১২.৩৩ ১.৬৮ ১১.৫৯ ১২.৩১ 
ক) বৃহৎ শিল্প ৪.৬৩ ১১.০৮ ১২.৭৯ ০.৪১ ১০.৬১ ১২.৮৭ 
খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ১০.০৬ ১১.১০ ১০.৬১ ২.৬৯ ১৩.৮৯ ১১.৭১ 
গ) কুটির শিল্প ৯.২৯ ৭.8৫ ১৪.১৭ ৩.৬৭ ১০.২৭ ১১.৭৫ 
৪| বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাম্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ৭.০৭ ৮২৭ ৮২৪ ০.৬৭ ৯.৫৪ ৫.৯৬ 
ক) বিদ্যুৎ ৮.৭৮ ১০.০৯ ১০.২২ ১৮৭ ১১.৬৫ ৭.২৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


খাত/উপখাত ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 

খ) গ্যাস ২.০৬ ২.৬০ ১.৬২ -৩.৬৮ ১.৪৫ ০.৫২ 

৫| পানি সরবরাহ; পয়নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার কার্যক্রম ৩.৬৩ ২.৯৬ ৬.৩১ ২.১৮ ৬.৬৫ ৭.৪৩ 
৬| নির্মাণ ৯.৭৬ ১০.০৬ ১০.৪৭ ৯.১৩ ৮.০৮ ৮.৯৪ 
গ. সেবা ৬.৩৭ ৬.৫৫ ৬.৮৮ ৩.৯৩ ৫.৭৩ ৬.৩১ 

৭| পাইকারি ও খুচড়া ব্যবসা; যানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত ৮২২ ৮.৭৪ ৮৮৫ ৩.২১ ৭.৬৪ ৮.৭২ 
৮| পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ৬.১৩ ৬.৭৪ ৭.০১ ১.৭৩ ৪.০৪ ৫.৭০ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৬.৫৩ ৭.০৮ ৭.৪২ ১.৭৪ ৪.৬৮ ৫.৯৯ 

খ) পানি পথ পরিবহণ ১.০৭ ১.৫৫ ১.৪৫ ০.৭৫ ১৮০ ১.৪১ 

গ) আকাশ পথ পরিবহণ ১২.৬১ ৯.৭৮ ৭.০৮ ১.২৯ -২.০০ ২.৮৬ 

ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ৬.৩৫ ৯.১০ ৮.৭৬ ৩.৪২ -৪.৯৯ ৮.১১ 
ও) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ৩.২৩ ৫.8৪ ৪.৪৮ ২.০৭ ৩.৩৪ ১.৬৬ 

৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ৫.৩৯ ৫.৫২ ৫.৬৪ ১.৬৯ 8.৫৩ ৫.৫৯ 
১০| তথ্য ও যোগাযোগ ৮৩৫ ৬.৭৭ ৭,.৩৬ ৬.৫৭ ৭.১১ ৬.১৫ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম ৫.৩০ ৬.৯৪ ৮২৫ ৪.৭২ ৫.৮২ ৭.৬০ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার্যক্রম (ব্যাংক) ৫.২৩ ৭.৪১ ৮.৬২ ৪.৯৪ ৫.৯৬ ৭.৯৭ 

খ) বীমা ২.০৭ ৩.০৪ 8.৫৪ ২.১৬ ৩.২২ ৩.৯৫ 

গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম ১১.৮৬ ৬.৪৬ ৮.৫৯ ৫.৩৮ ৭.৪৮ ৭.৪৯ 
১২। রিয়েল এস্টেট কার্ষত্রম ৩.৩৩ ৩.৪৮ ৩.৬১ ৩.৬৮ ৩.৪২ ৩.৬৬ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ৩.৯৭ ৪.০৮ ৪.১৭ ৩.৩৮ ৫.০৯ ৪.২৫ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামুলক পরিষেবা কার্ষন্রম ৬.৪০ ৭.8 ৮১৭ ৬.৩৩ ৬.০২ ৫.৪৮ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ১১.২৩ ৮.৬৭ ৬.৪৯ ৫.৪৯ ৬.০৫ ৪.০২ 
১৬| শিক্ষা ৫.৯৫ ৫.৮৯ ৭.০৬ ৫.৩৩ ৫.৮১ ৬.২৩ 
১৭। মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যব্রম ১০.৩৩ ৯.২০ ১২.২০ ১০.৭০ ১০.৬০ ৯.৭৮ 
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন ৪.৯৮ ৫.২৪ ৫.৪৮ ৫.৪৩ ৫.৭৬ ৬.০৭ 
১৯। অন্যান্য সেবা কার্যক্রম ৩.১৪ ৩.২২ ৩.২৭ ৩.০৬ ৩.০৮ ৩.১৯ 
ভিত্তি বাজার মূল্যে স্কুল মূল্য সংযোজন ৬.৫৪ ৭.৩৪ ৮.০১ ৩.৭৬ ৭.০০ ৭,৩০ 
ভত্ুকি ব্যতিরেকে কর ৭.৬৪ ৬.৭৫ ৪.৯৪ -৩.৬৫ ৫.৩৩ ৫.৮৮ 
ভিত্তি বাজার মূল্যে জিডিপি ৬.৫৯ ৭.৩২ ৭৮৮ ৩.৪৫ ৬.৯৪ ৭.২৫ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক। 


লেখচিত্র ২.১: স্থিরমূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) 


ভর কৃষি জজ শিল জজ সেবা জিডিপি 


২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 


কৃষি খাত অর্থবছরে ছিল ৩.১৭ শতাংশ। এ সময়ে কৃষি খাতের চারটি 

উপখাতের মধ্যে শস্য ও শাকসবজি এবং মৎস্য উপখাতে 
সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে 
প্রবৃদ্ধি দীড়িয়েছে ২.২০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০২০-২১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


প্রাণিসম্পদ এবং বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা 
নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, গত অর্থবছরে 
প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৪৪৩.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি 
অর্থবছরের ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে 
৩৯৪.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে ৩৪.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন 
আউশ, ১৫০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন আমন ও ২০৯.৫১ লক্ষ 
মেট্রিক টন বোরো। এছাড়াও, ১২.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন গম ও 
৫৮.৭৫ লক্ষ মেন্রিক টন ভুট্টার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত 
হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন 
(অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩৯.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও সামুদ্রিক 
উৎস হতে ৭.০১ লক্ষ মেট্রিক টন) নির্ধারণ করা হয়েছে, 
পূর্ববর্তী অর্থবছরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৬.২১ লক্ষ 
মেট্রিক টন (অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩৯.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন ও 
সামুদ্রিক উৎস হতে ৬.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন)। 


শিল্প খাত 


কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প 
উৎপাদন ব্যাপকভাবে হাস পায়। এ সময়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি 
পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১১.৬৩ শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ৩.৬১ 
শতাংশে দীড়ায়। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প খাত ঘুরে 
দাঁড়িয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধি দীড়িয়েছে ১০.২৯ শতাংশে 
চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে শিল্পখাতের 
প্রবৃদ্ধি দীড়াবে ১০.৪৪ শতাংশে। 


২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত খণিজ ও খনন 
খাতে প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩.১৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে ৬.৪৬ শতাংশে দীড়ায়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এ 
খাতের প্রবৃদ্ধি সংকুচিত (-১.৯৪%) হবে মর্মে প্রাক্কলন করা 
হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৯-২০ অর্থবছরে 
১.৬৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.৫৯ 
শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি 
২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ১২.৩১ শতাংশে 
দাঁড়িয়েছে। তন্মধ্যে, বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ১২.৮৭ শতাংশ, 
ছোট (07100), মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ১১.৭১ শতাংশ 
এবং কুটির শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ১১.৭৫ শতাংশ| 


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত 40810001) 1706 0? 


1৬160101800 1,01796-50816 1৬191001190001115 


[00050", (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) অনুসারে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) গড়ে 
বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপখাতে সাধারণ শিল্প 
উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন 
সূচক ১৮.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে ৫০৭.৬৫ পয়েন্টে 
এ সময়ে পোশাক খাতে উৎপাদন সুচক বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৩.৯১ 
শতাংশ, বস্ত্র খাতে ২৪.১৩ শতাংশ এবং চামড়া ও চামড়াজাত 
পণ্য খাতে ৪৩.৭১ শতাংশ উল্লেখযোগ্য 


চলতি অর্থবছরে শিল্প খাতভুক্ত অন্যান্য খাত যেমন: “বিদ্যুৎ, 
গ্যাস, বাম্প (9০91) এবং শিতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা” খাতের 
প্রবৃদ্ধি দীড়াবে ৫.৯৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে 
প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৯.৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে, নির্মাণ খাতে 
২০২০-২১ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার করোনাকালীন সময়ের 
প্রবৃদ্ধি ৯১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দীড়িয়েছে ৮.০৮ 
শতাংশে এবং চলতি অর্থবছরে ৮.৯৪ শতাংশে উন্নীত হবে 
মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। 


সেবা খাত 


২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের জিডিপিতে বৃহৎ সেবা (97০৪ 
$01%1০০) খাতের অন্তগত ৯টি খাত থেকে ২০১৫-১৬ 
অর্থবছরের জিডিপিতে খাতের সংখ্যা বেড়ে দীড়িয়েছে ১৩টি। 
সাময়িক হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃহৎ সেবা খাতের 
প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩.৯৩ শতাংশের তুলনায় 
১.৮০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে ৫.৭৩ শতাংশ| 
সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা খাতের 
প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.৩১ শতাংশ। এরমধ্যে পাইকারি 
ও খুচরা ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধি ৮.৭২ শতাংশ, পরিবহণ ও 
সংরক্ষণ খাতে প্রবৃদ্ধি ৫.৭০ শতাংশ, আবাসন ও খাদ্য 
পরিবেশন কার্যক্রম ৫.৫৯ শতাংশ, তথ্য ও যোগাযোগ ৬.১৫ 
শতাংশ, আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম ৭.৬০ শতাংশ, শিক্ষা 
৬.২৩ শতাংশ এবং মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম 
৯.৭৮ শতাংশ উল্লেখযোগ্য । 

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান 

সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে 
কৃষি খাতের অবদান ১১.৫০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে 
ছিল ১২.০৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বৃহৎ 
শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এবং নির্মাণ খাতের 


অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দীঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪.৪৫ শতাংশ এবং 
৯.৫৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৩.৩৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
শতাংশ এবং ৯.৪০ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০২১-২২ 
অর্থবছরে স্থির মূল্যের জিডিপিতে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান 
বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে ৩৭.০৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে 


অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৮.১০%)| এসময়ে পরিবহণ, 
সংরক্ষণ খাতের অবদান দীড়িয়েছে ৭.৩৩ শতাংশে যার মধ্যে 
৬.৪৮ শতাংশই হলো সড়ক পরিবহণ খাতের অবদান। পরবর্তী 


ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
জিডিপি'তে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাড়িয়েছে ৫১.৪৪ 
শতাংশ, যা পৃববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১.৯২ শতাংশ। এরমধ্যে 
সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভূক্ত পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা খাতের 
অবদান ছিল সর্বোচ্চ ১৫.২৬%) এবং রিয়েল এস্টেট খাতের 


অবস্থানসমূহে রয়েছে জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৪২%), 
মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম (৩.৩৯%) এবং 
আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম (৩.২৩%) উল্লেখযোগ্য। সারণি 
২.৪-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে 
খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। 


সারণি ২.৪: ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার 


(শতাংশ) 

খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ ] ২০১৬-১৭ | ২০১৭১৮ | ২০১৮-১৯ 1] ২০১৯-২০ |] ২০২০-২১ ] ২০২১-২২* 

ক. কৃষি ১৪.০৬ ১৩.৬২ ১৩.১৪ ১২.৫৬ ১২,৫২৯ ১২.০৭ ১১.৫০ 

১। কৃষি ,বনজ এবং মৎস্য সম্পদ ১৪.০৬ ১৩.৬২ ১৩.১৪ ১২.৫৬ ১২.৫২ ১২.০৭ ১১.৫০ 
ক) শস্য ও শাকসবজি ৬.৯৬ ৬.৬৮ ৬.৩৯ ৬.০৪ ৫.৯৬ ৫.৭০ ৫.৩৭ 

খ) প্রাণি সম্পদ ২.৩৫ ২.২৬ ২.১৭ ২.০৭ ২.০৬ ১.৯৮ ১.৯০ 

গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ১.৮৭ ১.৮৪ ১৮১ ১.৭৬ ১.৭৮ ১.৭৫ ১.৭১ 

ঘ) মৎস্য সম্পদ ২.৮৯ ২৮৪ ২৭৭ ২.৭০ ২.৭১ ২.৬৪ ২.৫১ 

খ. শিল্প ৩২.৪৫ ৩২.৯৮ ৩৩.৮৫ ৩৪.৯৯ ৩৪.৯৪ ৩৬.০১ ৩৭.০৭ 

২। খনিজ ও খনন ১.৬৬ ১৮৩ ১:৮৭ ১৯৩ ১.৯১ ১.৯১ ১৭৪ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ০.৫৮ ০.৫৪ ০.৫০ ০.৪৬ ০.৪৩ ০.8০ ০.৩৬ 

খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা ১.০৯ ১.২৯ ১.৩৬ ১.৪৬ ১.৪৯ ১.৫১ ১.৩৯ 
৩। শিল্প (ম্যানুঃ) ২১২৫ ২১.৩৬ ২১.৯৮ ২২.৮৬ ২২.৪০ ২৩.৩৬ ২৪.৪৫ 
ক) বৃহৎ শিল্প ১১.১৩ ১০.৯৩ ১১.৩১ ১১.৮১ ১১.৪৩ ১১৮১ ১২.৪৩ 

খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ৬.৫০ ৬.৭১ ৬.৯৫ ৭.১১ ৭.98 ৭.8৯ ৭,৮০ 

গ) কুটির শিল্প ৩.৬৩ ৩.৭২ ৩.৭৩ ৩.৯৪ ৩.৯৪ ৪.০৬ ৪.২২ 

8| বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাম্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ১.২৪ ১.২৪ ১.২৫ ১.২৬ ১.২২ ১২৫ ১.২৩ 
ক) বিদ্যুৎ ০.৯২ ০.৯৪ ০.৯৬ ০.৯৮ ০.৯৭ ১.০১ ১.০১ 

খ) গ্যাস ০.৩১ ০.৩০ ০.২৯ ০.২৭ ০.২৫ ০.২৪ ০০২২ 

৫। পানি সরবরাহ; পয়নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার কার্যক্রম ০.১১ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০ 
৬| নির্মাণ ৮.১৯ ৮.৪৪ ৮.৬৫ ৮.৮৫ ৯.৩১ ৯.৪০ ৯.৫৫ 
গ. সেবা ৫৩.৪৯ ৫৩.৪০ ৫৩.০১ ৫২.৪৫ ৫২.৫৪ ৫১.৯২ ৫১.৪৪ 

৭| পাইকারি ও খুচড়া ব্যবসা; যানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত ১৪.৫২ ১৪.৫২ ১৪.৭৫ ১৪.৯৪ ১৫.০৫ ১৫.০৬ ১৫.২৬ 
৮| পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ৭.৯৫ ৭৯২ ৭৮৮ ৭.৮০ ৭.৬৫ ৭.88 ৭.৩৩ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৬.৮৯ ৬.৮৯ ৬.৮৭ ৬.৮৪ ৬.৭০ ৬.৫৬ ৬.৪৮ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ০.৬৫ ০.৬২ ০.৫৮ ০.৫৫ ০.৫৩ ০.৫১ ০.৪৮ 

গ) আকাশ পথ পরিবহণ ০.০৮ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৮ 

ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ০.২৮ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৫ ০.২৫ 
ও) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ০.০৫ ০.০৫ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ 
৯| আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যব্রম ১.২০ ১.১৯ ১.১৭ ১.১৪ ১.১২ ১.০৯ ১.০৮ 
১০| তথ্য ও যোগাযোগ ১.২৫ ১.২৭ ১.২৬ ১.২৬ ১.২৯ ১.২৯ ১.২৮ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম ৩.২৭ ৩.২৪ ৩.২২ ৩.২৩ ৩.২৬ ৩.২২ ৩.২৩ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার ক্রম (ব্যাংক) ২৭৭ ২.৩ ২.৩ ২.৫ ২৭৮ ২.৫ ২৭৭ 

খ) বীমা ০.৩২ ০.৩১ ০.২৯ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৭ ০.২৬ 

গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম ০.১৯ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০ 
১২1 রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম ৯.৬৯ ৯.৩৯ ৯.০৬ ৮.৬৯ ৮.৬৮ ৮.৩৯ ৮.১০ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ০.২০ ০.১৯ ০.১৯ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৭ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামুলক পরিষেবা কার্য্রম ০.৭২ ০.৭২ ০.৭২ ০.৭২ ০.৭৪ ০.৭৩ ০.৭২ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা .৩৬ ৩.৫১ ৩.৫৫ ৩.৫০ ৩.৫৬ ৩.৫২ ৩.৪২ 
১৬ শিক্ষা ২.৭৪ ২.৭৩ ২.৬৯ ২.৬৭ ২.৭১ ২.৬৮ ২.৬৫ 
১৭| মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম ২.৫ ২.৮৪ ২.৮৯ ৩.০১ ৩.২১ ৩.৩২ ৩.৩৯ 
১৮| শিল্পকলা ও বিনোদন ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৪ ০.১৫ ০.১৪ ০.১৪ 
১৯| অন্যান্য সেবা কার্ষত্রম ৫.৬৯ ৫.৫১ ৫.৩০ ৫.০৭ ৫.০৩ ৪.৮৫ ৪.৬৬ 
ভিত্তি মূল্যে মোট মূল্য সংযোজন ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত 
পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র ২.২ -এ দেখানো হলো। 
সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প 
খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা ২০২১-২২ 


সারণি ২.৫ স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ, সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা 


অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। কৃষি খাতের তুলনায় শিল্প খাত 
বিশেষতঃ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বেশি 
হওয়ায় জিডিপিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। 


অবদান (শতকরা হার) 
খাত ১৯৮৫-৮৬ 1 ১৯৯০-৯১ | ১৯৯৫-৯৬ | ২০০০-০১ | ২০০৫-০৬ | ২০১০-১১ | ২০১৪-১৫ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ ) ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২% 
কৃষি ৩১.১৫ ২৯.২৩ ২৫.৬৮ ২৫.০৩ ১৯.০১ ১৮.০১ ১৬.০০ ১৩.৬২ ১৩.১৪ ১২.৫৬ ১২.৫২ ১২.০৭ ১১-৫০ 
শিল্প ১৯.১৩ ২১.০৪ ২৪.৮৭ ২৬.২০ ২৫.৪০ ২৭.৩৮ ৩০.৪২ ৩২.৯৮ ৩৩.৮৫ ৩৪.৯৯ ৩৪.৯৪ ৩৬.০১ ৩৭.০৭ 
সেবা ৪৯.৭৩ ৪৯.৭৩ ৪৯.৪৫ ৪৮.৭৭ ৫৫.৫৯ ৫৪.৬১ ৫৩.৫৮ ৫৩.৪০ ৫৩.০১ ৫২.৪৫ | ৫২.৫৪ ৫১.৯২ ৫১.৪৪ 
মোট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার) 
কৃষি ৩.৩১ ২.২৩ ৩.১০ ৩.১৪ ৫.৫০ 8.৪৬ ৩.৩৩ ৩.২০ ৩.৫৪ ৩.২৬ ৩.৪২ ৩.১৭ ২.২০ 
শিল্প ৬.৭২ 8.৫৭ ৬.৯৮ ৭.৪৫ ৯.৮০ ৯.০২ ৯.৬৭ ৮.২৭ ১০.২০ ১১.৬৩ | ৩.৬১ ১০.২৯ ১০.৪৪ 
সেবা ৪.১০ ৩.২৮ ৩.৯৬ ৫.৫৩ ৬.৬০ ৬.২২ ৫.৮০ ৬.৩৭ ৬.৫৫ ৬.৮৮ ৩.৯৩ ৫.৩ ৬.৩১ 
জিডিপি 
(উৎপাদন ৩.৩৪ ৩.২৪ 8.৪৭ ৫.৪১ ৭.১৮ ৬.৬৪ ৬.৫৪ ৬.৫৪ ৭.৩৪ ৮.০১ ৩.৭৬ ৭.০০ ৭.৩০ 
মূল্যে) 
উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।* সাময়িক 
নোটঃ ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহের ভিত্তিবছর: ১৯৯৫-৯৬, ২০৯৬-৯৭ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহের ভিত্তিবছর: ২০০৫-০৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর 


থেকে উপাত্তসমূহের ভিত্তির: ২০১৫-১৬। 


লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের 
পূর্বে সেবা খাতের অবদান ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫০ শতাংশ। 


২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার ৫৫.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে 
সাম্প্রতিক বছরসমূহে সেবা খাতের অবদান ৫১-৫৩ শতাংশের 
মধ্যে রয়েছে। 


লেখচিত্র ২.২: স্থিরমূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা 


১০০% 


৮০% 
78৯ 


৬০% 
৪০%১ 

0) 
২০953 


০% 


১৯৮৫-৮৬ ১৯৯০-৯১ ১৯৯৫-৯৬ ২০০০-০১ ২০০৫-০৬ ২০১০-১১ ২০১৪-১৫ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২% 


জকৃষি জশিল্প জসেবা 


সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ 
জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.৬৬ শতাংশ 
হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮.৪৪ শতাংশে দীড়িয়েছে। এর মধ্যে, 
সরকারি ৫.৬৭ শতাংশ এবং বেসরকারি ৭২.৭৭ শতাংশ। 
অন্যদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার হ্রাস 
পেয়ে দীড়িয়েছে জিডিপি'র ২১.৫৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী 


অর্থবছরে ছিল জিডিপি”র ২৫.৩৪ শতাংশ। জাতীয় সঞ্চয়ের 
হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩০.৭৯ শতাংশ হতে হ্রাস 
পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৫.৪৫ শতাংশে দীড়িয়েছে। 


সারণি ২.৬-এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরুপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭-এ 
জিডিপি”্র শতকরা হারে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি 
তুলে ধরা হয়েছে। 


অধ্যায়-২: দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। ১৭ 
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সারণি ২.৬ ঃ চলতি বাজারমুল্যে ব্যয়ভিন্তিক জিডিপি 
(কোটি টাকায়) 

খাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদ 

২১৩৭৪৬৩ ২৪১৪৫১৬ ২৭৮১০১৩ ৩১০৮৭২১ ৩৩০৪৫৯১ ৩৭৩০৫৯১ ৪৩৭৮৮৪৭ 
[(২)+6৩)] 
২. ভোগ ১৫০৯৭৩৯ ১৬৯৫২১৬ ১৯৪১১৩৬ ২১৫৭৯৫৫ ২৩১১৯৮২ ২৬৩৫৫৭২ ৩১১৮৯৬৫ 
বেসরকারি ১৩৮৭৯৮৬ ১৫৫৫২৩৯ ১৭৮৩৮৫৯ ১৯৭৩৮৪০ ২১২২৬৬৭ ২৪২৭৯০০ ২৮৯৩৫৭১ 
সরকারি ১২১৭৫৩ ১৩৯৯৭৮ ১৫৭২৭৭ ১৮৪১১৬ ১৮৯৩১৫ ২০৭৬৭২ ২২৫৩৯৪ 
৩. বিনিয়োগ ৬২৭৭২৩ ৭১৯৩০০ ৮৩৯৮৭৭ ৯৫০৭৬৫ ৯৯২৬০৯ ১০৯৫০১৯ ১২৫৯৮৮২ 
বেসরকারি ৪৯২০৫৬ ৫৪৯৯৪২ ৬৫৮৩৩৪ ৭৪৫২২৮ ৭৬১৪০৭ ৮৩৬৬৮২ ৯৫৬৮৫৪ 
সরকারি ১৩৫৬৬৮ ১৬৯৩৫৮ ১৮১৫৪২ ২০৫৫৩৮ ২৩১২০২ ২৫৮৩৩৭ ৩০৩০২৮ 
৪. নীট রপ্তানি -৭২৪৮২ -১০১৩৪৫ -১৮৯১০৪ -১৫৯০৩৯ -১৭০৭৫৭ -২২৫৮৭৭ -৪৩০৩৬০ 
৫. স্কুল দেশজ ব্যয় ২০৬৪৯৮০ ২৩১৩১৭১ ২৫৯১৯০৯ ২৯৪৯৬৮২ ৩১৩৩৮৩৪ ৩৫০৪৭১৪ ৩৯৪৮৪৮৬ 
৬. মোট দেশজ উৎপাদ ২০৭৫৮২১ ২৩২৪৩০৭ ২৬৩৯২৪৮ ২৯৫১৪২৯ ৩১৭০৪৬৯ ৩৫৩০১৮৫ ৩৯৭৬৪৬২ 
৭.পরিসংখ্যানিক ভ্রান্তি ১০৮৪১ ১১১৩৬ ৪৭৩৩৯ ১৭৪৭ ৩৬৬৩৬ ২৫৪৭১ ২৭৯৭৬ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক। 


২০২১-২২ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে বিনিয়োগ জিডিপি”র শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ যথাক্রমে 
শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপির ৭.৬২ শতাংশ ও ২৪.০৬ শতাংশ। ২০২১-২২ 
২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগ কোভিড-পূর্ব অর্থবছরের অর্থবছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি”র ৩১.৬৮ 
বিনিয়োগ হতে ০.৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে জিডিপি”র শতাংশে। পরিমানের দিক থেকে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 
৩১.০২ শতাংশে দীড়ায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিনিয়োগ ০.২৯ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১০,৯৫,০১৯ কোটি টাকা হতে ১৫.০৬ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে দীড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৯,৮৮২ কোটি টাকায় দীড়িয়েছে। 


সারণি ২.৭ঃ ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে) 


খাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
১. ভোগ ৭২.৭৩ ৭২.৯৩ ৭৩.৫৫ ৭৩.১২ ৭২.৯২ ৭৪.৬৬ ৭৮.৪৪ 
বেসরকারি ৬৬.৮৬ ৬৬.৯১ ৬৭.৫৯ ৬৬.৮৮ ৬৬.৯৫ ৬৮.৭৮ ৭২.৭৭ 
সরকারি ৫.৮৭ ৬.০২ ৫.৯৬ ৬.২৪ ৫.৯৭ ৫.৮৮ ৫.৬৭ 
২. বিনিয়োগ ৩০.২৪ ৩০.৯৫ ৩১.৮২ ৩২.২১ ৩১.৩১ ৩১.০২ ৩১.৬৮ 
বেসরকারি ২৩.৭০ ২৩.৬৬ ২৪.৯৪ ২৫.২৫ ২৪.০২ ২৩.৭০ ২৪.০৬ 
সরকারি ৬.৫৪ ৭.২৯ ৬.৮৮ ৬.৯৬ ৭.২৯ ৭.৩২ ৭.৬২ 
৩. দেশজ সঞ্চয় ২৭.২৭ ২৭.০৭ ২৬.৪৫ ২৬.৮৮ ২৭.০৮ ২৫.৩৪ ২১.৫৬ 
৪. জাতীয় সঞ্চয় ৩২.১১ ৩০.৭১ ৩০.৬১ ৩১.১৪ ৩১.৪২ ৩০.৭৯ ২৫.৪৫ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | * সাময়িক। 


লেখচিত্র ২.৩: জিডিপি”র শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় গতিধারা 


আআবিনিয়োগ জম দেশজ সঞ্চয় জ জাতীয় সঞ্চয় 


২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 


অধ্যায়-২: দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। ১৮ 
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মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান 


তৃতীয় অধ্যায় 


রাশিয়া-ইউর্েন যুজের কারণে রাশিয়ার উপর পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপের নানাবিধ অনৈতিক নিষেধাত্তঞা আরোপে 
বিশ্ববাজার বাবসা চরমভাবে বিরিত হয়। একদিকে যেমন মুদাবাজারে আহ্ছিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সরবরাহ চেইন 
বিছিত হওয়ায় ব্যমূল্ের উধর্গাতি পরিলাম্ষিত হয়। আইএমএফপর ওয়ান ইকনামিক আউটলুক এর এপ্রিল ২০২২ এর 
প্রতিবেদন অনুযায়ী ১০২২ এর মৃল্যন্কীতির প্রক্ষেপন দাঁড়িয়েছে উন্নত দেশে ৫.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৮.9 
শতাংশ! হা জানুয়ারি ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ছিল যথারুম়ে ৩.৯ শতাঙশ এবং ৫৯ শতাওশ। বাংলাদেশের 
মূল্য্ীতির গড় হার ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ আতিক্রিম করেছে। ২০২১-২২ অরবছরের জুলাই-মাচ পযন্ত গড় মৃলান্ীতি 
দাঁড়িয়েছে ৫৮৩ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৫৫৬ শতাংশ। মুল্যস্ফীতি নিয়ছাণে রাখার লক্ষ্যে সরকার নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভোগাপণেোর মুল্য জনগণের কয় মতার মধ্ে ভ্রিতিশীল রাখার নিমিত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন রাখাসহ 
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এহণ করেছে। দেশের এক কোটি মানুষকে বিশেষ কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা এহণ করা হয়েছে যাতে তারা 
ন্যাযামুল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ কিনতে পারে। বিবিএস পরিচালিত সবর্শেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর 
বয়সের উধের অরনৈতিকভাবে কমক্ষিম শ্রমশত্ ৬. ৩৫ কোটি পররুষ ৪. ৩৫ কোটি এবং মাহিলা ২ কোটি)। এ শ্রমশত্্রি 
মধ্যে ৬.০৮ কোটি বীভির পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। পরবর্তী শ্রমশতি জরিপ ২০১৫-১৬ এর তুলনায় সবর্শেষ শ্রমশত্তি 
জারিগ ২০১৬-১৭ এ কাষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশতিত ২১০ পাসের্টেজ পয়েন্ট হাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৬ শতাংশে । 
অন্যদিকে সেবা খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশাত্তি ২১০ পাসের্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.০ শতাংশে । 
বাংলাদেশের মজুরি হার সুচক (ভিভি বছর ২০১০-২০১১) অনুসারে নামিক (140717101) মঙ্ঞারি হার সৃচক ২০১৩-১৪ 
অর্থবছরের ১১৮.৮২ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অথবছরে হয়েছে ১৮০.৮৩ পয়েন্ট। তেদেশিক কমরসংস্থান এবং 
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের কুমবধর্মান কমরসুজনের পাশাপাশি বেকারত হাস, দারির্য বিমোচন, তবদেশিক মুদার রিজার্ভ 
বািসহ দেশের অর্থনোতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬.১৭ লক্ষ লোক কমর্সংস্যান 
নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফে্রুয়ারি ২০২২ পযণ্ভ মোট ৫ 9৬ লক্ষ কমীঁ বিদেশ গমন 
করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত প্রবাস আয় ছিল ২৪,৭৭৭.৭১ মিলিয়ন নাকি ডলার, যা পরবর্তী 
অর্থবছরের তুলনায় ৩৬.১০ শতাংশ বোশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেরুয়ারি পযন্ত প্রেরিত পরবাস আয় ১৩,৪৪০.১ 
মিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯৪৭ শতাংশ কম। করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে 
লকডাউন এবং অচ্লাবন্হার কারণে বাংলাদেশের জনশতিত রগানি খাতে বহমারিক সংকট দেখা দিয়েছে। সরকার প্রবাস 
আয়কে নিবি রাখার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ এহণ করেছে। বেখ পথে এবাস আয় প্রেরণে বধিত বায় লাঘব করা এবং টবধ 
পথে পরবাস আয় প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য পরবাস আয়ে ২ শতাংশের পরিবতে ২৫০ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদানের 
সিছা এহণ করেছে সরকার। 


বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি 


কোভিড-১৯ মহামারির বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে ২০২২ সালের 
শুরুতে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন ঘুরে দীড়াতে শুরু করে ঠিক 
তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর পশ্চিমা 
বিশ্ব ও ইউরোপের নানাবিধ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপে 
বিশ্ববাজার ব্যবস্থা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। একদিকে যেমন 
মুদ্রাবাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সরবরাহ 
চেইন বি্িত হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি পরিলক্ষিত হয়! 
বিশেষত খাদ্য ও জ্বালানি মুল্যের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। 
উল্লেখ্য, খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো গম, যার 
বিশ্বব্যাপী রপ্তানির প্রায় ৩০ শতাংশ সরবরাহ করা হয় রাশিয়া 
ও ইউক্রেন থেকে। যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর আরোপিত 


নিষেধাজ্ঞার ফলে গম রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ফলে 
বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে 
জ্বালানি তেলের মুল্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আইএমএফ*র 
ওয়ার্ড ইকনমিক আউটলুক এর এপ্রিল ২০২২ এর প্রতিবেদন 
অনুযায়ী ২০২২ এর মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন দাড়িয়েছে উন্নত 
দেশে ৫.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে ৮.৭ শতাংশ যা 
জানুয়ারি ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ৩.৯ 
শতাংশ এবং ৫.৯ শতাংশ। অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের 
কারণে মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপন আরো উর্ধমুখী হয়েছে। সারণি 
৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১-এ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমুহের 
২০১৪ থেকে ২০২১ বছর পর্যন্ত সময়ের মূল্যস্ফীতির গতিধারা 
এবং ২০২২ ও ২০২৩ সালের প্রক্ষেপন দেখানো হলোঃ 


অধ্যায় ৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ১৯ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ৩.১৪ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি (%) 
২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২ ২০২৩" 
উন্নত দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি ১.৪ ০.৩ ০.৭ ১.৭ ২.০ ১.৪ ০.৭ ৩.১ ৫.৭ ২.৫ 
উন্নয়নশীল দেশসমূহে 
রীতি 8.৭ ৪.৭ ৪.৩ 8.৪ ৪.৯ ৫.১ ৫.২ ৫.৯ ৮.৭ ৬.৫ 


উৎস: আইএমএফ ওয়াল্ড ইকনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২২ *্প্রক্ষেপিত 


লেখচিত্র ৩.১ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি 


৫৫ 
৩ 


97771/2972077754:27777/581 


২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০. 


১৮ 


২০১৯ ২০২০ ২০২৯ ২০২২% ২০২৩ 


৬ উন্নত দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি - জজ উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি 


উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ড ইকনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২২ *প্রক্ষেপিত 


বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি 


ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপি জ্বালানি ও খাদ্যের 
মূল্য দ্বুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে 1১7 
কর্তৃক প্রকাশিত “৬/0110 17001701010 0910901 (10111, 
2022)” এর তথ্যমতে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক 
প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালে ও ২০২৩ সালে ৩.৬ শতাংশ হ্রাস পাবে, 
যা ৬0110 11001701010 0911901 এর জানুয়ারিতে 
প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির চেয়ে ০.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ও ০.২ 
পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এছাড়া দ্রব্য মূল্যের চাপ বৃদ্ধির ফলে 
২০২২ সালে মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে উন্নত অর্থনীতিতে ৫.৭ 


শতাংশ এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ৮.৭ শতাংশ হবে, যা 
ড/01]0 12001701010 0901909%. এর জানুয়ারিতে প্রাক্কলিত 
মূল্যস্ফীতির চেয়ে ১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট এবং ২.৮ পার্সেন্টেজ 
পয়েন্ট বেশি। বাংলাদেশের মৃল্যস্ফীতির গড় হার ইতোমধ্যে 
লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ অতিক্রম করেছে, যা চলতি অর্থবছরের মার্চে 
৫.৮৩ শতাংশে পৌছেছে। সারণি ৩.২ ও লেখচিত্র ৩.২ এ 
২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় 
ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং সারণি ৩.৩-এ 
২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির খারা দেয়া 
হলোঃ 


সারণি ৩.২ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসচক ও মূল্যস্ফীতি 
(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬-১০০) 
২০১০-১১ | ২০১১-১২ 1২০১২-১৩ |২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 1২০১৭-১৮ 1২০১৮-১৯ 1২০১৯-২০ 1২০২০-২১ 
সাধারণ 
সুচক ১৫৬.৫৯ ১৭০.১৯ ১৮১.৭৩ ১৯৫.০৮ ২০৭.৫৮ ২১৯.৮৬  ২৩১.৮২ ২৪৫.২২ ২৫৮.৬৫ ২৭৩.২৬ ২৮৮.৪৪ 
১০.৯১ (৮.৬৯ ৬.৭৮ (৭.৩৫ (.৪১ (৫.৯২ ৫.৪৪ ৫.৭৮ ৫.৪৮ (৫.৬৫ (৫.৫৬ 
মেল্যক্ষীতি) € ) ) | (৬.৭৮) ) ) ) 1 (৫.8৪) (৫-৭৮) (৫-৪৮) ) ) 
খাদ্য সূচক ১৭০.৪৮ ১৮৩.৬৫ ১৯৩.২৪ ২০৯.৭৯ ২২৩.৮০ ২৩৪.৭৭ 1 ২৪৮.৯০ ] ২৬৬.৬৪ | ২৮১.৩৩ ২৯৬.৮৬ | ৩১৩.৮৬ 
(মূল্যস্ফীতি) | (১৪.১১) (৭.৭২) (৫.২২) (৮.৫৬) (৬.৬৮) (৪.৯০) | (৬.০২) (৭.১৩) (৫.৫১) (৫.৫৬) (৫.৭৩) 
খাদ্য-বহিভূত 
সূচক ১৩৮.৭৭ ১৫২.৯৪ | ১৬৬.৯৭ [ ১৭৬.২৩ 1 ১৮৬.৭৯ | ২০০.৬৬ | ২০৯.৯২ ২১৭.৭৬ | ২২৯.৫৮ 1 ২৪৩.০০ | ২৫৫.৮৫ 
৬.২১ (১০.২১ (৯.১৭ ৫.৫৫ ৫.৯৯ (৭.৪৩ ৪.৬১ ৩.৭8 (৫.৪৩ (৫.৮৫ ৫.২৯ 
মুল্যক্ফীতি) (৬.২১) ) ) (৫.৫৫) (৫-৯৯) ) | (8-৬১) (৩-৭৪) ) ) (৫.২৯) 


উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
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লেখচিত্র ৩.২ £ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি 


২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 


স্্্সাধারণ সূচক স্ঞ্র--খাদ্য সচক ---খাদ্য-বহির্ভূত সূচক 


সারণি ৩.২ ও লেখচিত্র ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০-১১ 
অর্থবছরে মৃল্যস্ফীতির হার ছিল সর্বোচ্চ ১০.৯১ শতাংশ যা 
ক্রমান্বয়ে হাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হয় সর্বনিয় ৫.৪৪ 
শতাংশ। পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর 
পর্যন্ত তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় 
পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাড়ায় ৫.৫৬ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ 
অর্থবছরে ছিল ৫.৬৫ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য 
মূল্যস্ফীতি হার ছিল ৫.৭৩ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত 
মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.২৯ শতাংশ। 


নিচের সারণি ৩.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ 
অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত (জুলাই-মার্চ ২০২২) গড় মৃল্যস্ফীতির 
হার দীড়িয়েছে ৫.৮৩ শতাংশ। এ সময়ে (জুলাই -মার্চ ২০২২ 


পর্যন্ত) খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০২১ এ ৫.০৮ শতাংশ থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২২ এ দাঁড়িয়েছে ৬.৩৪ শতাংশ। একই 
সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২২ এ 
দীড়িয়েছে ৬.০৪ শতাংশ যা জুলাই ২০২১ এ ছিল ৫.৮০ 
শতাংশ। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে 
স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখাসহ 
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনগণ যাতে ন্যাধ্যমূল্যে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে সেজন্য দেশের এক কোটি 
মানুষকে বিশেষ কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে৷ 
ইতোমধ্যেই ৫০ লাখ লোককে কার্ড দেওয়া হয়েছে, যাতে 
তারা ১০ টাকায় চাল কিনতে পারে। 


সারণি ৩.৩ $ ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (7১017) (9 01776) ধারা 
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬-১০০) 


পর্যায় | মূল্যস্ফীতির | ২০২০-২১ | জুলাই' | আগস্ট” |সেপ্টে. | অক্টো. | নভে. | ডিসে. | জানু | ফেব্রু” 
ধরণ ২১ ২১ ২১ ২১ | ২১ ২১] ২২ ২২ 


গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই 


২০২১-মার্চ ২০২২) 
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মজুরি হার সূচক 

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর 
ধরে মজুরি হার সুচক (৬৪৪০ 7২৪ 10095) নির্ণয় করে। 
বর্তমানে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার 


সুচক নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৪ এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর 
অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত 
মজুরি হার সুচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু 
পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ 


সারণি ৩.৪ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার 
(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১-১০০) 
২০১৩-১৪ ১৯৮.৮২ ১১৮.৪৪ ১৯৯.০৭ ৫.৫০ ৫.৬৮ ৪.৯৭ ৫.৭৫ 
২০১৪-১৫ ১২৪.৬৯ ১২৪.৫১ ১২৪.৩৮ ৪.৯৪ ৫.১২ 8.৪৭ ৪.৯৮ 
২০১৫-১৬ ১৩২.৮১ ১৩২.৪৮ ১৩২.০২ ১৩৬.০৩ ৬.৫২ ৬.৪১ ৬.১৬ ৭.৮৬ 
২০১৬-১৭ ১৪১.৪৬ ১৪১.২২ ১৪০.২৭ ৬.৫০ ৬.৫৯ ৬.২৪ ৬.৬০ 
২০১৭-১৮ ১৫০.৫৯ ১৫০.২৭ ১৪৯.৪৫ ৬.৪৬ ৬.৪০ ৬৫৫ ৬.৫১ 
২০১৮-১৯ ১৬০.২৩ ১৫৯.৯২ ১৫৮.৭৪ ৬.৪০ ৬.৪২ ৬.২২ ৬.৬৯ 
২০১৯-২০ ১৭০.৩৯ ১৭০.২৮ ১৬৮.২৪ ১৭৫.৩৩ ৬.৩৫ ৬.৪৮ ৫.৯৯ ৬.৪১ 
২০২০-২১ ১৮০,৮৩ ১৮১.১৬ ১৭৭.৫২ ১৮৫.৯৯ ৬.১২ ৬.৩৯ ৫.৫১ ৬.০৭ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো 


লক্ষণীয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক 
(9210981) মজুরি হার সুচক গড়ে প্রায় ৬.০ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সূচক পূর্ববর্তী বছরের 
তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে ১৮০.৮৩ পয়েন্টে। ২০২০-২১ 
অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির হার সুচক কৃষি, শিল্প ও সেবা 
খাতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ 
প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.৩৯, ৫.৫১ ও ৬.০৭ শতাংশ। 
শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান 

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরুপণের লক্ষ্যে 
শ্রমশক্তি জরিপ (7.89০] 20108 901০৮) পরিচালনা করে 
থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত 
শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া যায়। 
বিবিএস প্রকাশিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭, 
অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম 


শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং 
মহিলা ২ কোটি। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি 
বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে৷ শিল্পভিত্তিক বিভাজনে দেখা 
যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ প্রায় ৪০.৬ 
শতাংশ কৃষিতে, ৩৯.০ শতাংশ সেবা খাতে ও ২০.৪ শতাংশ 
শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭? 
অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ 
আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ। 
চাকুরীজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে 
৩৯.১ শতাংশ ও ১১.৫ শতাংশ। পারিবারিক শ্রমে 
নিয়োজিতদের মধ্যে পুরুষ ১৭ লক্ষ, মহিলা ৫৩ লক্ষ। ১৯৯৫- 
৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের, ২০১০, 
২০১৩ সালের এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের 
শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ 
বছর বয়সের উর্ধে) অংশ সারণি ৩.৫ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৩.৫: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%) 


বাণিজ্য, হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট ১৭.২৪ ১৫.৬৪ ১৫.৩৪ 


(১৫ বছর বয়সের উধ্ধে) 
রা এলএফএস | এলএফএস | এলএফএস | এলএফএস | এলএফএস]| এলএফএস) এলএফএস| এলএফএস 
১৯৯৫-৯৬ ১৯৯৯-০০ ২০০২-০৩ ২০০৫-০৬ ২০১০ ২০১৩ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 


১৬.৪৫ ১৫.৪৭ ১৪.৫০ ১৩.৪০ ১৪.৩৪ 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ২২ 


2,00,009০0+ 302561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


00111100192 1010 501016101 91010 -১৯ 01611292.] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
খাত এলএফএস এলএফএস এলএফএস | এলএফএস | এলএফএস| এলএফএস।| এলএফএস| এলএফএস 
১৯৯৫-৯৬ ১৯৯৯-০০ ২০০২-০৩ ২০০৫-০৬ ২০১০ ২০১৩ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 


নরক সনভবেলেদ ৬৬২17৬৮11৬৯ [৮৯ 1৮710৮৮7৯৮1 


অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ 
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ 


বু 


উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭| 


শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গহীত কতিপয় পদক্ষেপ 


শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ করে 
শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, 
পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরাঘ্িতকরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 
কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং 
তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ 
জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যুনতম মজুরি 
নির্ধারণ/পুননির্ধারণ এবং শ্রম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার 
নিশ্চিতকরণ, সমকাজে সমমজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি অজনে শ্রম 
ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ 
করা হয়েছেঃ 


(ক) নিয়মিত কার্যক্রম 


৬ শ্রম পরির্দশন: দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য 
শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত 
করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরির্দশন অধিদপ্তর (ডাইফ)- 
এর লক্ষ্য।/ সে উদ্দেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান 
পরির্দশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ 
শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর কাজ 
করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৭,৩৬১টি এবং ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৭,৯৫৩টি 
পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। 

৪ অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি: কর্মক্ষেত্রে 
বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার 
লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ 
করার সাথে সাথে দ্ুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির 
কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট 


৫,২৩৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্জিক 
বিবেচনায় সবগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে৷ 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট 
২৪০৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক 
বিবেচনায় মোট ২,৩৫৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা 
হয়েছে৷ 

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা: বাংলাদেশ শ্রম আইন 
ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কারখানা, দোকান 
ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ 
করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 
২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,৪২১টি মামলা দায়ের করা 
হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৪৯০টি। ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৭8৫টি 
মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি করা 
হয়েছে ৫০১টি। 

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরন: কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত 
নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি 
কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে 
মোট ১৪,৯৫৯ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা 
নিশ্চিত করা হয়েছে। এজন্য মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে 
প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৫৯.১৬ কোটি টাকা। 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট 
৮,৩৬০ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা 
হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক শ্রমিকগণকে 
প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৩১.৩৪ কোটি টাকা। 

শিশুকক্ষ স্থাপন: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর 
ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের 
বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত 
কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে 
শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের সরাসরি তন্বাবধানে 
২০২০-২১ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৫০টি 
এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট 
৩৭১টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ২৩ 
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২০২২ 


লাইসেন্স প্রদান ও লাইস্ব্সে নবায়ন: ২০২০-২১ 
অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর 
মোট ১০,০২৪টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান 
করেছে এবং ৩৩,৪৫২টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫,৫১৪টি 
কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং 
২৮,২৭৮টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। 

কারখানার কমধপ্লায়েস নিশ্চিতকরণ: কলকারখানা ও 
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন চেকলিস্টের 
বিধানগুলো প্রতিপালনে “এ, শ্রেণীভুক্ত হলে, 
কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। 
কমপ্লায়ে্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং 
বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি 
সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে 
থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১,৮০৯টি কারখানায় এরুপ 
কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১,৩৩৬টি কারখানায় এরুপ 
কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। 

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান: 
দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার 
ক্ষেত্রে পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন 
করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ 
অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে 
কারখানা মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রাদান 
করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত 
কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন 
পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়৷ 
২০২০-২১ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৩৩ জন শ্রমিক 
এবং নিহত ৫৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ 
বাবদ মোট ৩৩.৬০ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
মোট ৩৫টি দুর্ঘটনায় আহত ৪৬ জন শ্রমিক এবং নিহত 
৯৬ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট 
১.৫৯ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

সেইফটি কমিটি গঠন: কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ 
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম 
চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি 
কমিটির সংখ্যা ৯১৯টি। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় মোট ৫,৬৪৫টি সেইফটি 
কমিটি গঠন করা হয়েছে। 


(খ) বিশেষ কার্যক্রম: 


শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন: কলকারখানা ও 
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যভ্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা 
ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন 
একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য ৬ মার্চ ২০১৮ লেবার 
ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট ত্যাপ্রিকেশন (লিমা) নামে 
একটি আ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এটি একইসঙ্জো 
মোবাইল ও ওয়েবসাইটভিত্তিক ত্যাপ্রিকেশন, যার 
মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনের 
ব্যবস্থা রয়েছে৷ আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও এতে 
সহায়তা প্রদান করছে। 

কারখানা সংস্কার: ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার 
কাজ তদারকির জন্য বাংলাদেশ সরকার গত ১৪ মে 
২০১৭ সংস্কার সময় সেল (আরসিসি)-গঠন করে। 
কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি 
নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ 
সরকার এবং আন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) 
যৌথভাবে কাজ করছে। বর্তমানে আরসিসির মাধ্যমে 
ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান 
রয়েছে৷ 

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা 
এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন: পেশাগত স্বাস্থ্য ও 
সেফটি বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত 
প্রশিক্ষণ, অন্যান্য অংশীজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য 
“জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা 
এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের কাজ 
চলমান রয়েছে, যা ২০২২ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা 
করা যায়। 

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার: দেশব্যাপী 
কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও 
নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান 
মন্ত্রণালয় “পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার 
প্র্বতন করেছে। ২০১৮ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও 
সেইফটি দিবসে ১০টি পোশাক কারখানাকে এই পুরস্কার 
প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে পোশাক কারখানাসহ 
ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার 
প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঞ্জবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং 
মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য 
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২০২২ 


ও সেইফটি দিবসে “বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি আ্যাওয়ার্ড” 
নামে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। 

নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ: তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য শিল্পে 
নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের স্বল্পব্যয়ে ও নিরাপদ আবাসন 
সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও 
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ৬২০ শয্যাসহ মোট ১,৫৮০ শয্যা 
বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়েছে। 
উত্তাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম: সেবাসমূহ আরো সহজ ও 
সংশ্লিষ্টদের দোরগৌড়ায় পৌছানোর জন্য শ্রমিকদের 
স্বাস্থ্যকথা” নামে একটি মোবাইল ত্যাপস তৈরি করা 
হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন 
অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প 
সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও 
চালু করা হয়েছে৷ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল 
বাংলাদেশের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান 
সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে 
“পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ” নামক অনলাইন 
তথ্যভান্ডার চালু করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শন কার্য ব্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও 
গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন 
একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন 
ম্যানেজমেন্ট ত্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল 
আ্াপস তৈরি করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান 
মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক 
কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অনুদান 
মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও 


পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের 
সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সময়ের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম 
গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 

০ শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যব্রম: 
শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে 
শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে 
স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক 
সেবা প্রদান করা হয়। ১০ বেডের ক্লিনিক্যাল সেবা ও 
দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ দেশের পার্বত্য 
অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণে রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় 
শ্রমকল্যাণ কমরপ্লেক্স নির্মাণের কাজ ডিসেম্বর ২০২১ এ 
সমাপ্ত হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) 
এর আওতায় স্বল্প ব্যয়ে ২৭৫ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক 
সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শ্রমিকদের পেশাগত রোগের 
চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় 0০০00801017] 
[01598595 17091119] নির্মাণ শীর্ষক ১টি বিশেষায়িত 
হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 


বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় 


কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের সামগ্রিক 
অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম উৎস হিসেবে প্রবাস আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করেছে। করোনা মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ হওয়ায় বৈদেশিক শ্রমবাজার ব্যাপকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার 
হচ্ছে। ইতোপূর্বে, করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ভ্রমণে 


তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালু 
করা হয়েছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও 
নবায়ন সেবা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে 921 
প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সেবাদান সহজীকরণের উদ্যোগ 
গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সেবা দাতা এবং গ্রহীতাদের 
সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক 
ভোগান্তি বন্ধ হবে। গাজীপুরে অবস্থিত কলকারখানা ও 
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের 
কার্ধালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে৷ 
অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের 
মাধ্যমে সারা দেশে এ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান 
শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা যেন আইনগত অধিকার থেকে 
বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সারাদেশে সকল সেক্টরের 
শ্রমিকদের জন্য একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক 
জাতীয় পরিচয়পত্রের ন্যায় “স্মার্ট কার্ড” প্রদানের 


নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে 
বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকের অভিবাসন সংখ্যা 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর এর প্রথম 
আট মাসে (জুলাই-ফেব্ুয়ারি ২০২২) প্রায় ৫.৭৬ লক্ষ শ্রমিক 
বাংলাদেশ থেকে অভিবাসিত হয়েছে এবং এই আটমাসে 
তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ১৩,৪৩৮.৫০ মিলিয়ন ডলার যা গত 
অর্থবছরের তুলনায় ১৯.৪৭ শতাংশ হাস পেয়েছে। এছাড়া, এই 
মহামারির শুরুতে প্রবাসীরা অর্থনৈতিক দুর্দশা কমানোর জন্য 
আর্থিক সুরক্ষা (0051101) হিসেবে দেশে আরও বেশি 
পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেছে যার প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
একই সময়ে রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ ৩৩.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। সারণি ৩.৬ ও লেখচিত্র ৩.৩ এ প্রবাসী বাংলাদেশি 
কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের 
গতিধারা দেখানো হলোঃ 
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বাংলাদেশ অ সমীক্ষা ২০২২ 
ট্রে 
সারণি ৩.৬ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 
কর্মজীবীর সংখ্যা 
অর্থবছর রা প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 
(হাজার) 
মিলিয়ন ডলার প্রবৃদ্ধি (%) কোটি টাকা প্রবৃদ্ধি (%) 
২০০৯-১০ ৪২৭ ১০৯৮৭.৪০ ১৩.৪০ ৭৬১০৯.৬০ ১৪.১৫ 
২০১০-১১ ৪৩৯ ১১৬৫০.৩২ ৬.০৩ ৮২৯৯২.৯০ ৯.০৪ 
২০১১-১২ ৬৯১ ১২৮৪৩.৪০ ১০.২৪ ১০১৮৮২.৭৮ ২২.৭৬ 
২০১২-১৩ ৪৪১ ১৪৪৬১.১৫ ১২.৬০ ১১৫৬৪৬.১৬ ১৩.৫১ 
২০১৩-১৪ ৪০৯ ১৪২২৮.৩০ -১.৬১ ১১০৫৮২.৩৭ -৪.৩৮ 
২০১৪-১৫ ৪৬২ ১৫৩১৬.৯১ ৭.৬৫ ১১৮৯৮২.৩২ ৭.৬০ 
২০১৫-১৬ ৬৮৫ ১৪৯৩১.১৪ -২.৫২ ১১৬৮৫৬.৭০ -১.৭৯ 
২০১৬-১৭ ৯০৫ ১২৭৬৯.৪৫ -১৪.৪৮ ১০১০৯৯.৬২ -১৩.৪৮ 
২০১৭-১৮ ৮৮০ ১৪৯৮১.৬৯ ১৭.৩২ ১২৩১৫৬.০১ ২১.৮২ 
২০১৮-১৯ ৬৯৩ ১৬৪১৯.৬৩ ৯.৬০ ১৩৮০০৭.০০ ১২.০৬ 
২০১৯-২০ ৫৩১ ১৮২০৫.০১ ১০.৮৭ ১৫৪৩৫২.০০ ১১.৮৪ 
২০২০-২১ ২৮০ ২৪৭৭৭.৭১ ৩৬.১০ ২১০১৩০.৬ ৩৬.১৪ 
২০২০-২১৯% ১২২ ১৬৬৮৭.২৫ ৩৩.৫১ ১৪১৫২০.২ ৩৩.৬৬ 
২০২১-২২৯% ৫৭৬ ১৩৪৩৮.৫০ -১৯.৪৭ ১১৪৮৯০.৫ -১৮.৮২ 
উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্য়ারি। 
লেখচিত্র ৩.৩: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা 
১০০০ ৩০০০০, 
চি ৮৮০ 
৯০০ 
৮০০ ২৫০০০. 
টু 4 ২০০০০, টু 
৮ ৬০০ 
৫০০ ১৫০০০, 
পর ৪০০ 
১০০০০, 
* ৩০০ 
২9 ৫০০০, 
১০০ 
০ ০. 
নর রি ১০৯ টট ১৬৬ টি টা ১১৫ টি রে ০ ঁ 
রি নর রা রি ঁ ও 
5 ভি 8 ও ভি ভি 


জজ কর্মজীবীর সংখ্যা .স্্্্প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 


উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাস আয় এবং 
রপ্তানি আয়ে প্রবাস আয়ের অনুপাত আগের অর্থবছরের 
তুলনায় বেড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ 
জিডিপি"র প্রায় ৬.০৩ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির 
৬৭.১৪ শতাংশে এসে দীড়িয়েছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল 


জিডিপি*র প্রায় ৪.৮৭ শতাংশ এবং মোট পণ্য রপ্তানির 
৫৬.৬৮ শতাংশ। সারণি ৩.৭ এবং লেখচিত্র ৩.৪ এ জিডিপি 
ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো 
হলোঃ 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ২৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সারণি ৩.৭ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স 


বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |] ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ 


শতকরা ৯.০৫ ৯.৬৩ ৯.৬৪ ৮.৩ ৭.৮৭ ৬.৭৪ ৫.১১ ৪.৬৬ ৪.৬৭ ৪.৮৭ ৬.০৩ 
হার 
রপ্তানির 
শতকরা ৫০.৮২ ৫৩.৫৮ ৫8.৪৩ ৪৭.১৩ ৪৯.০৮ ৪৩.৫৯ ৩৭.৫৪ ৪১.২৯ ৪১.৪৬ ৫৬.৬৮ ৬৭.১৪ 

হার 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। 


লেখচিত্র ৩.৪: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স 


৬৭.১৪ 


৪১.২৯ 


ণা -_ না বাড ৮7772777772 


২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 


স্স্স্” জিডিপির শতকরা হার  স্পক্্র-্” রপ্তানির শতকরা হার 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। 


শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি কয়েক বছরে পেশাজীবী কর্মী গমনের তুলনায় দক্ষ কর্মী 


সারণি ৩.৮ এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান গমনের হার সন্তোষজনক 
তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত 


সারণি ৩.৮ ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা 

সাল পেশাজীবী দক্ষ আধা-দক্ষ স্বল্পদক্ষ অন্যান্য মোট 

২০১০ ৩৮৭ ৯০৬২১ ১২৪৬৯ ২৮৭২২৫ ৭৫৬০ ৩৯০৭০২ 
২০১১ ১১৯২ ২২৯১৪৯ ২৮৭২৯ ৩০৮৯৯২ ৭88০ ৫৬৮০৬২ 
২০১২ ৮১২ ২০৯৩৬৮ ২০৪৯৮ ৩৭৭১২০ ৯৫০৯ ৬০৭৭৯৮ 
২০১৩ ৬৮৯ ১৩৩৭৫৪ ৬২৫২৮ ২১২২৮২ ৯২২৪ ৪০৯২৫৩ 
২০১৪ ১৭৩০ ১৪৮৭৬৬ ৭০০৯৫ ১৯৩৪০৩ ১১৬৯০ ৪২৫৬৮৪ 
২০১৫ ১৮২৮ ২১৪৩২৮ ৯১০৯৯ ২৪৩৯২৯ ৪৬৯৭ ৫৫৫৮৮১ 
২০১৬ ৪৬৩৮ ৩১৮৮৫১ ১১৯৯৪৬ ৩০৩৭০৬ ১০৫৯০ ৭৫৭৭৩১ 
২০১৭ 8৫০৭ 8৩৪৩৪৪ ১৫৫৫৬৯ ৪০১৭৯৬ ১২৩০২ ১০০৮৫৯৮ 
২০১৮ ২৬৭৩ ৩১৭৫২৮ ১১৭৭৩৪ ২৮৩০০২ ১৩২৪৪ ৭৩৪১৮১ 
২০১৯ ১৯১৪ ৩০৪৯২১ ১৪২৫৩৬ ১৯৭১০২ ৫৩৬৮৬ ৭০০১৫৯ 
২০২০ ৩৭৮ ৬১৬৯০ ৯৪১২ ১৪৬১৮৯ - ২১৭৬৬৯ 
২০২১ ৮২৪ ১২৯০৫৭ ১৯৮৭০ ৪৬৭৪৫৮ - ৬১৭২০৯ 


উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক। 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ২৭ 


2,00,009০0+ 3012561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 
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বাংলাদেশ অ ২০২২ 
উক্ত সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫ক) ও ৩.৫(খ) থেকে 
দেখা যায় যে, ২০১০ সালে দক্ষ ও পেশাজীবী জনশক্তি 
রপ্তানির হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২৩.২ 


লেখচিত্র ৩.৫ (ক) : ২০১০ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী 
বাংলাদেশির সংখ্যা 


দক্ষ ২৩.২% 


স্বল্সদক্ম 
৭২.০০% 


শতাংশ ও ০.১০ শতাংশ যা ২০২১ সালে দাঁড়িয়েছে ২০.৯১ 
শতাংশ ও ০.১৩ শতাংশ। 


লেখচিত্র ৩.৫ (খ) : ২০২১ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী 
বাংলাদেশির সংখ্যা 


দক্ষ ২০.৯১% 


উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক 


দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয় 


কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা 
হ্রাসের কারণে বেশিরভাগ বাংলাদেশী প্রবাসী সৌদি আরব, 
সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানে গিয়েছে। জনশক্তি, 
কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুযায়ী, 
২০২২ সালে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) মোট ২০২,২৬৭ জন শ্রমিক 
অভিবাসী হয়েছেন। দেশভিত্তিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী 
২০২১ সালে ৪,৫৭,২২৭ জন বাংলাদেশি শ্রমিক সৌদি আরবে 


গিয়েছে, যা মোট অভিবাসনের ৭৪.০৮ শতাংশ। এর পরেই 
রয়েছে ওমান (৮.৯১%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৪.৭৩%), 
সিঙ্গাপুর (৪.৫২%) এবং অন্যান্য দেশ (৩.৩৭%)। সারণি 
৩.৯ এ ২০১১-২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং 
লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ও ৩.৬ খে) এ ২০১১ এবং ২০২১ সালের 
সময়ের দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা 
দেখানো হলোঃ 


সারণি ৩.৯ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা 


সাল | সৌদিআরব | কুয়েত | ইউএই | বাহরাইন | ওমান মালয়েশিয়া | সিঙাপুর | কাতার | লেবানন | জর্জান | অন্যান্য | সর্বমোট 
২০১১ ১৫০৩০ ২৯ ২৮২৭৩৪ | ১৩৯২৮ ১৩৫২৬০ | ৭৪২ ৪৮৬৬৬ ১৩১৬৮ | ১৯১৬৬ ৪৩৮৭ ৩৪৯৫২ ৫৬৮০৬২ 
২০১২ ২১২৩২ স ২১৫৪৫২ | ২১৭৭৭ ১৭০৩২৬ | ৮০৪ ৫৮৬৫৭ ২৮৮০১ | ১৪৮৬৪ ১১৭২৬ ৬১৮৩৬ ৬০৭৭৮৯ 
২০১৩ ১২৬৫৪ ৬ ১৪২৪১ ২৫১৫৫ ১৩৪০২৮ | ৩৮৫৩ ৬০০৫৭ ৫৭৫৮৪ ১৫০৯৮ ২১৩৮৩ ৬৫১৯৪ ৪০৯২৫৩ 
২০১৪ ১০৬৫৭ ৩০৯৪ ২৪২৩২ ২৩৩৭৮ ১০৫৭৪৮ | ৫১৩৪ ৫৪৭৫০ ৮৭৫৭৫ ১৬৬৪০ ২০৩৩৮ | ৭৪০০১ ৪২৫৬৮৪ 
২০১৫ ৫৮২৭০ ১৭৪৭২ ২৫২৭১ ২০৭২০ ১২৯৮৫৯ | ৩০৪৮৩ ৫৫৫২৩ ১২৩৯৬৫। ১৯১১৩ ২২০৯৩ ৫৩১৩২ ৫৫৫৮৮১ 
২০১৬ ১৪৩৯১৩ ৩৯১৮৮ ৮১৩১ ৭২১৬৭ ১৮৮২৪৭ | ৪০১২৬ ৫৪৭৩০ ১২০৩৮২] ১৫০৯৫ ২৩০১৭ ৫২৭৩৫ ৭৫৭৭৩১ 
২০১৭ ৫৫১৩০৮ ৪৯৬০৪ ৪১৩৫ ১৯৩১৮ ৮৯০৭৪ ৯৯৭৮৭ ৪০৪০১ ৮২০১২ ৮৩২৭ ২০৪৪৯ ৪৪১১০ ১০০৮৫২৫ 
২০১৮ ২৫৭৩১৭ ২৭৬৩৭ ৩২৩৫ ৮১১ ৭২৫০৪ ১৭৫৯২৭ ৪১৩৯৩ ৭৬৫৬০ | ৫৯৯১ ৯৭২৪ ৬৩০৮২ ৭৩৪১৮১ 
২০১৯ ৩৯৯০০০ ১২২৯৯ ৩৩১৮ ১৩৩ ৭২৬৫৪ ৫৪৫ ৪৯৮২৯ ৫০২৯২ ৪৮৬৩ ২০৩৪৭ ৮৬৮৭৯ ৭০০১৫৯ 
২০২০ ১৬১৭২৬ ১৭৪৪ ১০৮২ ৩ ২১০৭১ ১২৫ ১০০৮৫ ৩৬০৮ ৪৮৮ ৩৭৬৯ ১৩৯৬৮ ২১৭৬৬৯ 
২০২১ ৪8৫৭২২৭ ১৮৪৮ ২৯২০২ ১১ ৫৫০০৯ ২৮ ২৭৮৭৫ ১১১৫৮ ২৩৫ ১৩৮১৬ ২০৮০০ ৬১৭২০৯ 
২০২২* | ১২৭১৮৭ ১২৩৯ ২৭৪৭০ ্ ২৭২২৮ ২ ৬৬৬৭ ২৮৬৫ ৫৯ ৩০২৭ ৬৫০২ ২০২২৬৭ 


উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথযন্ত। 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ২৮ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। 
চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক 
পরিবর্তন হয়েছে। লেখচিত্র ৩.৬ (ক) এবং ৩.৬ খে) থেকে 
দেখা যায়, ২০১১ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ৫০ 
শতাংশ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, অথচ ২০২১-এ হার 
হ্রাস পেয়ে দীড়ায় ৪.৭৩ শতাংশে | অন্যদিকে, সৌদি আরবে 


লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ৪ ২০১১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি 


ওমান ২৩.৮১% 


২০১১ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩ 
শতাংশ হলেও ২০২১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪ শতাংশে 
দীড়িয়েছে। লেবাননে ২০১১ সালে ৩ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি 
হলেও ২০২১ সালে তা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে 
এসেছে। ওমান ও সিংগাপুরে জনশক্তি রপ্তানি ২০১১ সালের 
তুলনায় ২০২১-এ হ্রাস পেয়েছে। 


লেখচিত্র ৩.৬ (খ) : ২০২১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি 
সিংগাপুর 
৪.৫২% কাতার ১.৮১% লেবানন 


০.০৪% 


ওমান ৮.৯১% 
কুয়েত ০.৩০% 


জর্ডান ২.২৪% 


৯ 


সৌদি আরব 
৭8.০৮% 


উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক। 


প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ 
থেকে এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২) 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক 
রেমিট্যান্স (২৩.১৩ শতাংশ) এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে 


এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৯.২২%), কুয়েত 
(৮.১২%) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮.০৫%)| ২০১০- 
১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) 
অর্থবছর পর্যন্ত রেমিট্যান্সের আন্ত:প্রবাহের দেশভিত্তিক 


দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের 
তথ্য দেখাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশের দ্বিতীয় 
সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা প্রায় ১৬.৪২ শতাংশ। 


তুলনামূলক পরিসংখ্যানের শতকরা অংশ এবং দেশভিত্তিক 
প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 
সারণি ৩.১০ এবং লেখচিত্র ৩.৭-এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৩.১০৪ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
সৌদি মার্কিন 
অর্থবছর ইউএই কুয়েত যুক্তরাজ্য ওমান মালয়েশিয়া | কাতার | সিঞাপুর | অন্যান্য ) সর্বমোট 
আরব যুক্তরাষ্ট্র 
২০১০-১১ | ৩২৯০.০ | ২০০২.৬ ১৮৪৮.৫ | ১০৭৫.৮ ৮৮৯.৬ ৩৩৪.৩ ৭০৩.৭ ৩১৯.৪ ১৮৫.৯ ৯৮৪.০৯ 1১১৬৩৩.৯ 
২০১১-১২ | ৩৬৮৪.৪ | ২৪০৪.৮ ১৪৯৮.৫ | ১১৯০.১ ৯৮৭.৫ ৪০০.৯ ৮৪৭.৫ ৩৩৫.৩ ২৯৮.৫ ১১৮৩.০৫ | ১২৮৩০.৪ 
২০১২-১৩ | ৩৮৩১.৯ | ২৮২৯.৪ ১৮৫৯.৮ 1১১৮৬.৯ ৯৯১.৬ ৬১০.১ ৯৯৭.৪ ২৮৬.৯ ৩৬১. ১৩৭০.৭ | ১৪৩২৪.০ 
২০১৩-১৪ | ৩১১৯.৬ | ২৬৮৪.৯ |২৩২৩.৩ | ১১০৬.৯ ৯০১.২ ৭০১.১ ১০৬৪.৭ ২৫৭.৫ 8৫৯.৪ ১৬৪০.৬ 1 ১৪২৫৮.৬ 
২০১৪-১৫ |] ৩৩৪৫. | ২৮২৩.৮ 1২৩৮০.২ 1 ১০৭৭.৮ ৮১২.৩ ৯১৫.৩ ১৩৮১.৫ ৩১০.২ ৫৫৪.৩ ১৫৬৭.১ 1১৫১৬৭.৬৫ 
২০১৫-১৬ | ২৯৫৫.৬ | ২৭১১.৭ ২৪২৪.৩ | ১০৪০.০ ৮৬৩.৩ ৯০৯.৭ ১৩৩৭.১ ৪৩৫.৬ ৪৯০.০ ১৫১৫.৩৯ 1১৪৬৮২.৬৩ 
২০১৬-১৭ | ২২৬৭.২২ ২০৯৩.৫৪ ১৬৮৮.৮৬ ১০৩৩.৩১ | ৮০৮.১৬ ৮৯৭.৭১ ১১০৩.৬২ | ৫৭৬.০২ ৪৩৭.১০ 1১৪৮৯.২৪ | ১২৩৯৪.৭৭ 
২০১৭-১৮ | ২৫৯১.৫৮ | ২৪২৯.৯৬ 1১৯৯৭.৪৯ 1১১৯৯.৭০ | ১১০৬.০১ ৯৫৮.১৯ ১১০৭.২১ ৮৪৪.০৬ | ৫৪১.৬২ 1১৭৫৫.০৭ | ১৪৫৩০.৮৯ 
২০১৮-১৯ | ৩১১০.৪০ | ২৫৪০.৪১ 1১৮৪২.৮৬ ১৪৬৩.৩৫ ১১৭৫.৬ 1 ১০৬৬.০৬ | ১১৯৭.৬৩ ১০২৩.৯১] ৪৭০.১ ১৮৭৩. 1 ১৫৭৬৩.৫৫ 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান ২৯ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


অর্থবছর রি ইউএই সি কুয়েত যুক্তরাজ্য ওমান মালয়েশিয়া | কাতার ] সিঙ্গাপুর | অন্যান্য ) সর্বমোট 
আরব যুক্তরাষ্ট্র 

২০১৯-২০ ; ৪০১৫.১৬ | ২৪৭২.৫৬ 1২৪০৩.৪০ 1১৩৭২.২৪ 1১৩৬৪.৮৯ ১২৪০.৫৪ 1 ১২৩১.৩০ ১০১৯.৬০] ৪৫৭.৪০ 1১৯২৮.৭৭ | ১৭৫০৫.৮৬ 

২০২০-২১ | ৫৭২১.৪ | ২৪৪০.০ ৩৪৬১.৭ 1১৮৮৬.৫ ২০২৩.৬ ১৫৩৫.৬ | ২০০২.৪ ১৪৫০.২ | ৬২৪.৯ ৩৮৩১.৫ | ২৪৭৭৭.৮ 

২০২০-২১শী ৩৯৩১.১ | ১৭০৯.১ ২১৯০.৬ | ১২৫১.৭ ১৩৩৪.৯ ১০৬৪.৬ ১৪২৯.৭ ৮৯৮.১ | ৪৩৮,৭ ২৪৩৮.৮ | ১৬৬৮৭,৩ 

২০২১-২হ২র্স ৩১০৮.৮ | ১০৮২৩ ২২০৭.৪ | ১০৯২.০ ১২৩৯.২ ৬০৭.৬ ৬৭৫.৮ ৮৯৪.৪ | ২৬২.৫ ২২৭০.১ ] ১৩৪৪০.১ 


উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। 


লেখচিত্র ৩.৭ £ ২০১১-১২ এবং ২০২১-২২* অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যাব্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র 


৮.০৫ 
৬.৬৫ 
৪.৫২ 


৫.০৩ 


ছা - । 


ক রি রর্লা লী বার 


আআ ২০১১-১২ আর ২০২১-২২৯ 


উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক | * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ 


ক) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বৈধ উপায়ে রেমিট্যাব্স 


কোভিড-১৯ সময়কালে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো 
সহজীকরণ ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ 
ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সহায়ক নীতিমালা প্রবাসীদেরকে 
অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমজীবী মানুষের 
কষ্টাজিত বৈদেশিক আয় ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈধ 
উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রেমিট্যান্স 
প্রেরণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ 
সহায়তা প্রদানের বিদ্যমান হার বাড়িয়ে ২.৫০ শতাংশ 
নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 


খ) বৈধ উপায়ে বিভিন্ন ধরণের রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে 
নগদ সহায়তা প্রদান 


সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় 
বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিমোক্ত 
আয়সমূহ বৈধ উপায়ে দেশে প্রেরণের বিপরীতে বিদ্যমান হারে 
রেমিট্যান্স প্রণোদনা/ নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়েছে: ক. অবসর ভাতা যেমন পেনশন তহবিল; খ.প্রভিডেন্ট 
ফান্ড; গ. ছুটি সংক্রান্ত বেতন; ঘ. নিয়োগকর্তা কর্তৃক 
পরিশোধযোগ্য বোনাস ও অন্যান্য আনুতোষিক। 


গ) শ্রমবাজার সম্প্রসারণ 


করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং 
অচলাবস্থার কারণে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে 
বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে। প্রবাসীদের সামগ্রিক 
কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি এবং ওই বাজারের চাহিদা 
অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার 
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কাজ করছে। বিশ্বের ১৭০টি দেশে বাংলাদেশী কর্মী ছাড়পত্র 
নিয়ে গমন করছেন। মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও 
সুপরিচিত শ্রমবাজার। বর্তমানে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার 
দেশগুলোতে শ্রমিক প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন 
দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরুপণের জন্য ৫৩টি সম্ভাব্য 
দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও গ্রীস এর 
মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে৷ 


ঘ) অভিবাসন ব্যয় হ্রাস 


বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ 
অভিবাসন ব্যয়। সরকার এ ব্যয় ন্যুনতম পর্যায়ে রাখার চেষ্টা 
করছে। ইতোমধ্যে সরকার শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক 
সবোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় 
মালিকানাধীন নিয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসীজ 
এমপ্রয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান 
এবং জর্ডানে বিনা ব্যয়ে অথবা সর্বনিগ্ন অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী 
প্রেরণ করা হচ্ছে! সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, হংকং, 
লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারী কর্মী 
প্রেরণ করা হচ্ছে। নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের 
প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১ সালে 
বিভিন্ন দেশে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ৮০, ১৪৩ জন। 


ও) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন 


সরকার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের 
দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারিগরি 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১ 
সালে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন 
টেকনোলজী হতে ৫,৯৮,৯৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ 
প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও 
মহিলা অভিবাসী কর্মীদের জন্য দেশ ভিত্তিক প্রাক-প্রস্থান 
প্রশিক্ষণ। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের প্রতিটি 
উপজেলায় ১টি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য 
ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের এ সকল প্রশিক্ষক দ্বারা 0 80 
01105 00171001010 এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। 
সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ 
ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এর ফলে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 
হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে। 


চ) অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন 


রিকুটিং এজেন্সী এবং দালালদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ 
হাস করতে ফিঙার প্রিন্টসহ অভিবাসী কর্মীদের অনলাইনে 
অভিযোগ দাখিলের সুবিধাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে 
ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেইজড নেটওয়ার্ক স্থাপন 
করা হয়েছে। ডাটাবেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড 
দিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হচ্ছে! বিমানবন্দরে 
বিদেশগামী কর্মীদের বিড়ম্বনা ও প্রতারণা বন্ধকরণের জন্য 
তাদের তথ্য স্মার্টকার্ডে লিপিবদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করা হয়। 


ছ) অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও 
নীতিমালা প্রণয়ন 


অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের 
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে “বৈদেশিক কর্মসংস্থান 
ও অভিবাসী আইন ২০১৩, এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক 
কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬, প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়োগকারী 
সংস্থাগুলি অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদের 
স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার 
“বিদেশী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (নিয়োগকারী এজেন্ট 
লাইসেন্স এবং আচরণ) বিধিমালা ২০১৯, এবং “বিদেশী 
কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণীবিভাগ) 
নীতিমালা ২০২০, প্রবর্তন করেছে। অভিবাসী শ্রমিকদের 
কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে 
গৃহীত হয়েছে৷ বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২২ প্রণয়ন করা 
হয়েছে। 


জ) চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত 
পদক্ষেপ 

অভিবাসী কর্মীদের বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে 
খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা 
হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন 
অভিবাসী শ্রমিকদের ওয়েজ আনারস কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে 
দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আবার, এই মহামারি চলাকালীন 
অনুকূল পরিস্থিতিতে তাদের কর্ম ক্ষেত্রে পাঠানোর জন্য 
বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে৷ বিদেশে গমনেচ্ছু 
অভিবাসী কর্মীদের দ্ুত কোভিড-১৯ টিকা দেওয়ার জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে 
করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী 
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কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে খণ প্রদানের জন্য ৭০০ 
কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে! বিদেশ ফেরত 
কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন খণ পুরুষ গ্রহীতাদের 


কোয়ারেন্টাইন খরচ বাবদ জনপ্রতি ২৫ হাজার টাকা প্রদান 
করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমীরাতগামী কর্মীদের [ং1-৮০ং 
টেস্ট ফি বাবদ জনপ্রতি ১,৬০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। 


ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ সুদে এবং মহিলা খণ ৭ শতাংশ সুদে প্রদান 
করা হচ্ছে। বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের পিতা- 
মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 
বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার খণ পুরুষ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯ 
শতাংশ সুদে এবং মহিলা খণ ৭ শতাংশ সুদে প্রদান করা 
হচ্ছে। 

কোভিড-১৯ চলাকালীন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের ঢাকাস্থ 
প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা প্রদান 
করা হয়েছে। এছাড়া সৌদি আরবগামী কর্মীদের 


বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিদেশ ফেরত রিইন্টিগ্রেশন ও 
পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়েজ 
আনার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা 
হয়েছে। দুই লাখ প্রত্যাবর্তনকারী কর্মী পাবেন রেফারেল সেবা 
ও ১৩,০০০ টাকা নগদ প্রণোদনা। প্রবাসী শ্রমিকদের আগমন 
ও প্রস্থানের সময় ঢাকায় অস্থায়ী থাকার জন্য সম্প্রতি হযরত 
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে “বঙ্গবন্ধু ওয়েজ 
আনার্স সেন্টার” উদ্বোধন করা হয়েছে। 


২,০০,০০০+ ব্যাখ্যাসন্্‌ প্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সনিমউশন আ্যাপ...! 


2০ 
জা ২৫০ + 
* ছু জব ই-বুক ও নেকচার নোট 


্টযাডি ট্র্যাক রিপোর্ট ৩,০০০ + সুপরিকল্পিত 
4০0 ু_(স্পেশান ও কাস্টম মডেন টেস্ট 


০২ ১৫০,০০০ + 
২২৬৮ নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নব্যাক 


র্‌ হাজার টাকার গত্বাঁধা চাকুরির বই 
বা গতানুগতিক কোচিৎ নয়... ! 
“01011916001 59010110175 (05)? 
আযাপেই হোক বিসিএস সন 
মেকোন চাকরির পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি... 
আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 
জাস্ট ডাউননোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 


ভিত 91010.91১০০91.০017.100 


অধ্যায়-৩: মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান। ৩২ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা 


চতুর্থ অধ্যায় 


বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতেই সরকার শ্যাত্যসেবা খাতে অতিরিক্ত বায়, জরুরি মানবিক সহায়তা এবং দেশের 
অর্থনৈতিক কাযরম সচল রাখার লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এসময়ে অ্থনোতিক কমর্কান্ডের স্থাবিরতার ফলে 
একদিকে রাজন্য আহরণের হ্থ গতি এবং অন্যাদিকে মহামারি মোকাবিলায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি রাজ্য খাত ব্যবস্হাপনা 
চ্চালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তবে সরকার দক্ষতার সাথে এ চ্যালেঞ্ মোকাবিলা করছে। চলাতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজন্য 
আহরণের লক্ষ্যমারা নিধার্রণ করা হয়েছিল ৩৮৯,০০০ কোটি টাকা যা জিডিপির ৯৭৮ শতাওশ। এর মধ) জাতীয় রাজ্য 
বোর্ড এনবিআর) কৃতুর্ক কর রাজল্য আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩, ৩০,০০০ কোটি টাকা (জিভিপি'র ৮.৩০%), এনবিআর 
বহিভরতি কর রাজস্ব ১৬০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহিভুর্তি রাজন্য ৪৩,০০০ কোটি' টাকা (জিডিপি'র 
১.০৮%9)/ অর্থ বিভাগের আইবাস++- ডাটাবেজ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পয রাজল্য আহরণের 
পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২১১৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্য মাতার ৫৭.৮৭ শতাংশ এবং পরবর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় 
১৬.৩৯ শতাংশ বেশি। এসময়ে এনবিআর কৃতুর্ক ১৯৮,৮৭১ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে যা লক্ষ্যমারার ৬২. ২৬ 
শতাংশ এবং পুবর্বতী অর্বিছরের তুলনায় ২৮.৮১ শতাংশ বোশি। চলাতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ 
পুবর্বিতী অ্্বছরের তুলনায় ১০.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৩,৫০০ কোটি (জিডিি'র ১৪ ৯৩%) টাকায় উন্নীত হয়েছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ০৭৫৫০ কোটি টাকা (স্যায়তশাসিত সংস্/কপো্রেশনের 
নিজব্য অথাঁয়ন ব্যতীত), যা পুবর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫. ০১ শতাংশ বোশি। রাজক্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধামে 
সরকার বাজেট ঘাটাতি জিডিপির ৫ শতাংশের মে সীমাব্ রাখার বাপারে সতক রয়েছে। তবে কোভিড_১৯ মহামারির 
কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটাতি দাঁড়াবে জিডিপির ৫১ শতাংশ। পৃবর্বতী ২০১৯- 
২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে যথারুমে ৪.৭ শতাংশ এবং ৪.৩ শতাংশ। ২০২১-২২ অথবিছরের 
পরথম আট' মাসে (ফে্ুয়ারি ২০২২ পয) পাও বৈদেশিক অনুদান ও খণের এরবাহের পরিমাণ হলো ৫৮৯৯ মিলিয়ন মাকিনি 
ডলার, যা গৃবর্বতী অবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬. ৬৩ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে টেদেশিক দায়ের স্থিতি 
৫৫৮২৬ মিলিয়ন মাবি্ন ডলার যা জিডিপি'র ১২.২৩ শতাঙশ। 


চলমান করোনা মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাপনায় বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। একদিকে রাজ্ব 
আহরণের শ্লথ গতি এবং অন্যদিকে মহামারি মোকাবিলায় 
সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব খাত ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জের 
সম্মুথীন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ 
সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা 
করছে। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ 
রক্ষার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য 
এনবিআর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে 
স্বয়ংক্রিয় (8010107890) পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন এবং এর 
আওতায় প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। অনলাইনে 
মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে৷ 


এনবিআর বহির্ভত কর এবং কর-বহির্ভীত রাজস্ব আহরণেও 
নানাবিধ পদক্ষেপ চলমান রয়েছে। 


চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা 
নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র 
৯.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) 
কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০,০০০ কোটি 
টাকা (জিডিপি'র ৮.৩০%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব 
১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত 
রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০৮%)। উল্লেখ্য, 
চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের 
লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার অনুরুপ রাখা হয়েছে। 
২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব 
আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলোঃ 


অধ্যায় ৪: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা । ৩৩ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
কোটি টাকায় 
মোট রাজস্ব ১৭৭৪০০ ২০১২১০ ২৫৯৪৫৪ ৩১৬৫৯৯ ৩৪৮০৬৯ ৩৫১৫৩২ ৩৮৯০০০ 
কর রাজস্ব ১৫৫৪০০ ১৭৮০৭৫ ২৩২২০২ ২৮৯৫৯৯ ৩১৩০৬৮ ৩১৬০০০ ৩৪৬০০০ 
কর বহিভূত রাজস্ব ২২০০০ ২৩১৩৫ ২৭২৫২ ২৭০০০ ৩৫০০২ ৩৫৫৩২ ৪৩০০০ 
জিডিপির শতকরা হারে 
মোট রাজস্ব ৮.৫৫ ৮.৬৬ ৯.৮৩ ১০.৭৩ ১০.৯৮ ৯.৯৬ ৯.৮ 
কর রাজস্ব ৭.৪৯ ৭.৬৬ ৮.৮০ ৯.৮১ ৯.৮৭ ৮.৯৫ ৮.৭০ 
কর বহিভূত রাজস্ব ১.০৬ ১.০০ ১.০৩ ০.৯১ ১.১০ ১.০১ ১.০৮ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক 


নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক, ২) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬, 


এনবিআর উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ 


গত ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর 
আওতায় ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের 
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা 
নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,০১০০০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ 
অর্থবছরে এনবিআর-এর হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের 
পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৫৯,৮৮১.৮০ কোটি টাকা যা সংশোধিত 
লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৬.৩৪ শতাংশ। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক 
কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি 
পেয়েছে ১৯.০০ শতাংশ। এর মধ্যে আয় ও মুনাফার উপর কর 
খাতে প্রবৃদ্ধি: ১৭.৬১ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১৮.১৪ 
শতাংশ, আমদানি শুষ্ক: ২৮.৮১ শতাংশ এবং সম্পূরক শুষ্ক: 


১৮.৬৫ শতাংশ। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথম ৮ মাসে 
(জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২) সাময়িক হিসেবে এনবিআর কর্তৃক 
কর রাজস্ব আহরণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১,৭৬,৪৫৮.৪৬ 
কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৩.৪৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী 
বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.২৮ শতাংশ বেশি। এরমধ্যে 
আমদানি শুঙ্ক খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১.৫২ শতাংশ, মূল্য 
সংযোজন কর: ১৬.৭৫ শতাংশ এবং সম্পূরক শুক্ষ: ৮ ৮৮. 
শতাংশ। এছাড়া আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি 
হয়েছে ১৩.২৮ শতাংশ। সারণি ৪. ও লেখচিত্র ৪.১-এ 
২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণের বিবরণ তুলে ধরা 
হলো। 


সারণি ৪.২ এনবিআর কর্তৃক খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থৃতি 


(কোটি টাকায়) 

রাজস্ব আহরনের খাতসমূহ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
১. আমদানি শুন্ক ১৮০১১.৮ ২১০৬৯.১৯ ২৪৩১৯.৭৮ ২৪২৬৯.৫২ ২৩৫৫৯.৫ ৩০৪৫৫.৯১ ২২২৬০.২৯ 
২. মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে) ২০৫৮৭.১৪ ২৫৫৬১.০৯ ২৯০৪৯.৭৮ ৩১৪০০.৮৩ ৩০০১৬.৬৪ ৩৮২৭১.৭৮ ২৮৪০৩.৬০ 
৩. সম্পূরক শুক্ষ (আমদানি পর্যায়ে) ৬৫৬০.৩৩ ৭৬২৮.৮৯ ৭৮৭৩.১১ ৭৬৬৫.০১ ৬৯৭৫.১৫ ৮৪২২-১২ ৬১১১.৪৮ 
৪. রপ্তানি শুক্ক ৩৯.৭৪ ২২.৭০ ৩৫.৮৮ ৫৫.২৪ ১.০৩ ০.৬০ ০.৬৭ 
উপ মোট ৪৫১৯৯.০১ ৫৪২৮১.৮৭ ৬১২৭৮.৫৫ ৬৩৩৯০.৬ ৬০৫৫২.৩২ ৭৭১৫০.৪১ ৫৬৭৭৬.০৪ 
৫. আবগারী শুক্ক ১৫৮২.০৩ ১৭৯০.৫১ ২০৭২.৫৯ ২৩৭৩.৩৮ ২২৭৯.৪ ২৪১৮.১৮ ২৫৭৪.৫৬ 
৬. মূল্য সংযোজন কর স্থানীয় পর্যায়ে) ৩৪৮৬২.৮২ 7] ৩৮২৮৭.৭৬ 1] ৪৬৭১৬.৪৫ ৫৫৯৭১.১৯ ৫৬০৮০.৬৯ 1 ৬৩৭৮৬.৭৭ ৪৩৩৩৩.২৮ 
৭. সম্পূরক শুষ্ক স্থানীয় পর্যায়ে) ১৯৬৩০.৯৬ |] ২৩৪৮১.৭০ ] ২৯৯০২.৭৪ ] ২৮৮১৪.৫৩ 1] ২৫৪৭১.১২ ৩০০৪৭.৭৩ ১৯৮৬৮.৯০ 
৮. টার্ণ ওভার ট্যাক্স ৪.৮৫ ২.৪৫ ২.১৯ ২.৫৩ ১.১ ১.৪৫ ০.৪৬ 
৯. অন্যান্য স্থানীয় পর্যায়ে) ১৮.২ ৬৩৪.৬৯ ১২৫৩.০৯ ৫৯৬.৯১ 
উপ মোট ৫৬০৮০.৬৬ | ৬৩৫৬২.৪২ | ৭৮৬৯৩.৯৭ ৮৭১৭৯.৮ ৮৪৪৬৭ ৯৭৫০৭.২২ ৬৬৩৭৪.১১ 
মোট পরোক্ষ কর ১০১২৭৯.৬৭ | ১১৭৮৪৪.২৯ | ১৩৯৯৭২.৫২ ১৫০৫৭০ ১৪৫০১৯.৩২ 1 ১৭৪৬৫৭.৬৩ | ১২৩১৫০.১৫ 
১০. আয়কর ৫১৩২৮.৯২ ৫২৭৫৪.৯৩ ৬১১৪৪.৫ ৬৯০৭৪.৫১ ৭০৫০১.৪৯ ৮৪৮৮৮.২৪ ৫২৮৫৪.৩৭ 
১১. ভ্রমণ ও অন্যান্য কর/শুন্ক ১০১৮.৩৭ ১০৫৭.২২ ১১৯৫.৯২ ১১২৬.৬৮ ৯৩০.৯৬ ৩৩৫.৯৩ ৪৫৩.৯৪ 
মোট প্রত্যক্ষ কর ৫২৩৪৭.২৯ ৫৩৮১২-১৫ ৬২৩৪০.৪২ ৭০২০১.১৯ ৭১৪৩২.৪৫ ৮৫২২৪.১৭ ৫৩৩০৮.৩১ 
সর্বমোট ১৫৩৬২৬.৯৬ | ১৭১৬৫৬.৪৪ | ২০২৩১২.৯৪ | ২২০৭৭১.৬২ | ২১৬৪৫১.৭৭ | ২৫৯৮৮১.৮০ 1 ১৭৬৪৫৮.৪৬ 
এনবিআর রাজস্ে প্রত্যক্ষ কর (%) ৩৪.০৭ ৩১.৩৫ ৩০.৮১ ৩২.৫৬ ৩৩.০০ ৩২.৭৯ ৩০.২১ 
এনবিআর রাজন্বে পরোক্ষ কর (%) ৬৫.৯৩ ৬৮.৬৫ ৬৯.১৯ ৬৭.৪৪ ৬৭.০০ ৬৭.২১ ৬৯.৭৯ 


উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর)। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
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লেখচিত্র ৪.১: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%) 


ভ্রম আমদানি শুষ্ক ভর মূল্য সংযোজন কর ভ্ সম্পূরক শুক্ক [আয়কর ভ্্( অন্যান্য কর/শুন্ক 


২০২১-২২* 
২০২০-২১ 
২০১৯-২০ 
২০১৮-১৯  [892৯৯.। 
২০১৭-১৮ 
২০১৬-১৭ 
২০১৫-১৬ 


০% ১০% ২০% ৩০% 8০% 


* জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 


রাজস্ব খাতে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 
কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৪.১ এ বিস্তারিত উল্লেখ 
করা হলো। 

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ 

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের মধ্যে রয়েছে মাদক 
শুন্ধ, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন- 
জুডিসিয়াল) এবং সারচার্জ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এনবিআর 
বহির্ভূত কর রাজন্বে পরিমাণ দাড়ায় ৫,৯১৬ কোটি টাকা, যা 
পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৭ শতাংশ কম। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের এ খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা 
হয় ১৬,০০০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম 
৮ মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত) এনবিআর বহির্ভীত কর 
রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,০৪০ কোটি টাকা, যা 
লক্ষ্যমাত্রার ২৫.২৫ শতাংশ। 

কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ 

কর বহির্ভত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো- লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক ফি, 
সেবা বাবদ প্রাপ্তি, অবাণিজ্যিক বিক্রয় এবং কর ব্যতীত 
অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে কর বহির্ভূত 
রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫,৫৩২ কোটি টাকা। এ 
সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দীড়ায় ৫৮,৮৬২ কোটি টাকা, 


ত্র 


১৬.৫২ 


৫০% ৬০% ৭০% ৮০% ৯০% ১০০% 


যা লক্ষ্যমাত্রার ১৬৫.৫১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
তুলনায় ৩৩.৮৮ শতাংশ বেশি। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব 
খাতে প্রাপ্তি স্বোয়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ 
সংস্থা প্রভৃতির উদ্ৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়) 
বৃদ্ধি পাওয়ায় কর বহির্ভূত রাজস্ব আরহণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে সাময়িক 
হিসাবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২২,০৪৬ কোটি 
টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫১.৩১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে 
একই সময়ের তুলনায় ৩৬.৮৫ শতাংশ কম। 
সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা 

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার নতুন 
অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক সরকারি ব্যয় ও সম্পদ বন্টন 
করেছে। সরকারের উন্নয়ন প্রাধিকারের মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক 
প্রণোদনার সহায়তায় কোভিড-১৯ মহামারির ক্ষয়ক্ষতি 
কমিয়ে আনা। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে 
কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সরাসরি জড়িত যেমন- 
স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, 
কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সারণি 
৪.৩-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত 
সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের গতিধারা তুলে ধরা হলো। 
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সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়ের লক্ষমাত্রা 


খাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
কোটি টাকায় 
(ক) পরিচালন ব্যয় ১৫৬৫৯২ ১৭৫৮৪৯ ২১০৫৭৮ ২৬৬৯২৬ ২৯৫২৮০ ৩২৩৬৮৮ ৩৬৯০৫৫ 
(খ) উন্নয়ন ব্যয় ৮১৪০৭ ৮৮০৯০ ১৫৩৬৮৮ ১৭৩৪৪৯ ২০২৩৪৯ ২০৮০২৫ ২১৯৫২১ 
(গ) অন্যান্য ব্যয় ২১৭ ৫৫৬০ ৭২২৯ ২১৬৬ ৩৯৪৮ ৭২৭০ ৪৯২৫ 
মোট ব্যয় (ক+খ+গ) ২৬৪৫৬৪ ২৬৯৪৯৯ ৩৭১৪৯৫ ৪৪২৫৪১ ৫০১৫৭৭ ৫৩৮৯৮৩ ৫৯৩৫০১ 
জিডিপি”র শতকরা হিসেবে (%) 
(ক) পরিচালন ব্যয় ৭.৫৪ ৭.৫৭ ৭.৯৮ ৯.০৪ ৯.৩১ ৯.১৭ ৯.২২ 
(খ) উন্নয়ন ব্যয় ৩.৯২ ৩.৭৯ ৫.৮২ ৫.৮৮ ৬.৩৮ ৫.৮৯ ৫.৫৮ 
(গ) অন্যান্য ব্যয় ০.০১ ০.২৪ ০.২৭ ০.০৭ ০.১২ ০.২১ ০.১২ 
মোটব্যয় (ক+খ+গ) ১২.৭৫ ১১.৫৯ ১৪.০৮ ১৪.৯৯ ১৫.৮২ ১৫.২৭ ১৪.৯৩ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণীলয়। * সাময়িক 
নোট: ১) উপান্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 


২) উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তভুক্ত। অন্যান্য 


ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, খণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তভুক্ত। 
৩) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬। 


পরিচালন ব্যয় 


২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় 
বাবদ ৩,২৩,৬৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে 
আবর্তক ব্যয় ৩,০২,৫৪৭ কোটি টাকা (৯৩.৪৭%) এবং মূলধন 
ব্যয় ২১১৪১ কোটি টাকা (৬.৫৩%)। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতে বরাদ্দ-বেতন ও ভাতাদি: ২০.২৭ 
শতাংশ, পণ্য ও সেবা: ১০.৫৪ শতাংশ, সুদ পরিশোধ: ১৯.৭২ 
শতাংশ (এরমধ্যে বৈদেশিক খণের সুদ ১.৬৪ শতাংশ) এবং 
ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি স্থানান্তর: ৪২.১৯ শতাংশ। 


২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট পরিচালন 
ব্যয় ৩,৬৯,০৫৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১৩.৭৬ শতাংশ বেশি। পরিচালন 
ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতের বরাদ্- বেতন ও 
ভাতাদি: ১৯.৪৩ শতাংশ, পণ্য ও সেবা: ৯.২৮, সুদ পরিশোধ: 
১৯.৩৫ শতাংশ, যার মধ্যে বৈদেশিক সুদ পরিশোধ: ১.৭০ 
শতাংশ এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি হস্থান্তর: ৪৩.৯৩ 
শতাংশ। লেখচিত্র ৪.২-এ বিগত ৩ বছরের পরিচালন ব্যয়ের 
তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো। 


লেখচিত্র ৪.২: পরিচালন ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়) 


২০২১-২২ 

বেতন ও ভাতা জপ ২০২০-২১ 

জর ২০১৯-২০ 
পণ্য ও সেবা 
সুদ পরিশোধ 
ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি স্থানান্তর 

০ ৫০০০০ ১০০০০০ ১৫০০০০ ২০০০০০ 
(কোটি টাকা) 


নোট: অন্যান্য এর মধ্যে রয়েছে থোক, সম্পদ সংগ্রহ ও পুর্ত কাজ, শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক আর্থিক সম্পদ। 


কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রনোদনা প্যাকেজ 


কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা 
মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশ নানা ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম 


গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব শুরুর 
সাথে সাথেই সংকট মোকাবেলায় সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত বৈশ্বিক মহামারির 
ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতির উপর এর 


অধ্যায় ৪: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা। ৩৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সম্ভাব্য বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
সরাসরি তত্বাবধানে এবং দিক নির্দেশনায় সরকার সল্প, 
মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি সামগ্রিক 
কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এসব কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার ২০১৯-২০ 
অর্থবছরে ২১টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,২০,১৫৩ কোটি টাকার 
প্রণোদনা ঘোষণা করে। পরবর্তীতি ২০২০-২১ অর্থবছরে এর 
আওতা বৃদ্ধি করে ২৮টি কর্মসূচি সম্বলিত ১,৮৭,৬৭৯ কোটি 
টাকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধার 
প্যাকেজ (জিডিপির ৬.২৩%) ঘোষণা করেছে যা জরুরি স্বাস্থ্য 
সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক 
ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সংযোজনী ২-এ 
২৮টি কর্মসূচীর তালিকা দেয়া হলো। 


বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি (এডিপি) 


চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি”র আকার ছিল ২,২৫,৩২৪ 
কোটি টাকা, এরমধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১৩৭,৩০০ কোটি 
টাকা (৬০.৯৩%) প্রকল্প সাহায্য ৬৮,৬১০ কোটি টাকা 


(৩৯.০৭%)। এছাড়া, স্থায়ন্ত্রশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের 
১১৪৬৯ কোটি টাকাসহ এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে 
২৩৬,৭৯৩ কোটি টাকা। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের 
এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প সংখ্যা ১,৫৩৪টি (বিনিয়োগ প্রকল্প: 
১৩২৪টি, কারিগরি সহায়তা: ১২০টি, সায়ন্ত্রশাসিত 
ংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন: ৯০টি)| 


২০২১-২২ অর্থবছরের সংশেধিত এডিপি”র বরাদ্দ ২,০৭,৫৫০ 
কোটি টাকা এরমধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৩৭,৩০০ কোটি 
টাকা (বরাদ্দের ৬৬.১৫%), প্রকল্প সাহায্য ৭০,২৫০ কোটি 
টাকা (৩৩.৮৫%)। স্বায়ন্ত্শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব 
অর্থায়ন ৯,৬২৫ কোটি টাকা সহ মোট সংশোধিত এডিপি'র 
আকার দীড়ায় ২,১৭,১৭৫ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ এর 
কারণে সাম্প্রতিক বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০ 
শতাংশের নীচে হলও অন্যান্য বছরসমূহে এডিপি বাস্তবায়নের 
হার ৯০ শতাংশের ওপরে রয়েছে। সারণি-৪.৪-এ ২০১৫-১৬ 
থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মূল ও সংশোধিত বার্ষিক 
উন্নয়ন কর্মসূচির বরদদ ও ব্যয় স্বায়ভ্শাসিত 
সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত) দেখানো হলো: 


সারণি 8.8: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ 


(কোটি টাকায়) 
ব্যয় 

এডিপি বরাদ্দ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ 
প্রকল্প সংখ্যা প্রকল্প সংখ্যা রি (সংশোধিত এডিপি বরাদের ব্যয় %) 
অর্থবছর [মুল এডিপি) মোট | টাকা প্রত সাঃ. (আরএডিপি) মোট |: টাকা, | প্রত সাঃ মোট জী প্রঃ সাঃ 
(%) (%) (%) 
৮৩৫৮১ ৫৮৩৫৭ ২৫২২৪ 

২০১৫-১৬ ১১২৪ | ৯৭০০০ | ৬২৫০০ | ৩৪৫০০ ) ১৩১৫ ) ৯১০০০ | ৬১৮৪০ | ২৯১৬০ 
(৯২%) (৯৪%) (৮৭%) 
১০০৮৪০ ৭২৪১০ ২৮৪৩০ 

২০১৬-১৭ | ১১২৩ ] ১১০৭০০ ; ৭০৭০০ ; ৪০০০০ 7; ১৪১৫ ; ১১০৭০০; ৭৭৭০০ | ৩৩০০০ 
(৯১%) (৯৩%) (৮৬%) 
২০১৭-১৮ [ ১২৩৯  ১৫৩৩৩১ | ৯৬৩৩১ ; ৫৭০০০ | ১৫৫১ | ১৪৮৩৮১] ৯৬৩৩১ | ৫২০৫০ ডি তে 
(৯৫%) (৯৩%) | (১০০.৫%) 
১৫৮২৬৯ ১১১১৬৫ ৪৭১০৪ 

২০১৮-১৯ | ১৩৯১ | ১৭৩০০০ | ১১৩০০০] ৬০০০০ |] ১৭৮৫ ] ১৬৭০০০] ১১৬০০০] ৫১০০০ 
(৯৫%) (৯৬%) (৯২%) 
২০১৯-২০ 1 ১৫১৬; ২০২৭২১ ] ১৩০৯২১] ৭১৮০০ [১৭৪৮ (১৯২৯২১ [১৩০৯২১ | ৬২০০০ | ১৫৫৬৯৮ 7 ১০৮৯২ [83৫২৬ 
(৮০%) (৮৩%) (৭৭%) 
২০২০-২১ ১৬২৫ ২০৫১৪৫ ১৩৪৬৪৩]। ৭০৫০২ ১৮০৯ | ১৯৭৬৪৩ | ১৩৪৬৪৩ | ৬৩০০০ উরি টিনটিন টিটি 
(৮৩%) (৮৩%) (৮৩%) 
২০২১২২1১৪৯২ 1 ২২৫৩২৪ 1 ১৩৭৩০০] ৮৮০২৪ 1 ১৭১১ 1২০৩৩৬৪ 1 ১৩৩৭৫৯ ] ৬৯৬০৫ 1] ৮০৮৭৯ ডা ক 
(৪০%) (৩৭%) (8৫%) 


উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। নোট: সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত, * ব্যয় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


সারণি ৪.৫-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর 
অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের ধারায় 
এডিপি”র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহণ; বিদ্যুৎ; ভৌত 
পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ; শিক্ষা ও ধর্ম; পল্লী 


উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর; বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ 
প্রযুক্তি; স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ; কৃষি; 
পানি সম্পদ ও শিল্প সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। 
২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদপ্রাণ্ত পরিবহন সেক্টর যা 
মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২৪.৯০ শতাংশ। বিগত 


অধ্যায় ৪: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা। ৩৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বছরসমূহে এডিপিতে পরিবহণ সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ 
প্রদান করা হচ্ছে। সরকার পরিবহণ; বিদ্যুৎ এবং বিজ্ঞান, তথ্য 
ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের পাশাপাশি মানব সম্পদ 


কল্যাণ সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৪,৯২১.৯ কোটি 
টাকা যা মোট বরাদের ৭.৫৫ শতাংশ। একইভাবে গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির 


উন্নয়নেও সচেষ্ট। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ 
২৬,৪৯১.৯৬ কোটি টাকা যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১৩.৪০ 
শতাংশ। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার 


লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ 
বরাদ্দ ১৮,২৮৯.৭ কোটি টাকা যা মোট এডিপির ৯.২৫ 
শতাংশ। 


সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র 


(২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত) 
(কোটি টাকায়) 
অর্থবছর ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
সেক্টর বরাদ্দ % বরাদ্দ % বরাদ্দ % বরাদ্দ % বরাদ্দ % 

১. কৃষি ৫৭৪১.৬০ ৫.১৯ ৫২৮৩-৫২ 1 ৩.৫৬ ৬৯১৮.২৪ ৩.৯২ |] ৬৬২৩.৫৩ | ৩.৪৩ ৭৭৩৪.২৯ ৩.৯১ 
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ১০৭৬১.৪৩ ৯.৭২ ১৬৭২২.০০ | ১১.২৭ 1 ১৫১৫৪.২৫ ৮.৫৮ ১৫৭৭৭.৯১ ৮.১৮ ১৮২৮৯. ৯.২৫ 
৩. পানি সম্পদ ৩৩৪২.১১ ৩.০২ ৪১৪৭.৩১ ২.৮০ ৫০০০.৮৭ ২.৮৩ ৬৫৫২.৭৯ ৩.৪০ ৬৭০৮.৯৩ ৩.৩৯ 

৪. শিল্প ৯৭৪.১২ ০.৮৮ ১৫৬৩.৫৫ ১.০৫ ২১৭৬.০১ ১২৩ ৩২৩৮.১০ ১.৬৮ ৩৫০০.০৯ ১.৭৭ 
৫. বিদ্যুৎ ১৩৪৪৭.৫৭ ১২১৫ ] ২২৩৪০.৩২ |] ১৫.০৬ 1 ২৫৮১৯.১৭ 1 ১৪.৬২ | ২৩৬৩১.৭৮ 1 ১২.২৫ |] ২১৯৪৫.১৭ ১১.১০ 
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ১০৬৭.৮৭ ০.৯৬ ১৩৪৬.৪৮ ০.৯১ ৫৭৩৭.০৬ ৩.২৫ ২৪১৭.০৭ ১.২৫ ১৭৪৮.৭৯ ০.৮৮ 
৭. পরিবহণ ২৭৩৬০.২৩ | ২৪.৭২ 1 ৩৭৫১৩.২২ 1 ২৫.২৮ | ৩৯৫৩১.১৭ | ২২৩৮ 1 ৪৭৪৩১.৯২ | ২৪.৫৯ 1 ৪৯২১২.৮৬ ২৪.৯০ 
৮. যোগাযোগ ১৯১৫.৭৯ ১.৭৩ ৯৩৭.৪৪ ০.৬৩ ২২২১.০১ ১.২৬ ১৭৩৯.৬৪ ০.৯০ ১৫৩৭.৩৩ ০.৭৮ 
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ১৪৩৯১.১৭ ১৩.০০ | ১৫১৪৬.৮৩ 1 ১০.২১ | ২১৯৫৬.৫১ | ১২.৪৩ | ২৬৮৩৯.২৫ | ১৩.৯১ | ২৬৪৯১.৯৬ ১৩.৪০ 
১০. শিক্ষা ও ধর্ম ১২৮৪৫.৯৭ ] ১১.৬০ ] ১৪১৮৬.৫৬ ] ৯.৫৬ 1 ১৫৫১০.৮৪ 1 ৮.৭৮ ] ২০৪২৯.১০ 1 ১০.৫৯ ] ২৪৫৭১.৯৬ ১২.৪৩ 
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ২১৪.১৯ ০.২৮ ৩১৮.৬১ ০.২১ ৬৫৩.৬৬ ০.৩৭ ৫৮৭.৯৩ ০.৩০ ৪৮৪.৫ ০.২৫ 
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ ৫৬৫৫.৩৩ ৫.১১ ৯৬০৭.৫১ ৬.৪৭ ১০৯০২.০৭ ৬.১৭ 1 ১০১০৮.৪৯ 1 ৫.২৪ ১৪৯২১.৯ ৭.৫৫ 
১৩. গণসংযোগ ১৭৬.০০ ০.১৬ ২১৯.৬৫ ০.১৫ ২৫০.৩৯ ০.১৪ ১৭১.২৫ ০.০৯ ২৪৮.২৫ ০.১৩ 
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন ৩৪৭.১৯ ০.৩১ ৪৩১.৮৬ ০.২৯ ৬৪৯.৭১ ০.৩৭ ৭৯৮.০৬ ০.৪১ ৮৭৫.২৯ ০.88 
১৫. জন প্রশাসন ২৩৬১.১৫ ২.১২ ২১১৮.৯১ ১.৪৩ ৪৯৭৪.০৭ ২.৮২ ৫১৩৭.৪৯ ২.৬৬ ] ৩৩৭৭.৫২ ১.৭১ 
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৫৪৭২.০৪ ৪.৯৪ ১২৫৯৩.১৮ 1 ৮.৪৯ 1 ১৩৪৫৩.৬৩ 1] ৭.৬২ | ১৬৭৯০.৪৩ | ৮.৭০ | ১১৫৭৫.৬৬ ৫.৮৬ 
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান ৪৫০.৭৭ ০.৪১ ৩৫৬.২৫ ০.২৪ ৪৬৪.৩০ ০.২৬ ৫৪৪.২৭ ০.২৮ ৫৩৭.৭২ ০.২৭ 
খোক/বরাদ্দ ৪০৯২.০৭ ৩.৭০ ৩৫৪৭.৮০ ২.৩৯ ৫২৪৬.৭৫ ৩.১৪ ৪১০১.৫৬ ২.১৩ ৩৮৮১.২৪ ১.৯৬ 

সর্বমোট বরাদ্দ ১১০৭০০ ১০০ ১৪৮৩৮১ ১০০ ১৬৭০০০ ১০০ ১৯২৯২১ ১০০ ১৯৭৬৪৩ ১০০ 


উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক। 


বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অটেমেশন করার 
জন্য 07/1২/১197 18178201000 9/50০]) (45) শীর্ষক 
ওয়েববেইজ পদ্ধতি ২০২০-২১ অর্থবছর হতে প্রচলন করা 
হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্য 
বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এডিপি”র সেক্টর বিভাজন 
পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে৷ এ প্রেক্ষিতে এডিপি র ১৭টি 
সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সে 


অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ 
বরাদপ্রান্ত খাত পরিবহণ ও যোগাযোগ (২৬.৪৯%), বিদ্যুৎ ও 
জ্বালানি (১৯.৮১%) এবং গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি 
(১১.৫১%) উল্লেখযোগ্য । সারণি ৪.৬-এ ২০২১-২২ অর্থবছরের 
এডিপে ও আরএডিপি” বরাদ্দ দেখানো হলো: 


সারণি ৪.৬: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র 


অর্থবছর: ২০২১-২২) 


(কোটি টাকা) 
্রমিক নং সেক্টর এডিপি বরাদ্দ বরাদ্দের (%) আরএডিপি বরাদ্দ বরাদ্দের (%) 
১ | সাধারণ সরকারি সেবা ৩০৩৬.৪৬ ১.২৮ ২৩৪৭.২১ ১.০৮ 
২ প্রতিরক্ষা ৯৮৮.১১ ০.৪২ ৯৯৮.১১ ০.8৬ 
৩ জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা ৩২০৪.৯৮ ১.৩৫ ৩৪৭৮.০৫ ১.৬০ 
৪8 | শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা ৭৪৯৯.১৫ ৩.১৭ ৭২৬০.০৪ ৩.৩৪ 
৫ | কৃষি ৭৬৬৫.৩৭ ৩.২৪ ৭২৭৯.৪৮ ৩.৩৫ 
৬ | বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ৪৯৪০৮.৮৯ ২০-৮৭ ৪৩০০৯.২৭ ১৯.৮১ 
৭. | পরিবহন ও যোগাযোগ ৬৪৯২৬.৮১ ২৭.৪২ ৫৭৫২৮.৮৭ ২৬.৪৯ 


অধ্যায় ৪: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা। ৩৮ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 

ক্রমিক নং সেক্টর এডিপি বরাদ্দ বরাদ্দের (%) আরএডিপি বরাদ্দ বরাদ্দের (%) 
৮ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ১৪২৯৯.৮৯ ৬.০৪ ১৫৫২০.২৯ ৭.১৫ 

৯ | পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ ৮৫২৬.২৩ ৩.৬০ ৯০৮৪.৯৮ ৪.১৮ 

১০ | গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি ২৫৩৫১.৫৩ ১০.৭১ ২৪৯৮৫.৩৪ ১১.৫১ 

১১ স্বাস্থ্য ১৭৩১১.৮২ ৭.৩১ ১৩৭৯৭.২৬ ৬.৩৫ 

১২ ৷ ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন ২২১৮.৯৩ ০.৯৪ ২৬৬৯.৬২ ১.২৩ 

১৩ ২৩১৭৭.৯৬ ৯.৭৯ ২০৮২৪.৪৬ ৯.৫৯ 

১৪ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৩৬৭৬.৮৭ ১.৫৫ ২৩৬৮.৮৭ ১.০৯ 

১৫. | সামাজিক সুরক্ষা ১৬৪৬.৩০ ০.৭০ ১৮০৭-৫২ ০.৮৩ 
উপমোট ২৩২৯৩৯.৩০ ৯৮৩৭ ২১২৯৫৯.৩৭ ৯৮.০৭ 
মোট উন্নয়ন সহায়তা ৩৮৫৩.৭৯ ১.৬৩ ৪১৮৬.৩৬ ১.৯৩ 
মোট বরাদ্দ ২৩৬৭৯৩.০৯ ১০০.০০ ২১৭১৪৫.৭৩ ১০০.০০ 


উৎস: আইএমইডি। নোট: স্ব-অর্থায়নের প্রকল্পসহ। 


উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন-এ অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান 


বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের 
যোগানে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও এ হার প্রায় ৬৫ 
শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। ২০১৫-১৬ 
অর্থবছরের এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান 
ছিল ৬৭.৯৬ শতাংশ, পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ হার 
বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় ৭০.১৯ শতাংশে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 


পরবর্তী দুই অর্থবছরে তা মোটামুটি একই রয়েছে তবে ২০২০- 
২১ অর্থবছরের এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান হাস পেয়ে 
দাঁড়ায় ৫৯.৩৬ শতাংশ। মূলত: বৈদেশিক উৎস থেকে বিশেষ 
উন্নয়ন সহায়তা/খণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের কারণে অভ্যন্তরীণ 
অর্থায়নের পরিমাণ হাস পেয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে 
এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি পায়। সারণি 
৪.৭-এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ 


অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান ৬৪.৯২ শতাংশে হাস পেলেও দের পরিমাণ তুলে ধরা হলো। 
সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ 
অর্থবছর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
এডিপি ৯১০০০ ১১০৭০০ ১৪৮৩৮১ ১৬৭০০০ ১৯২৯২১ ১৯৭৬৪৩ ২০৭৫৫০ 
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৬১৮৪০ ৭৭৭০০ ৯৬৩৩১ ১১৩৯০০ ১৩০৯২০ ১৩৪৬৪৩ ১৩৩৮৮৬ 
এডিপির শতকরা হিসেবে 
মোট ভভ্যান্তহীণ (%) ৬৭.৯৬ ৭০.১৯ ৬৪.৯২ ৬৯.৪৬ ৬৭.৮৬ ৫৯.৩৬ ৬৪.৫১ 
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপান্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 
রয়েছে৷ সারণি ৪.৮-এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সংশোধিত 


বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন 


বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯,-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি 
ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের 
নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির 
৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত 


বাজেটভিত্তিক ঘটতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের চিত্র তুলে ধরা 
হলো। সারণি ৪.৯-এ অর্থ বিভাগের আইবাস ++, (47745) 
এর তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীতি) 
এবং সংযোজনী ৪.৩-এ বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত 
হিসাবের তথ্য দেয়া হয়েছে। 


সারণি ৪.৮: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন 


(জিডিপির শতাংশ) 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 

সার্বিক বাজেট ভারসাম্য ৫.০৩ ৪.৯৯ ৪.৯৮ ৪.৯৫ ৫.৬০ ৬.০৯ ৫.১২ 
(বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) 

সার্বিক বাজেট ভারসাম্য ৪.৭8 ৪.৬ ৪.৭৮ ৪.৮০ ৫.৪৮ ৬.২৩ ৫.০৬ 
(বৈদেশিক অনুদানসহ) 

নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৩.৫৯ ৩.৫৪ ২.৯৩ ৩.১০ ৩.৫৫ ৩.৮২ ৩.১২ 
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত) ১.১৫ ১.২২ ১.৮৫ ১.৭১ ১.৯২ ২.২৭ ১.৯৮ 
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ) ১.৪৪ ১.৪৬ ২.০৫ ১.৮৬ ২.০৫ ২.৪০ ২-০০ 


উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * সাময়িক 


4 


নোট: উপান্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত জিডিপি*র ভিত্তি বছর:২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপি” ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬। 


অধ্যায় ৪: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা। ৩৯ 
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সারণি ৪.৯: প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (জিডিপি”র শতকরা হারে) 


অর্থবছর ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) ৪.০ ৪.৭ ৪.৭ ৪.৩ ৫.১ 
উৎস: 7794.,5+* অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জিডিপির ভিত্তি বছর:২০১৫-১৬ * লক্ষ্যমাত্রা 
বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ছিল ৪৪,৩৯০.৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ 


অভ্যন্তরীণ খণ 

২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত 
খণের পরিমাণ (নৌট) দীড়ায় ৭০,৬৯৪.৭ কোটি টাকা, যা 
জিডিপি*র ২.০ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত 
খণের পরিমাণ (নীট) ছিল ২৬,৩০৪.১ কোটি টাকা এবং 
ব্যাংক-বহির্ভ়ত উৎস থেকে গৃহীত খণের পরিমাণ (সঞ্চয় 


অর্থবছরে (ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে 
সরকারের গৃহীত খণের (নীট) পরিমাণ দীড়িয়েছে ২৬,০৭৭.৬ 
কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে 
(ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার 
কর্তৃক গৃহীত খণের গতিধারা সারণি ৪.১০ এবং লেখচিত্র ৪.৩ 
এবং দেখানো হলো| 


সারণি-৪.১০: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি খণের নৌট) গতিধারা 


(কোটি টাকায়) 
অর্থবছর ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের খণ (নীট) ব্যাংক-বহির্ভূীত উৎস থেকে | সরকারের মোট | জিডিপি”র 
বাংলাদেশ ব্যাংক | তফসিলি ব্যাংক | মোট খণ গৃহীত সরকারের খণ অভ্যন্তরীণ খণ | শতকরা অংশ 
২০১৫-১৬ ১২৫৪৮.৭ -৯৭৩৩.৯ ২৮১৪.৮ ৩৪২০৬.০ ৩৭০২০.৮ ১৮ 
২০১৬-১৭ -৫২০,২ -১৭৮৮৪.৮ -১৮৪০৫.০ ৫৩৬৮৯.২ ৩৫২৮৪.২ ৯.৫ 
২০১৭-১৮ ৯৬১৯.৩ -১২৪৮৫.৭ -২৮৬৬.৪ ৪৭৪৯০.৭ ৪৪৬২৪.৩ ১.৭ 
২০১৮-১৯ ৯২৯৩.০ ১০৪৯৯.৫ ১৯৭৯২.৫ ৫৩৯০০.২ ৭৩৬৯২.৭ ২.৫ 
২০১৯-২০ ৬৫৯২.১ ৬৪১২২.৮ ৭০৭১৪.৯ ২২৯০২.২ ৯৩৬১৭.১ ৩.০ 
২০২০-২১ -২৭৬৬৯.৭ ৫৩৯৭৩.৭ ২৬৩০৪.১ ৪৪৩৯০.৬ ৭০৬৯৪.৭ ২.০ 
২০২১-২২ -১১১৩০.৫ ১৯৮৬১.৯ ৮৭৩১.৫ ১৭৩৪৬.১ ২৬০৭৭.৬ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রয়ারি ২০২২ পথস্ত। 


লেখচিত্র ৪.৩: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি খণের (নীট) 


জ বাংলাদেশ ব্যাংক জর তফসিলিব্যাংক ল ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস 
5) 


কোটি টাকা 
// 
৩ 
০ 
৩ 
০ 


-২০০০০ 


-৩০০০০ 


অধ্যায় 8: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা। ৪০ 
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বৈদেশিক সহায়তা/খণ 


গত ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি 
(০01010110761)0)-এর পরিমাণ ৯১৪৪২.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার। তন্মধ্যে, বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণের 
(01500151701) পরিমাণ ৭৯৫৭.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭.২২ শতাংশ বেশি। 
এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১,৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, 
যার মধ্যে সুদ ও আসল বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৪৯৬ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১,৪১৯ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার। ফলে নীট বৈদেশিক প্রবাহ দীড়িয়েছে ৬,০৪২ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 


চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বৈদেশিক 
সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় ৪,৮৪৫.৩২ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার। এ সময়ে মোট অর্থ ছাড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৮৯৯.৬২ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তা 
(খণ ও অনুদান) গ্রহণ এবং খণের সুদ ও আসল পরিশোধের 
বিবরণ সারণি ৪.১১-এ সন্নিবেশ করা হলো। এছাড়া, বৈদেশিক 
সহায়তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট ৫৭ থেকে পরিশিষ্ট 
৬১ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। দেশের বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দীড়িয়েছে ৫৫,৩৬৩ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপির ১২.১৫ শতাংশ। 


সারণি ৪.১১ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের খণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
খণ ও অনুদান গ্রহণ আসল ও সুদ পরিশোধ নীট বৈদেশিক প্রবাহ 
অর্থবছর অনুদান খণ মোট সু ভাল মোট আসল পরিশোধ আসল ও সুদ 
২০১৫-১৬ ৫৩১ ৩০৩৩ ৩৫৬৪ ২০২ ৮৪৯ ১০৫১ ২৭১৫ ২৫১৩ 
২০১৬-১৭ ৪৫৯ ৩২১৮ ৩৬৭৭ ২২৯ ৮৯৪ ১১২৩ ২৭৮৩ ২৫৫৪ 
২০১৭-১৮ ৩৮৩ ৫৯৮৭ ৬৩৭০ ২৯৯ ১১১০ ১৪০৯ ৫২৬০ ৪৯৬১ 
২০১৮-১৯ ২৭৯ ৬২৬৩ ৬৫৪২ ৩৯১ ১২০২ ১৫৯৩ ৫৩৪০ ৪৯৪৯ 
২০১৯-২০ ১৯৬ ৭০৭৪ ৭৩৮২ 8৭৭ ১২৫৭ ১৭৩৪ ৬১২৫ ৫৬৪৮ 
২০২০-২১ ৫০৯ ৭8৪৮ ৭৯৫৭ ৪৯৬ ১৪১৯ ১৯১৫ ৬৫৩৮ ৬০৪২ 
২০২১-২২* ১৫৬ ৫৭৪৩ ৫৮৯৯ ৩৪৯ ৯৮৬ ১৩৩৫ ৪৯১৩ ৪৫৬৪ 
উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
লেখচিত্র 8.৪: বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা 
জর অনুদান জা ঝখণ জ মোট 
ু 
2? ৪ 
রি 


২০১৫-১৬ 


২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 


২০১৮-১৯ 


২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 


* জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংযোজনী ৪.১ 
২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে আনীত শুক্ক-কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের বিবরণী 


শুক্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদি 


করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত করোনা ভাইরাস টেস্টিং কিট, বিশেষ ধরনের 
মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও ৮৮7 উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কীচামাল আমদানির উপর আমদানি শুষ্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 
এছাড়াও, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় উক্ত ভাইরাস সনাক্তকরণ ণ-৮0২ং কিট প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় কীঁচামাল আমদানিতে নতুন 
করে শুষ্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুঁটিকালীন সময়ে আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, জরুরি 
চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবাসামগ্রী শুঙ্কায়নসহ খালাস প্রদান এবং রপ্তানি ও ইপিজেড এর কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে সকল কাস্টম হাউস ও 
কাস্টমস স্টেশনসমূহ বিশেষ ব্যবস্থায় দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। 

ওউঁষধ শিল্পের সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কীচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি 
সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 

শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিুখী শিল্পের বহুমুখী 
প্রসারের কৌশল অবলম্বনে শিল্প খাতের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

দেশীয় শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে অটোমোবাইল, মোটরসাইকেল, লিফট, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, মোবাইলফোন, তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত 
ডিভাইস উৎপাদনে কাস্টমস ডিউটি অব্যাহতি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 

আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুক্ষ, সম্পূরক শুষ্ক, রেগুলেটরি ডিউটি ও মূল্য সংযোজন কর আরোপের ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া 
হচ্ছে। 

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামস্ত্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ওঁষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কীচামালের ক্ষেত্রে সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতার ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। 

দেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্যকে প্রতিরক্ষণের জন্য গাজর, শালগম, কীচামরিচ, টমেটো, ক্যাপসিকাম, কমলা আমদানিতে প্রত্যায়িত শুক্কহার 
ও শুক্ষ-কর নির্ধারণযোগ্য মূল্য যৌক্তিক করা হয়েছে। লবণ চাষীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। 

মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 

সাধারণ শুক্ষ-কর মুক্ত সুবিধায় সুরক্ষা সামগ্রী আমদানি সুবিধা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত উঁষধ, 
চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতিকে বিশেষ মওকুফ আদেশ জারী করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল 
বিশ্ববিদ্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, এনজিও প্রতিষ্ঠান ০4372, অরুনাচল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ পুলিশ, 
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, 78০1 11৪ 10017081101, এসএসএফ, 00190 ৪800175 0909 01 7019০ 9০1০০ (00৮), বাংলাদেশ ডাক 
বিভাগ, 98৮91)6 011001সহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ শুক্ক-কর মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে৷ 

সমুদ্ধ বিজয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে 88115190691. 001560175 ৬1৪95 এর পরিধি বিদ্যমান ১২ নটিক্যাল মাইল থেকে ২৪ 
নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ, কাস্টমস সম্পর্কিত মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট অপরাধকে চোরাচালানের সংজ্ঞায় অন্ত্ভুক্তকরণ এর লক্ষ্যে 
বিদ্যমান 08500109 4১০1, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। 

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 050 ও 17170 সংশ্লিষ্ট পণ্য চিহিতকরণ ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাস্টমস ট্যারিফে নতুন 
এইচ.এস কোড সৃষ্টি করা হয়েছে। 


মূল্য সংযোজন কর (মুসক) সংক্রান্ত বিষয়াদি 
আর্থিক সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম 


4১016000890 এবং 0:81051)91:501 90101010790 এ মূল্য সংযোজন কর আইন ও তার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়িত 
হচ্ছে; 

অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান ও ই-পেমেন্টর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছন্দ 
বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে; 
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ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 71০0০001010 11508] [০৬1০০ (277)/ 99195 79919 0:0100:01101 
(970) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; 

6-051911 এর মাধ্যমে অনলাইনে মূসক পরিশোধ করা যায়। উল্লেখ্য যে, একক চালানে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধধ পরিমান মূল্য সংযোজন 
কর ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 

যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টাঁণওভার কোটি টাকার অধিক তাদের মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক 
করা হয়েছে। 


২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত নীতি 
দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য কার্যক্রম 


* দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, 
এয়ারকন্ডিশনার এবং কম্প্রেসরের ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে; 


* অটোমোবাইলস শিল্পের বিকাশে দেশে উৎপাদিত গাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে; 


দেশীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, রেন্ডার, জুসার, মিক্সার, 
গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি, আয়রন, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার ও প্রেসার কুকারের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং পণ্য উৎপাদনে 
ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; 


০. /১০11৮০ 77211790600108] 1116016115 (71) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কীচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি সুবিধা অব্যাহত 
রাখা হয়েছে; 


গ পলিস্টাইরিন স্টেপল ফাইবার উৎপাদনের লক্ষ্যে কীচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে; 


কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা: পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, লো-লিষ্ট পাম্প, রোটারি টিলার ইত্যাদি 
সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; 


নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার শো-রুমের ভাড়ার উপর সেবা পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি বলবৎ রাখা হয়েছে; 


৪ স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতিপয় কীচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট 
অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; 


নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। 
তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রম 
গ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার, কী-বোর্ড, ৮০3 ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; 


৪ মোবাইল ফোনের স্থানীয় উৎপাদন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। 
স্বাস্থ্যখাতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে 


০ বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে 9৮1]-19 1০515 এর আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে 
মুসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 9015108] 7৬851 (2৪8০০ 189]. সহ) এর উৎপাদন ও 
ব্যবসায়ী পর্যায়ের জন্যও মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ নিরোধক উষধের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী 
পর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং কোভিড-১৯ নিরোধক টিকা আমদানি পরবর্তী সংরক্ষণ, বিপণন, পরিবহন, ডিস্ট্রবিউশন 
এবং টিকাদান কর্মসূচীর ফি এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (উৎসে মূসক কর্তনসহ) অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি 
বৈশ্বিক এই দুর্যোগকালে জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবল অটুট রাখার স্বার্থে মেডিটেশন সেবার উপর মূসক অব্যাহতি বলবৎ রাখা 
হয়েছে। 
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২০২২ 


জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সম্পূরক শুষ্ক হার নিম্নরুপে নির্ধারণ করা হয়েছে 


সিগারেট 
(১০ শলাকার জন্য) টাকা কির বিদ্যম রা বিদ্যমানকরজার 
১০ শলাকার ১- র র ১- 
(২০২০-২১) (২০২০-২১) (১০ জন্য) (২০২১-২২) (সম্পূরক শুক্ধ হার) (২০২১-২২) 
৩৯ টাকা ও তদুর্ধব ৫৭% ৩৯ টাকা ও তদুর্ধব ৫৭% 
৬৩ টাকা ও তদূর্ধব ৬৫% ৬৩ টাকা ও তদূর্ধব ৬৫% 
৯৭ টাকা ও তদূর্ধর ৬৫% ১০২ টাকা ও তর্ূর্ধব ৬৫% 
১২৮ টাকা ও তদুর্ধর ৬৫% ১৩৫ টাকা ও তদুর্ধধ ৬৫% 
বিড়ি 
২০২১-২২ ২০২১-২২ 
২০২০-২১ ২০২০-২১ 
বিডির ধরণ এ ্ রর মূল্য না ও রর রী 
প্যাকেট) ও রর বর 
€ (ভ্যাট ও সম্পূরক শুক্ষসহ) নং সানির সম্পূরক শুক্ক হার ১ 
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে ৮ শলাকা ৬.০০ টাকা ৬.০০ টাকা ৩০% ৩০% 
তৈরি বিড়ি ১২ শলাকা ৯.০০ টাকা ৯.০০ টাকা ৩০% ৩০% 
(ফিল্টার বিষুক্ত) ২৫ শলাকা ১৮.০০ টাকা ১৮.০০ টাকা ৩০% ৩০% 
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে ১০ শলাকা ১০.০০ টাকা ১০.০০ টাকা ৪০% ৪০% 
টি টি ২০ শলাকা ১৯.০০ টাকা ১৯.০০ টাকা ৪০% ৪০% 
আয়কর সংক্রান্ত বিষয়াদি 


২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য আয়কর খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ 


এর যৌক্তিককরণঃ 


কোম্পানি করদাতা, কৃত্রিম ব্যক্তি সন্তা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ব্যক্তি করদাতার করহার 


০ ব্যক্তি করদাতাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার করহার ০.৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ০.২৫ শতাংশ করা হয়েছে; এক ব্যক্তি কোম্পানি 


(ওপিসি) এর করহার ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। 


০ পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির কর হার ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরুপ 


কোম্পানির কর হার ৩২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। 


০ কোম্পানি ও ব্যক্তি সংঘ ব্যতিত অন্যান্য কৃত্রিম ব্যক্তি-সন্তা ও করারোপণ যোগ্য সন্তার করহার ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। 


০ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর হার ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। 
তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক কর রেয়াত 


০ তৃতীয় লিজোর করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ৩ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩.৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। 
০ কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০ শতাংশ অথবা ১০০ জনের অধিক কর্মচারী 
তৃতীয় লিঙ্জ হতে নিয়োগ করলে উক্ত কর রেয়াত প্রদান করার বিধান করা হয়েছে৷ 


০ বিদ্যমান ৭টি ধাপের পরিবর্তে ৫টি ধাপ করা হয়েছে। 


০ আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বাতিল করা হয়েছে। 
০ ন্যুনতম সারচার্জ বিলোপ করা হয়েছে। 
মৎস্য আয়ের করহার যৌক্তিকীকরণ 


০ বিদ্যমান তিনটি করধাপের পরিবর্তে চারটি করধাপ করা হয়েছে। 


০ ২০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ 


করহার করা হয়েছে। 
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আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ও সাধারণ উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ 
০ আমদানি পর্যায়ে সিমেন্ট শিল্পের কীচামাল ৩ শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ, সমুদ্রগামী জাহাজ ২ শতাংশ এর পরিবর্তে ১ শতাংশ, 


ক্যাশ রেজিস্ট্রার, সব ধরনের ফল, প্রপেলার শুন্যের পরিবর্তে ৫ শতাংশ, নারিকেলের তন্তু ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩ শতাংশ এবং 
সকল ধরনের মদ ও পারফিউম ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ২০ শতাংশ অগ্রীম কর আরোপ করা হয়েছে। 

০ পাবলিক অকশনের মাধ্যমে কোনো পণ্য, সম্পত্তি বা অধিকার বিক্রয় করা বা লিজ প্রদান করা হলে অকশন ক্রেতার নিকট হতে ৫ 
শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর এর বিধান করা হয়েছে। 

০ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩” এর অধীন লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন কালে উৎসে ৫০,০০০ টাকা কর সংগ্রহের 
বিধান করা হয়েছে। 

০ শুধুমাত্র রেন্টাল এর পরিবর্তে সকল ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের বিপরীতে বিল পরিশোধকালে 
উৎসে কর কর্তনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে। সিমেন্ট, লোহা এবং লোহা জাতীয় পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে করহার ৩ 
শতাংশ হতে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। 

০ কোনো নিবাসী ঠিকাদার বাংলাদেশে কোনো অনিবাসীর সাথে ঠিকাদারী চুক্তি সাপেক্ষে উক্ত কাজের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের উপর 
উৎসে কর কর্তন করার হার ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে। ১০ বছরের অধিক সময়ের নৌযানের জন্য যাত্রীপ্রতি 
অগ্রিম কর ১২৫ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করা হয়েছে। 

করনেট সম্প্রসারণ 

০ দুই লক্ষ টাকার উর্ধে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে, দুই লক্ষ টাকার উর্ধে পোস্টাল সেভিংস্‌ ডিপোজিট খুলতে, বাড়ির নকশা অনুমোদনে এবং 
সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। 

০  ই-কর্মীস প্ল্যাটফর্ম কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 

ডিজিটাল ট্রাক্সফরমেশন ও করমুক্ত খাতের সম্প্রসারণ 

০ ডিজিটাল ট্রাসফরমেশনে বিদ্যমান ২২টি খাতের পাশাপাশি 01900 961৮1০০, 959691 ]0921-11017, ৪-19210105 [01910110, ৪- 
0০০0] [01)110811015, 11010116 81001108101) 0০৬০1010700 991%1০০ এবং 1] 11661910105 নামক নতুন খাতসমূহকে করমুক্ত 
ঘোষণা করা হয়েছে। 

০ ৫ লক্ষ পর্যন্ত যেকোনো অংকের কর অটোমেটেড চালানের মাধ্যমে বা এ-চালানে পরিশোধ করার বিধান করা হয়েছে। 

“৬1906 17) 13911019051)? ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কর প্রণোদনা 

০ মেগা শিল্পে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অন্যুন ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে স্থাপিত অটোমোবাইল (থ্রি হইলার ও ফোর হুইলার) 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২০ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে 
হোম ও কিচেন ত্যাপ্লায়েন্সেস উৎপাদনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে৷ 
ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, শিশু খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে এবং কৃষি 
যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। 

০ হালকা প্রকৌশল শিল্পের সকল প্রকার পণ্য যা কেবল শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন উদ্যোক্তাদের দশ বছর মেয়াদে কর 
অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে৷ 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা 

০ শিল্পায়নের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত 
প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। 

আইটি হার্ডওয়্যার খাতে উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রণোদনা 

০ আইটি খাতে বাংলাদেশে আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রণোদনা হিসেবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। 

সুলভ এবং বিকেন্দ্রীত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ 

০ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুলভ করতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার 
বাইরে স্থাপিত এবং অন্যুন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের শর্তে হাসপাতালের 
আয়কে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। 


অধ্যায় ৪: রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা । ৪৫ 
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০ কষুদ্রধণ সংগ্রহ ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা 
০ নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন 5৬7; খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ন ওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে। 
০  ক্ষুদ্রঝধণের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতে 90 4১915 701০0 এর পাশাপাশি 1100 07601 7২০019101% /১০)০115 এর সাথে 
নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রধণ হতে আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে। 
০ দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ডমার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা 
০ দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে সুকুক বন্ডের সহজ প্রচলন ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর এবং 
ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট হতে মূল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা 
হয়েছে। 
০ অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ 
০ ২০,০০০ টাকার অধিক বেতন-ভাতাদি এবং কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করলে ব্যাংক ট্রান্সফারের 
পাশাপাশি মোবাইল ফাইনানসিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে ব্যয় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। 
০ যে কোন সরবরাহ ও ঠিকাদারীর বিল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইনানশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে গ্রহণ করা না হলে বিদ্যমান উৎসে 
করহারের অতিরিক্ত ৫০শতাংশ কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। 


২,০০,০০০+ ব্যাখ্যাসন্্‌ প্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সন্মিউশন আ্যাপ..! 


ওািস্শ 
রানী ২৫০ + 
২ ছু জব ই-বুক ও লেকচার নোট 


লিল ৮ উজার টান গঙ্ল চান বই 
হিরিযতি / $ 4০২ ৯,৫০,০০০ + 
নাইভ আপডেট €₹্‌ ৩ 


পরীক্ষার বা গতানুগতিক কোচিং নম... ! 
11192 রিনি 40010178016 3010 901001015 (09) 
৫০,০০০ + আ্যাপেই হোক বিসিএস সন্ভ 
2 অগ্যায়তিভিক নৈ্বতি ডি রা 
(০৬ আত এ আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 
০ জাস্ট ডাউননোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 


তি 91910.919০০015.০017.100 
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সংযোজনী ৪.২ 
কোভিড ১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ 
নং (কোটি টাকা) 
১ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল ৫,০০০ 
২ ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সাভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান ৭৩,০০০ 
৩ ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান ৪০,০০০ 
৪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (2,020111)০%০101017910117070)-এর সুবিধা বাড়ানো ১৭,০০০ 
৫ [16-911001079101 01601 7২০11181100 90170106 ৫,০০০ 
৬ চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকমীদের বিশেষ সম্মানি ১৩৮ 
৭ স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা ৭৫০ 
৮ বিনামূল্যে খাদ্যসামশ্ত্রী বিতরণ ২,৫০০ 
৯ ১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয় ৭৭০ 
১০ লক্ষ্যভিন্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ ১৩২৬ 
১১ ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি ৮১৫ 
১২ গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ ২,১৩০ 
১৩ কৃষি কাজ যান্িকীকরণ ৩,২২০ 
১৪ কৃষি ভর্তুকি ৯,৫০০ 
১৫ কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ৮১০০০ 
১৬ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ৩,০০০ 
১৭ কর্মসূজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক ৩,২০০ 
এবং 2]91-এর মাধ্যমে) 
১৮ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত খণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী ২,০০০ 
১৯ এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ২,০০০ 
২০ তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা ১,৫০০ 
২১ ৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঝণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ১,৫০০ 
২২ বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ ১,২০০ 
২৩ ২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ ৯৩০ 
২৪ দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- ৪৫০ 
টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান 
২৫ শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে ১৫০ 
বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম পরিচালনা 
২৬ ৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে ১০০ 
বিশেষ বরাদ্দ প্রদান 
২৭ গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যব্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১,৫০০ 
পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে খণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি 
টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান 
২৮ পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/খিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার ১,০০০ 
মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে ড/07101)0 08:0121 খণ সহায়তা প্রদান 
মোট (কোটি টাকায়) ১৮৬৭৯ 
মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ২২০৮০ 
জিডিপি”র শতকরা হারে (%) ৬.২৩ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সংযোজনী ৪.৩ 
এক নজরে বাজেট 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ সংশোধিত বাজেট বাজেট হিসাব 
২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান 
রাজন্থ প্রাপ্তি ৩৮৯০০০ ৩৮৯০০০ ৩২৮৬৬৫ 
করসমূহ ৩৪৬০০০ ৩৪৬০০০ ২৬৯৮০৩ 
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ ৩৩০০০০ ৩৩০০০০ ২৬৩৮৮৬ 
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ ১৬০০০ ১৬০০০ ৫৯১৭ 
কর ব্যতীত প্রাপ্তি ৪৩০০০ ৪৩০০০ ৫৮৮৬২ 
বৈদেশিক অনুদান ৩১৯২ ৩৪৯০ ২৩৪৮ 
মোট ৩৯২১৯২ ৩৯২৪৯০ ৩৩১০১৩ 
ব্যয় 
পরিচালন ব্যয় ৩৬৬৬২৭ ৩৬১৫০০ ২৮৫৮৩০ 
আবর্তক ব্যয় ৩৪০৫৭২ ৩২৮৮৪০ ২৬৫৮৯৩ 
এর মধ্যে সুদ 
অভ্যন্তরীণ খণের সুদ ৬৫০০০ ৬২০০০ ৬৬৩১৯ 
বৈদেশিক ঝণের সুদ ৬২৪৪ ৬৫৮৯ ৪২৮৭ 
মূলধন ব্যয় ২৬০৫৬ ৩২৬৬০ ১৯৯৩৭ 
খাদ্য হিসাব ১৩৬ ৫১৭ ৪২৪৬ 
খণ ও অগ্রিম (নীট) ৪৭৮৯ ৪৫০৬ ৫৯৩ 
উন্নয়ন ব্যয় ২২১৯৪৮ ২৩৭০৭৮ ১৬৯৪৯১ 
স্কিম ৩০৪০ ৩১৭৬ ২৭২১ 
এডিপি বহির্ভত বিশেষ প্রকল্প ৬৩৩৬ ৫১৯০ ৪১০৮ 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০৯৯৭৭ ২২৫৩২৪ ২৬০৪৯৫ 
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহিভভূত) ও ০০ ডি ৬ 
স্থানান্তর 
মোট-ব্যয় ৫৯৩৫০০ ৬০৩৬৮১ ৪৬০১৬০ 
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) -২০১৩০৮ -২১১১৯১ -১২৯১৪৭ 
(জিডিপির শতকরা হার) -৫.১ -৬.১ -৪.২ 
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) -২০৪৫০০ ২১৪৬৮১ -১৩১৪৯৫ 
(জিডিপির শতকরা হার) -৫.১ -৬.২ -৪.৩ 
অর্থ সংস্থান 
বৈদেশিক খণ-নীট ৭৭০২০ ৯৭৭৩৮ ৪৫৭০৮ 
বৈদেশিক খণ ৯১৮১২ ১১২১৮৮ ৫৭৭২৬ 
বৈদেশিক খণ পরিশোধ -১৪৭৯২ -১৪৪৫০ -১২০১৮ 
অভ্যন্তরীণ খণ ১২৪২৮৮ ১১৩৪৫৩ ৮২৫০৬ 
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট) ৮৭২৮৭ ৭৬৪৫২ ৩২৬৭৩ 
দীর্ঘমেয়াদি খণ (নীট) ৬২৪৩৫ ৫১৬০০ ৫০৬৯২ 
স্বল্লমেয়াদি খণ নীট) ২৪৮৫২ ২৪৮৫২ ১৮০১৯ 
ব্যাংক বহির্ভূত খণ (নৌট) ৩৭০০১ ৩৭০০১ ৪৯৯১৩ 
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট) ৩২০০০ ৩২০০০ ৪৩০৪০ 
অন্যান্য (নীট) ৫০০১ ৫০০১ ৬৮৭৩ 
মোট অর্থসংস্থান ২০১৩০৮ ২১১১৯১ ১২৮২৯৪ 
রন্ডাম আইটেমঃ ৩৯৭৬৪৬২ ৩৪৫৬০৪০ ৩০৮৭৩০০ 
জিডিপি: 


উৎস: আইবাস ++, অর্থ বিভাগ| 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পঞ্চম অধ্যায় 


মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন 


অনৈতিক পুনরুছার প্রক্রিয়ায় সাবিক আিকি ও মুল্য স্থিতিশীলতার জন্য যথাযখ সতকর্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ 
ব্যাংক ২০২১-২২ বছরের জন্য মুদ্রানীতি ভঙ্গি (5147০) প্রণয়ন করে। অভ্যন্তরীণ ও বাহিঃ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং আরিকি 
অগ্রগতির উপর ভিভি করে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা ও ৭ কমস্িচি প্রণীত হয়েছে। প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবাদ ও ভোভন 
মুলাসূচ্ক ভিতিক সাধারণ গড় মুল্যন্ীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২১-২২ অথবিছরে ব্যাপক মুদার প্রবৃদ্ধি নিধার্রিত হয়েছে 
১৫০ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ খণের প্রবৃদ্ধি সংকুলান করা হয়েছে ১৭৮ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রিজার্ভ মুদা 
নীট বেদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্রীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাহা নিধার্বণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ! ১০. ৩ 
শতাংশ ও ১৬.৫ শতাংশ। সবর্শেষ প1৪ তা নুযায়ী, ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ বাাপক মুদ্বা, রিজার্ভ মুদা এবং অভ্যন্তরীণ ঝণের 
এরকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথারুমে ৯.৫ শতাংশ ৭.৩ শতাংশ এবং ১৩.৪ শতাংশ! যা গুবর্বতী বছরের একই মাসে ছিল 
যথাকুমে ১৩.৪ শতাংশ ১৯.৯ শতাংশ এবং ৮.৮ শতাংশ। উল্লেখ, ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ শীট বেদেশিক সম্পদের প্রবৃি 
ব্যাপক হাসের ফলে ব্যাপক হুর প্রবৃদ্ধি হাস পেয়েছে। ঝণাত্মক বাণিজ্যিক ভারসাম্য এবং রেমিটান্সের নিমমুখী ধারার 
ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বেদেশিক সম্পদের এবি ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৩০.৪ শতাংশ হতে আধিক পরিমাণে হাস 
পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ দাঁড়ায় -০.৫ শতাংশ। নীট অভ্যভরীণ সম্পদের প্রবৃি ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ১২.৭ 
শতাওশ! যা প্রবর্বতী বছরের একই মাসে ছিল ৮.৭ শতাঙশ। সরকারের চলমান সম্প্রসারণমুলক আধিকি নীতির সাথে 
সামগস্য রেখে বিশেষ করে কোভিড-১৯ ফোকাবেলায় ২০২২ সালের জুন শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাষিকি 
ঝণের লক্ষ্যমাতা নিধার্রিত হয়েছিল যথারুমে ৩২৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বাষিক ভিতিতে 
সরকারি ও বেসরকারি খাতে খণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাকুম়ে ২৮.১ শতাংশ ও ১০৯ শতাংশ! যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
শেষে উত্ত খাতে প্রকৃত খণের প্রতৃ্ধি দাঁড়িয়েছিল যখারুমে ৮.৩ শতাংশ ও ৮.৯ শতাংশ। খণ এবং আমানতের সুদ হার এ 
নিহগামী ধারা বজায় রয়েছে। খণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষে ৭.৪৮ শতাংশ থেকে কমায়ে হাস পেয়ে 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে 9.১০ শতাংশে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২০ শেষের 8.8৪ 
শতাংশ থেকে হাস ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৪.০২ শতাংশে পৌরছায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে ঢাকা ও জাম এই উভয় 
বাজারের বাজার মূলখন ও মুল্যসুচ্ক বৃদ্ধি পায়। তবে অর্থবছরের ছিতীয় প্রাতিক থেকে মুল্যসৃচকে কিছুটা আহ্িরতা 
(৮917111/)) পরিল্িচত হয়। ডিইসি'র বাজার মূলখন ও ব্রড ইনভেলা 0ডিএসইএক্স) জুন, ২০২১ শেষের তুলনায় ফেুয়ারি 
২০২২ শেষে বৃদ্ধি পায় যথাকুমে ৫৭২ শতাংশ এবং ৯.৮ শতাংশ। একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচ্ঞে লিমিটেড এর 
বাজার মূলখন ও সাবিকি মূল্য সৃচ্ক বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৭ ২৭ শতাংশ এবং ১০. ৩৭ শতাংশ 


অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার বিদ্যমান সম্প্রসারণমূলক ও 
সংকুলানমুখী (০5980510081 8100 ৪8০001017090811%6) 
মুদ্রানীতি চলমান রাখার পাশাপাশি সার্বিক আর্থিক ও মূল্য 
স্থিতিশীলতার জন্য যথাযথ সতর্কতা বজায় রাখার লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২১-২২ বছরের জন্য মুদ্রানীতি ভঙ্গি 


(50090100. 01 ০%০170০) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত 
জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার যোগফল থেকে 
প্রাপ্ত নমিনাল বা বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার 
সাথে অর্থের আয় গতির পরিবর্তন সমন্বয়পূর্বক ব্যাপকমুদ্রা 
সরবরাহের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের 


(580০০) প্রণয়ন করে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সামষ্টিক অর্থনীতি 
এবং আর্থিক অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের মুদ্রা ও ণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। 


কাঙ্সিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত মুদ্রা ও খণ যোগান 
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক আর্থিক 
কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। বিনিময় সমীকরণের ভিত্তিতে 


উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ 
(1001161915  1050711161009) ও খোলা বাজার কার্যক্রম 
ব্যবহার করে রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যাপক 
মুদ্রার বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। 


চলতি অর্থবছরের জন্য গৃহীত সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির 
ব্যাপক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ধরনের 
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পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম খরচে 
ংকগুলোর তহবিল প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও সুদহার 
করিডোর (রেপো এবং রিভার্স রেপো হারের মধ্যে ব্যবধান) 
যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রেপো সুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট 
এবং রিভার্স রেপো সুদহার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হাস করে ৩০ 
জুলাই ২০২০ হতে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদের হার 
যথাক্রমে ৪.৭৫ ও ৪.০০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে৷ 
এসকল হার ২০২১-২২ অর্থবছর এ অপরিবর্তিত রয়েছে। 


চলমান সুদহার যৌক্তিকীকরণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য 
রেখে বিগত ১৭ বছর যাবৎ (২০০৩ সাল থেকে) অপরিবর্তাত 
থাকা ব্যাংক রেট ১০০ বেসিস পয়েন্ট হাস করে ৪.০০ 
শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অভ্যন্তরীণ এবং 
অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নগদ জমা সংরক্ষণ 


আবশ্যকতা (সিআরআর) ৫.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে 
যথাক্রমে ৪.০ শতাংশ ও ২.০ শতাংশ এবং আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানের (এফআই) জন্য সিআরআর ২.৫ শতাংশ থেকে 
হাস করে ১.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসকল হার 
২০২১-২২ অর্থবছরেও একই রয়েছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (৮০21- 
0-5০8) রিজার্ভ মুদ্রা 0২০১০1%০ 1৬101০৮), ব্যাপক মুদ্রা 
(31980 1101795) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (৪0৬ +101725) 
প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.২৫ শতাংশ, ৯.৪৫ শতাংশ এবং 
১২.৪৭ শতাংশ। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীট বৈদেশিক 
সম্পদ হ্রাসের ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হাস পেয়েছে। সারণি 
৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো। 


সারণি ৫.১: মুদ্রার সুচকসমুহের গতিধারা 


(সময় শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন) 


সূচক ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ফেব্রু ২১ ফেব ২২ 
সংকীর্ণ মুদ্রা ৩২.১০ ১৩.০১ ৬.১৭ ৭.২২ ২০.১১ ১৪.৪৯ ১৯.১৯ ১২.৪৭ 
ব্যাপক মুদ্রা ১৬.৩৫ ১০.৮৮ ৯.২৪ ৯.৮৮ ১২.৬৪ ১৩.৬২ ১৩.৩৫ ৯.৪৫ 
রিজাভ মুদ্রা ৩০.১২ ১৬.২৮ ৪.০৪ ৫.৩২ ১৫.৫৬ ২২.৩৫ ১৯.৭২ ৭.২৫ 

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 
সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) ব্যাপক মুদ্রা এম২) 


₹কীর্ণ মুদ্রা ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ১৪.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি 
পায়, ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২০.১১ 
শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা 
সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৪৭ শতাংশ, যা পূর্ববতী অর্থবছরের 
একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯.১৯ শতাংশ। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের 
মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা 
(ব্যাংক-বহির্ভীত মুদ্রা) ১৪.৫৩ শতাংশ ও তলবি আমানত 
৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে 
জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক- 
বহির্ভূতমুদ্রা) ১৪.৫৩ শতাংশ এবং তলবি আমানত ২৫.৭১ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 


ব্যাপক মুদ্রার স্থিতি জুন ২০২১ শেষে ১৫,৬০,৮৯৫.৩ কোটি 
টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২০ শেষে ছিল ১৩,৭৩,৭৩৫.১ 
কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে 
(ফেব্ুয়ারি ২০২২ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই 
সময়ের তুলনায় ৯.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,২০,৯৩৬.৭ 
কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির 
হার ছিল ১৩.৩৫ শতাংশ। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
২০২২ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি 
আমানত ৮.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে 
১১.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার 
(এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ 
ও ৫.২-এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের 
কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক 
শতকরা অবদান উপস্থাপন করা হলো। 


অধ্যায় ৫: মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন। ৫০ 
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লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা 
(বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন) 
২৫ 
২০ 
_ ১৫ 
৯ 
রি 
৫ 
০ পা পা বা পা 7 
জুন, ২০১৮ জুন, ২০১৯ জুন, ২০২০ জুন, ২০২১ ফেঞ্ডু ২০২২ 
--+_সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) - ক্র মেয়াদি আমানত ব্যাপক মুদ্রা এম২) 
সারণি ৫.২:মুদ্রা ও খণ পরিস্থিতি 
সুচক জুন, ২০১৮ জুন, ২০১৯ জুন, ২০২০ জুন, ২০২১ ফেঞ্চু ২০২১ ফেব্রু ২০২২ 
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা) 
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৬৪৬৭৪.৪ ২৭২৩৯৯.৫ ২৯৭৩৩৬.২ ৩৮২৩৩৭.৫ ৩৬১৭৩১.০ ৩৬২৬৬৬.৪ 
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৮৪৫৩০৬.৬ ৯৪৭২১২ ১০৭৬৩৯৯ ১১৭৮৫৫৭.৮ ১১১৯২০২,১ ১২৫৮২৭০,৩ 
ক) অভ্যন্তরীণ খণসি ১০২১৬২৭ ১১৪৬৮৮৫ ১৩০৭৬৩৪ ১৪৩৯৮৯৯,০ ১৩৬৪৫০৪.২ ১৫৪৬২৪০.৩ 
১) সরকারি খাত (নীট) ৯৪৮৯৫.১ ১১৩২৭৩.৪ ১৮১১৫০.৭ ২২১০২৫.৯ ১৭৯৫১১,.৫ ২৩১৪৬৭.৫ 
২) রাষ্ট্ায়ন্ত খাত ১৯২০০ ২৩৩৫৫.৬ ২৯২১৫.১ ৩০০১৭.৮ ৩১৪৮২,১ ৩৫৯১৬.৯ 
৩) বেসরকারি খাত ৯০৭৫৩১.৫ ১০১০২৫৬ ১০৯৭২৬৮ ১১৮৮৮৫৫.৩ ১১৫৩৫১০,৬ ১২৭৮৮৫৫.৯ 
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট) -১৭৬৩২০ -১৯৯৬৭৩ -২৩১২৩৫ -২৬১৩৪১.২ -২৪৫৩০২,১ -২৮৭৯৭০.০ 
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) ২৫৪৮৯৩.৭ ২৭৩২৯৩.৪ ৩২৮২৬৩.৯ ৩৭৫৮২৮.৭ ৩৩০৫৪৯.৯ ৩৭১৭৭৩.৭ 
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা 
কারেন্সি নোট ও মুদ্রা ১৪০৯১৭.৫ ১৫৪২৮৭ ১৯২১১৪.৫ ২০৯৫১৭.৭ ১৮৫৩৩২৮ ২১২২৭০.২ 
খ) তলবি আমানত ১১৩৯৭৬.৩ ১১৯০০৬.৪ ১৩৬১৪৯.৪ ১৬৬৩১১ ১৪৫২১৭.১ ১৫৯৫০৩.৫ 
৪. মেয়াদি আমানত ৮৫৫০৮৭.৩ ৯৪৬৩১৮.১ ১০৪৫৪৭১ ১১৮৫০৬৬.৬ ১১৫০৩৮৩,২ ১২৪৯১৬৩.০ 
৫. ব্যাপক মুদ্রা এম২)0১)+৩২) 
১৩৭৩৭ 
উচিত নন ১১০৯৯৮১ ১২১৯৬১২ ৩৭৩৭৩৫ ১৫৬০৮৯৫.৩ ১৪৮০৯৩৩,.১ ১৬২০৯৩৬.৭ 
শতকরা পরিবর্তন (%) 
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ -০.৭৬ ২.৯২ ৯.১৫ ২৮৫৯ ৩০.৩৬ ০,২৬ 
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১২.৮০ ১২.০৬ ১৩.৬৪ ৯.৪৯ ৮.৭৬ ১২৪৩ 
ক) অভ্যন্তরীণ খণ ১৪.৭০ ১২.২৬ ১৪.০২ ১০.১১ ৯.০৬ ১৩.৩২ 
১) সরকারি খাত (নীট) -২.৫১ ১৯.৩৭ ৫৯.৯২ ২২.০১ ১০.৬৪ ২৮.৯৪ 
২) রাষ্ট্রায়ন্ত খাত ১১.১১ ২১.৬৪ ২৫.০৯ ২৭৫ ৪.৮২ ১৪.০৯ 
৩) বেসরকারি খাত ১৬.৯৪ ১১.৩২ ৮.৬১ ৮৩৫ ৮৯৩ ১০৮৭ 
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট) ২৪.৭৯ ১৩.২৪ ১৫.৮১ ১৩.০২ ১০.৪১ ১৭.৩৯ 
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) ৬.১৭ ৭.২২ ২০.১১ ১৪.৪৯ ১৯.১৯ ১২.৪৭ 
98908851859 ২.৪৬ ৯.৪৯ ২৪.৫২ ৯,.০৬ ১৪.৫৩ ১৪.৫৩ 
কারেন্সি নোট ও মুদ্রা | ও | 0 পু 
খ) তলবি আমানত ১১.১৫ ৪.৪১ ১৪.৪১ ২২.১৫ ২৫.৭১ ৯.৮৪ 
৪. মেয়াদি আমানত ১০.১৯ ১০.৬৭ ১০.৪৮ ১৩.৩৫ ১১.৭৮ ৮.৫৯ 
৫. ব্যাপক মুদ্রা এম২) €0১)+(২) 
৯.২৪ ৯.৮৮ ১২.৬৪ ণ রর 
অথবা (৩)+68)1 ২ ২ ১৩.৬২ ১৩.৩৫ ৯.৪৫ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 
নোটঃ ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্ত্ভক্ত। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন 


১০০% 
৮০% 

শু ৬০% - 

র্‌ 
8৪০% 
২০% 
০% 
জুন, ২০১৮ জুন, ২০১৯ জুন, ২০২০ জুন, ২০২১ ফেবু, ২০২২ 
জর ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা জম তলবি আমানত মেয়াদি আমানত 
অভ্যন্তরীণ খণ রিজার্ভ মুদ্রা 


২০২০-২১ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ খণ বৃদ্ধি পেয়েছিল 
১০.১১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.০২ 
শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে মোট 
অভ্যন্তরীণ খণ ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্বব্তী 
অর্থবছরের একই সময়ের ৯.০৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেশি 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বেসরকারি 
খাতে খণের প্রবৃদ্ধি দীড়ায় ১০.৮৭ শতাংশ, পূর্ববতী 
অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৩ শতাংশ। 
আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট খণ বৃদ্ধি পায় ২৮.৯৪ 
শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১০.৬৪ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে 


২০২০-২১ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় 
৩,৪৮,০৭১.৮ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ছিল 
২৮৪,৪৮৩.৪ কোটি টাকা। জুন ২০২০ এর তুলনায় জুন 
২০২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ২২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, 
পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৫৬ শতাংশ। ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী 
বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 
৩,২২,২৮৫.১ কোটি টাকায় দীঁড়ায়। অপরদিকে, ২০২০-২১ 
শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৮.২৭ 
শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে 


সরকারি খাতের নীট খণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ খণের 
প্রায় ১৪.৯৭ শতাংশ। বেসরকারি খাতে খণের পরিমাণ মোট 
অভ্যন্তরীণ খণের প্রায় ৮২.৭১ শতাংশ, যা জুন ২০২১ শেষে 
ছিল ৮২.৫৭ শতাংশ| 


বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি 
পায়, যা ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে ৩৩.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। সারণি-৫.৩-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ এবং 
সারণি-৫.৪-এ রিজার্ভ মুদ্রার উৎসভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র 
উপস্থাপন করা হলো। 


সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ 

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান জুন, ২০১৮ [ জুন, ২০১৯ | জুন, ২০২০ | জুন, ২০২১ | ফেব্রু ২০২১ | ফেবু, ২০২২ 

১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট ১৫৪৯৪০.৫ | ১৭০৩৮৭.১ | ২০৮০৯৪.১ | ২২৬৮৮৮.৩ | ২০৩৩৮১.৮  ২৩২৮৭৪.৬ 
. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে 
ডি 09855550985 ৭৮০৪৩.৪ ৭৫০১২.১ ; ৭৫৭৬৮.৩ | ১২০৫৯৭ |) ৯৬৫৫২.৯ ; ৮৮৯১৬.৭ 
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ না হালা হি টিটি টি 8 
ব্যাংকে স্থিতি | | | 
৪. রিজার্ভ মুদ্রা ১+২+৩) ২৩৩৭৪৩.০ ] ২৪৬১৮৭,৭ |) ২৮৪৪৮৩.৪ | ৩৪৮০৭১.৮ | ৩০০৪৯৩.৪ | ৩২২২৮৫.১ 
শতকরা পরিবর্তন (%) 

১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট ২.৪৩ ৯.৯৭ ২২.১৩ ৯.০৩ ১৬.০৭ ১৪.৫০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান জুন, ২০১৮ | জুন, ২০১৯ | জুন, ২০২০ | জুন, ২০২১ | ফেব্রু ২০২১ ফেবু, ২০২২ 
. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাং £ 
টি সমান র বাজি রনা ৭.৩০ -৩.৮৮ ১.০১ ৫৯.১৭ ২৮.৭৬ -৭.৯১ 
স্থিতি 
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ বা মি হ্যা রি হিরা বর্ম 
ব্যাংকে স্থিতি , পু টু ১ 
৪. রিজার্ভ মুদ্রা ৪.০৪ ৫.৩২ ১৫.৫৬ ২২.৩৫ ১৯.৭২ ৭.২৫ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক 
সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস 
রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান জুন, ২০১৮ জুন, ২০১৯ | জুন, ২০২০ | জুন, ২০২১ | ফেব্রু ২০২১ | ফেব্রু ২০২২ 
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা) 
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৫৩৫০৯.৮ | ২৫৭১৯৫.৪ | ২৮৬০৪০.৯ ] ৩৬৬৯১৭.৩ ৩৪৭১৪৮.৬ ৩৫১৮১৩.১ 
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ -১৯৭৬৬.৮ -১১০০৭.৭ -১৫৫৭.৫ -১৮৮৪৫.৫ -৪৬৬৫৫.২ -২৯৫২৮.০ 
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৩৫৬৬৮.৭ ৪৩৭৪৫.৮ 1] ৬৩৭৭৬.৪ ৪৫২৯৪.৬ ১৬০৮১.৩ ৩২৮৯৩.৬ 
ক.১. সরকারের নিকট ২২৫৭২.২ ৩১১৮৯.০ ৪২১১৭.১ ১৭২৮৫.৫ -১১৩১৬.৮ ৮০৫৮৫ 
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট ২৩৬৭.৮ ২৩৮০.৪ ২৫৫১.৯ ৩২১৮.১ ৩১৮২.৯ ৩৪৮৫.২ 
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট ৫৫৮২.৫ ৫৩৮৬.৯ ] ১৩৭৬৪.৯ |] ১৮৯৫২.৩ ১৮৮৩৯.৯ ১৫৫৮৩.৩ 
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার 
নিকট ৫১৪৬.২ ৪৭৮৯.৫ ৫৩৪২.৫ ৫৮৩৮.৭ ৫৩৭৫.৩ ৫৭৬৬.৬ 
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট) -৫৫৪৩৫.৫ |] -৫৪৭৫৩.৫ ] -৬৫৩৩৩.৯ | -৬৪১৪০.১ | -৬২৭৩৬.৫ -৬২৪২১.৬ 
৩. রিজা মুদ্রা (১+২) ২৩৩৭৪৩.০ 1 ২৪৬১৮৭.৭ ] ২৮৪৪৮৩.৪ | ৩৪৮০৭১.৮ ৩০০৪৯৩.৪ ৩২২২৮৫.১ 
শতকরা পরিবর্তন (%) 
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ০.৫৯ ১.৪৫ ১১.২২ ২৮,২১৭ ৩৩.৩৪ ১.৩৪ 
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ -২৭.৭৭ ৪৪.৩১ -৮৫.৮৫ ১১০৯.৯৮ ৩৯৮.৭৩ -৩৬.৭১ 
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৪১.৭৩ ২২.৬৪ ৪৫.৭৯ -২৮.৯৮ -৬৬.৬৫ ১০৪.৫৫ 
ক.১. সরকারের নিকট ৭৩.৯৩ ৩৮.১৭ ৩৫.০৪ -৫৮.৯৬ -১৪২.৯৮ -১৭১.২১ 
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট ৯.৭৩ ০.৫৩ ৭.২০ ২৬.১১ ২৩.৬১ ৯.৫০ 
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট ১০.৪৫ -৩.৫০ ১৫৫.৫৩ ৩৭.৬৯ ৩০.৪৭ -১৭.২৯ 
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার 
নিকট ৩.৪১ ৬.৯৩ ১১.৫৫ ৯.২৯ ১০.১৭ ৭.২৮ 
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট) ৫.৫২ ১২৩ ১৯.৩২ -১.৮৩ ৮.৯৬ -০.৫০ 
৩. রিজার্ভ মুদ্রা 8.০৪ ৫.৩২ ১৫.৫৬ ২২.৩৫ ১৯.৭২ ৭.২৫ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক 
২০২০-২১ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ পাওনা ৩০২.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের 


ংকের দাবী ২৪,৮৩১.৬ কোটি টাকা হ্রাস পায়, যা ২০১৯- 
২০ অর্থবছর শেষে ১০,৯২৮.১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ 
সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের 
পাওনা ৫,১৮৭.৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৯-২০ 
অর্থবছরে ৮,৩৭৮.০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ 

ংকের পাওনা ১৯,৩৭৫.৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় যা 
পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৭,৬৪৫.৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ 

ংকের পাওনা ৩,২৫৬.৬ কোটি টাকা হাস পায়, যা পূর্ববর্তী 
বছরের একই সময়ে ৪,৩৯৯.৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ 
সময়ে অন্যান্য রাষ্ত্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের 


একই সময়ে ৬০৮.০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 


মুদ্রার গুণক (৬107865 1৬111611)1167-) 

মুদ্রার গুণক সাধারণত ব্যাংক, গ্রাহক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 
আচরণগত পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে যা রিজার্ভ-আমানত 
অনুপাত (0২9961৬০9-09190951 18119) এবং মুদ্রা-আমানত 
অনুপাত (001000-160951 18010) এর পরিবর্তনের 
মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মুদ্রার গুণক ২০১৯-২০ অর্থবছরের 
৪.৮৪ থেকে হাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে দীড়িয়েছে 
৪.৪৯-এ। রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ২০১৯-২০ অর্থবছরের 
০.০৭৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১০২-এ 
উন্নীত হওয়ায় মূলত এসময়ে মুদ্রার গুণক হাস পেয়েছে। 
এছাড়া, মুদ্রা-আমানত অনুপাত ২০১৯-২০ অর্থবছরের ০.১৬৩ 
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থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১৫৫-এ হ্রাস পেয়েছে। এ দুটি 
আনুপাতের হ্রাসের কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে মুদ্রার গুণক 
হাস পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে 
মুদ্রা গুণক ৫.০৩০ এ দীড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে রিজার্ভ- 
আমানত অনুপাত এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত দীড়ায় 
যথাক্রমে ০.০৭৮ ও ০.১৫১। 


মুদ্রার আয় গতি (177001)6 ৬০109০165 0 1৬1077০৮) 

মুদ্রার আয় গতি হাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে দাড়ায় 
২.৩১ শতাংশ যা ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ছিল ২.৩১ 
শতাংশ | সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার 
আয় গতি ও জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা 
দেখানো হলো। 


সারণি-৫.৫: মুদ্রার আয় গতি 


(বিলিয়ন টাকা) 

ররর চলতি বাজার মূল্যে মোট ব্যাপক মুদ্রা 1২) মুদ্রার আয় গতি জিডিপির শতকরা 

দেশজ উৎপাদন (037)৮) (জুন শেষে) (01)৮/২) হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা 
২০১৫-১৬ ২০৭৫৮.২ ৯১৬৩.৮ ২.২৭ ৪৪.১৫ 
২০১৬-১৭ ২৩২৪৩.১ ১০১৬০.৮ ২.২৯ ৪৩.৭২ 
২০১৭-১৮ ২৬৩৯২.৫ ১১০৯৯.৮ ২.৩৮ ৪২.০৬ 
২০১৮-১৯ ২৯৫১৪.৩ ১২১৯৬.১ ২.৪২ ৪১.৩২ 
২০১৯-২০ ৩১৭০৪.৭ ১৩৭৩৭.৪ ২.৩১ ৪৩.৩৩ 
২০২০-২১ ৩৫৩০১.৮ ১৫৬০৯.০ ২.২৬ ৪৪.২২ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস | জিডিপি'র ভিত্তি বছল: ২০১৫-১৬। 


লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি” শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা 


৬০ - ই, 


শতাংশ (%) 

9০ 0০ 
৩ কি 
9 
রে 

০০ 

চা 

ঠে 

/ 


২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 


২০১৭-১৮ 


২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 


ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে 
সুদ হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় উপযোগী 
নির্দেশনা ২০২১-২২ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে৷ 
উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে খণের সুদ হার যৌক্তিক 
পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা খণ ছাড়া 
অন্যান্য খণ এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান 
বা 100610090180101 90০90 নিয়তর এক অংক (109%/০1 
5117819 01510) অর্থাৎ অনুর্ব ৪ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার 


জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, 
ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে আশ্রেণিকৃত 
খণ/বিনিয়োগ এর উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে 
নির্ধারণ করা হয়েছে। 


সাম্প্রতিক সময়ে খণ এবং আমানতের সুদ হার এ নিয্নগামী 
ধারা পরিলক্ষিত হয়। খণের ভারিত গড় সুদ হার ফেবুয়ারি 
২০২১ শেষের ৭.৪৮ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস 
পেয়ে নভেম্বর ২০২১ শেষে ৭.১৫ শতাংশে দীঁড়ায়। ডিসেম্বর 
২০২১ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে পুনরায় ভারিত গড় খণ সুদ 
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হার হাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৭.১০ শতাংশে দীঁড়ায়। 


সুদহারসমূহ হাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট 


অনুরুপভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হারে হাসমান ধারা 
ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের 8.8৪ শতাংশ থেকে আগষ্ট ২০২১ 
পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেপ্টেম্বর ২০২১ এ অল্প বৃদ্ধি পেলেও 
মূলতঃ হাস প্রবণতা প্রদর্শন করে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৪.০২ 
শতাংশে পৌছায়। আলোচ্য খণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ 
হারের ব্যবধান (9):980) ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৩.০৪ 
শতাংশ থেকে মে ২০২১ এ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় ৩.২৬ 
শতাংশে। পরবর্তীতে হাসমান ধারা অব্যাহত রেখে ফেব্রুয়ারি 
২০২২ শেষে দীড়ায় ৩.০৮ শতাংশে। বাজার ভিত্তিক 


অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়া ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 
গৃহীত নীতি সুদ হার, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদ 
হার হাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। 


ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঝণ 
ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং খণ ও আমানতের 
ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো 
হলো। 


লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় খণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা 


১২ 


শতাংশ (%) 
্ৈ 


রঃ রশ বা 


ডি %৯৮%৮৮7৮2832859%385223 
হত 2 ঠা পু 9 5 59 595 5 5 

উরি উরি ভি ভি ভি ভি 

হি (22৩ 


এনে 


জর সুদ হারের ব্যবধান জঞ্ঞ্স্ভারিত গড় আমানত সুদের হার 


জজল্্্ভারিত গড় খণ সুদের হার 


ব্যাংকিং খাত 

ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি 
তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন 
বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি 
বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। 
এছাড়া, তফসিলভূক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা 


করছে। ব্যাংক গুলো হলো-আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, 
কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী 
সঞ্চয় ব্যাংক। ফেবুয়ারি ২০২২ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী 
তফসিলিভুক্ত ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থার কাঠামো এবং ডিসেম্বর 
২০২১ শেষে সম্পদের শতকরা অংশ ও মোট আমানতের 
শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো। 


সারণি ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো 


(ফেব্রুয়ারি, ২০২২ শেষ্)ে 
ব্যাংকের ধরন ব্যাংকের শাখার সংখ্যা মোট সম্পদের মোট আমানতের 
সংখ্যা | শহরাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে | মোট শতকরা অংশ" শতকরা অংশ" 

১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬ ১৭৬৫ ২০৪৫ ৩৮১০ ২৪.৮৭ ২৬.২৯ 
২। বিশেষায়িত ব্যাংক ৩ ২৯৩ ১২১৯ ১৫১২ ২.১৮ ২.৭১ 
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪৩ ৩৫০১ ২০৫০ ৫৫৫১ ৬৭.৪০ ৬৬.৭৭ 
৪। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৯ ৬৫ ০ ৬৫ ৫.৫৫ ৪.২৩ 

মোট ৬১ ৫৬২৪ ৫৩১৪ ১০৯৩৮ ১০০.০০ ১০০.০০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * ডিসেম্বর ২০২১ শেষে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট 
৬১টি তফসিলি ব্যাংক ১০,৯৩৮টি শাখার মাধ্যমে তাদের 
কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর 
এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে 
৫,৬৩৪টি (৫১.৪২%) ও ৫,৩১৪টি (৪৮.৫৮%)। 


ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট 
সম্পদের ৬৭.৪০ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের 
এবং ২৪.৮৭ শতাংশ রান্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের 
অন্তর্গত। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থার মোট 
আমানতের ৬৬.৭৭ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের 
এবং ২৬.২৯ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে 
রক্ষিত রয়েছে। 


ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান 


ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট 
২৮৬টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৩৭টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম 
পরিচালনা করছে। যার ৯৭টি শাখা ঢাকায় এবং অবশিষ্ট 
১৮৯টি শাখা ৩৬টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২১ 
পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের 
পরিমাণ ছিল ১২,০৩০.২৭ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত 
মূলধনের পরিমাণ ৮,৫৬০.৬৪ কোটি টাকা। এ সময়ে আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারহোল্ডার ইকুযয়িটির পরিমাণ 
৭২৬০.০৪ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৮৯,৬৫৫.৬৫ কোটি 
টাকা, মোট ডিপোজিটের পরিমাণ ৪৪,৪২০.৩২ কোটি টাকা, 
বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণকৃত 
খণ/লিজের পরিমাণ ৬৭,৩৫৪.২২ কোটি টাকা এবং মোট 
শ্রেণীকৃত খণের পরিমাণ ১৩,০১৬.৫৯ কোটি টাকা যা মোট 
খণ/লিজের ১৯.৩৩ শতাংশ। 


শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও সাবসিডিয়ারি কোম্পানির 
মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে 
থাকে। দেশের অ-ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে 
শক্তিশালীকরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, 
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও কর্পোরেট সুশাসন আনয়নের লক্ষ্যে 
বাংলাদশে ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ (গাইডলাইন্স 
প্রণয়ন, সাকুলার ও সার্কুলার লেটার জারি) গ্রহণ করে থাকে। 
এরই অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রডাক্ট 
গাইডলাইন্স, কস্ট অব ফান্ড বা বেজ রেট নির্ণয় পদ্ধতি, 
কর্পোরেট সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। 
২০২১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে 


উল্লেখযোগ্য হলোঃ খণ/লিজ/বিনিয়োগ শ্রেণিকরণ ও সংস্থান 
সংরক্ষণ এবং পুনঃতফসিল বিষয়ক মাস্টার সার্কুলার, 
এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদান, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ, 
জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশেষ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত সার্কুলার 
ইত্যাদি। 


আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (71719110191 11101015101) 


প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল 
দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তভুক্তি একটি অন্যতম 
হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার 
লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল 
জনসাধারণকে আর্থিক অন্তরুক্তির আওতায় নিয়ে আসার 
উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
সংযোজনী ৫.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। 


মুদ্রা ও খণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ 
বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার 


ংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার 
মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক 
বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের 
নিয়ন্ত্রন ও তন্তবাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে 
দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তজাতিক উন্নয়ন 
সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 
“ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি), 
বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম 
সংযোজনী ৫.২-এ দেয়া হলে। 


আইনগত সংস্কার 


কিং খাতের ব্যোংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের) খেলাগী খণ 
পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ৫টি আইন যথাঃ (১) ব্যাংক- 
কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (২) অর্থঝণ আদালত আইন, ২০০৩, 
(৩) প্রস্তাবিত ফাইন্যান্স কোম্পানী আইন, ২০২০, (8) 
নেগোশিয়েবল ই্সন্রুমেন্ট ত্যাক্ট, ১৮৮১ এবং ৫) দেউলিয়া 
বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে ১০ 
সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশ কমিটি গঠন করা 
হয়েছে। কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে উক্ত ৫টি আইন পর্যালোচনা 
করা হয়েছে এবং পর্যালোচনান্তে সুপারিশমালা 
চুড়ান্তকরণপূর্বক পরবর্তী কার্যব্রম গ্রহণার্থে খসড়া বিল আকারে 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর 
২০২১ তারিখে “ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১ জাতীয় 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংসদে পাস হয়েছে। উল্লেখ্য, ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে 
আইনটি কার্যকর করা হয়েছে এবং “ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য 
আইন, ১৮৯১: রহিত করা হয়েছে। 


রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার 


পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও রাষ্ট্রীয় 
মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (বাংলাদেশ 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ব্যতীত) সমঝোতা স্মারক (00) 
স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারক এর আওতায় ব্যাংকগুলোর 
দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অন, শ্রেণিকিত খণ 
হাসকরণ, শ্রেণিকিত খণের বিপরীতে নগদ আদায় 
নিশ্চিতকরণ, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদবাহী আমানত 
কাঙ্ষিত মাত্রায় হাসকরণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা 
নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান 
জোরদারকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে৷ সম্পদের 
গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান সমঝোতা স্মারকে 
ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এফডিবিপি (ফরেন ডকুমেন্টারি বিল 
পারচেজ) ক্রয়সহ ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং 
দীর্ঘমেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ 
করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত 
লক্ষ্যমাত্রা/শত্ত পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাংলাদেশ 
ংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। 


মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার 


ংকিং খাতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 

ংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও 
সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত “২191 
৬1810956170] 0810011799 10" 7381015” পরিমার্জন করা 
হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অনুশীলন 
নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তাদের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের ঝুঁকি 
ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা 
কমিটি এবং 011০1 [15 019001 (00২০) এর দায়িত্ব- 
কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো 
পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনা উক্ত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য 
অজনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ২15]. /১0১০1109 
17781765/01] -কে সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 

ংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণে লক্ষ্যে 
আন্তজাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে 


বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি 
সংযোজনী ৫.৩-এ দেয়া হলো। 


মুদ্রা ও আর্থিক বাজারে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় 

গৃহীত কার্যক্রম 

৬ ক রেট বিদ্যমান বার্ষিক ৫.০০ শতাংশ থেকে ১০০ 
বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ 
করা হয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক 
(ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকসহ)-কে তাদের মোট 
তলবি ও মেয়াদি দায় এর নগদ জমা হার (শেংং) 
বিদ্যমান দ্বি-সান্তাহিক গড্‌ ভিত্তিতে ন্যুনতম ৫.০ শতাংশ 
এবং দৈনিক ভিত্তিতে ন্যুনতম ৪.৫ শতাংশ হতে হাস 
করে দ্বি-সাপ্তাহিক গড ভিত্তিতে ন্যুনতম ৪.০ শতাংশ 
এবং দৈনিক ভিত্তিতে ন্যুনতম ৩.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা 
হয়েছে৷ 

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা হার (২) 
পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। মেয়াদি আমানত গ্রহণকারী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে দৈনিক 
১.৫ শতাংশ হারে সিআরআর সংরক্ষণ করতে পারবে। 
তবে, সংরক্ষণের পরিমাণ কোন দিনই ১.০০ শতাংশ এর 
কম হতে পারবে না। 

৬ কোভিড-১৯ এর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় ঘোষিত 
বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নে 
মুদ্রাবাজারে তারল্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুীতর করার লক্ষ্যে 
৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপো (পুনঃক্রয় চুক্তি) প্রচলন 
করা হয়েছে। এছাড়া, রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট হাস 
করে ৪.৭৫ শতাংশে এবং রিভার্স রেপো রেট ৭৫ বেসিস 
পয়েন্ট হাস করে ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা 
হয়েছে৷ 


পেমেন্ট সিস্টেমসৃ-এর অগ্রগতি 


আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার 
স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর গুরুত্ব 
অপরিসীম। দেশে একটি জনস্থার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও 
পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্‌ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.৪- 
এ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্ষে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত 
কার্যক্রম 


মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্ষে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২১-২২ 
অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট 
(82100) কর্তৃক গৃহীত কার্য ক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু 
কার্যক্রম সংযোজনী ৫.৫-এ উল্লেখ করা হলো। 


পুঁজি বাজার 


পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড 
এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন ও বিধিবিধান সংস্কারসহ 
বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো: 


৪ বিএসইসি ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখে ব্যাংকার 
সার্টিফিকেট দাখিল ও পরিশোধিত মুলধন উত্তোলন 
সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু নতুন ধারা সন্নিবেশিত করে এবং 
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
(পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০১৫ এর ফিক্সড প্রাইস 
পদ্ধতি এবং বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে সিকিউরিটিজের 
বিতরণ সম্পর্কে কয়েকটি সংশোধনী আনে। 

০ কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জের সূচকের সাথে যুক্ত করে মাজিন 
লোন এর সর্বোচ্চ সীমায় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক ১২ 
আগস্ট, ২০২১ তারিখে মাচেন্ট ব্যাংকার্স ও পোর্টফোলিও 
ম্যানেজারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। 

গ কমিশন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সুকুকসহ যেকোন 
ডেট সিকিউরিটিজ বা ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক 
সিকিউরিটিজের ট্রাস্টির কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত 
করার জন্য ট্রান্টির পেশাদার দল, ট্রান্টির এক্সপোজার 
সীমা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে৷ 
বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের 
উন্নয়নের জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। 

৬ কমিশন ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে স্টক 
এক্সচেঞ্জসমূহ, ওভার-দ্য-কাউন্টার (970) মার্কেটে 
(91078]] 0419109] 1900170) এ তালিকাভুক্ত ও 
তালিকাভুক্ত হবে এমন কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের 
বিকল্প ট্রেডিং বোর্ডের (/১11617911%০ [790105 
[39810) এর কোম্পানির স্থানান্তর/মাইগ্রেশন, ট্রেডিং, 
ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট, মানি আ্যাডজাস্টমেন্ট, 


মাজিন এবং সার্কিট ব্রেকার সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি 
করেছে৷ 
কমিশন মারজিন রুল, ১৯৯৯ এর আওতায় ১৫ নভেম্বর 
২০২১ তারিখের জারীকৃত নির্দেশনার মাধ্যমে স্টক 
এক্সচেঞ্জের 1২0 হোল্ডারদের ১:০.৮০ হারে লোন 
দেয়ার অনুমতি প্রদান করে। অর্থাৎ যেসকল তালিকাভুক্ত 
কোম্পানির মূল্য-আয় অনুপাত (/2) ৪০ এর নীচে 
সেসকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ 
মার্জিন বা জমার বিপরীতে ট্রেক হোল্ডারগণ তাদের 
অনুমোদিত গ্রাহকদেরকে লোন প্রদান করতে পারবে। 
কমিশন জেড ক্যাটাগরিভূক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের 
ক্ষেত্রে মাজিন লোন সুবিধা প্রদানের বিষয়ে বিধিনিষেধ 
আরোপ করে ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে একটি 
নির্দেশনা জারি করে। এ বিধিমালার আওতায় কোন স্টক 
ব্রোকার তার অনুমোদিত গ্রাহকদেরকে নতুন তালিকাভুক্ত 
কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির 
শেয়ারের লেনদেন শুরুর পর প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে 
মার্জিন লোন সুবিধা প্রদান করতে পারবে না। জেড 
ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির ক্যাটাগরি উন্নীতকরণের 
ক্ষেত্রে উন্নীতকরণের দিন থেকে ৭ দিন পর উক্ত 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য মার্জিন লোন সুবিধা 
প্রদান করা যাবে। 

ংলাদেশ সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
(মার্কেট মেকার) বিধিমালা, ২০১৭-এর সংশোধনীগুলি 
২৪ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
(আযাসেট-ব্যাকড সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ এর 
সংশোধনীগুলি ২৪ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা 
হয়েছে। 
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
ডিপোজিটরি ব্যবহারিক) প্রবিধান, ২০০৩-এর 
সংশোধনীগুলি ২২ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা 
হয়েছে। 
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
ডিপোজিটরি রেগুলেশন, ২০০০-এর সংশোধনীগুলি ২২ 
আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। 
কমিশন ৩০ জুন ২০২১ তারিখে এক নোটিফিকেশন 
জারির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
(মাচেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


১৯৯৬, সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক- 
ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) 
বিধিমালা, ২০০০, সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
(মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১, সিকিউরিটিজ ত্যান্ড 
এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) 
বিধিমালা, ২০০৩, সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন 
(সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪, 
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বোজার 
সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০১৭ এবং বাংলাদেশ 
সিকিউরিটিজ ত্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্রিয়ারিং ত্যান্ড 
সেটেলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এর মধ্যে উল্লেখিত 
বিভিন্ন ধরনের ফি এর পরিমাণ ও জমা দেয়ার পদ্ধতির 
সংশোধন করে। 


বিএসইসি বাংলাদেশে একটি বহুমুখী ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার 
গড়ে তোলার লক্ষ্যে বন্ড মার্কেটের উন্নয়নে কাজ করছে। বন্ডে 
বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, 
বিএসইসি সুকুক বন্ড সহ বিভিন্ন ধরণের বন্ড ইস্যুর সম্মতি 
দিতে শুরু করেছে। সুকুক একটি শরীয়াহ ভিত্তিক গ্রীন বন্ড, যা 
জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করা 
হচ্ছে। ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রথম কর্পোরেট সুকুক ইস্যুর 
সম্মতি প্রদান করা হয়, যার লেনদেন শুরু হয় ২০২২ সালের 
১৩ জানুয়ারি। এছাড়াও ২ মে ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক ২ 
টি মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান কে প্রথম গ্রীন বন্ড ইস্যুর সম্মতি 
প্রদান করা হয়। 


বাজার পরিস্থিতি 


২০২০-২১ অর্থবছরের শুরুতে ঢাকা ও চট্রগ্রাম এই উভয় 
বাজারের মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়। তবে অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক 
থেকে মুল্যসূচকে কিছুটা অস্থিরতা (৬0180110) পরিলক্ষিত 
হয়। নিম্নে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক 
এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো: 


ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) 


ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত 
সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৬০৯টি 
থেকে বেড়ে ২৮ ফেবুয়ারি ২০২২ তারিখে ৬২২ টি তে দাঁড়ায়। 
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত 
মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০,৫৩৫.৫০ কোটি টাকা, যা ৩০ 
জুন ২০২১ এর তুলনায় ৭.৭৩ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২১ 
পর্যন্ত ঢাকা ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের 
বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫১৪,২৮২.১৩ কোটি টাকা, যা 
৫.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ট্রেডিং 
শেষে দীড়ায় ৫৪৩,৭১৯.২৫ কোটি টাকা। ঢাকা স্উক এক্সচেঞ্জ 
লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২১ সালের জুন 
শেষে ছিল ৬,১৫০.৪৮ পয়েন্টে যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
তারিখে ৯.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় ৬,৭৩৯.৪৫ পয়েন্ট। 
ডিএসই"র মূল্য-আয় অনুপাত (2/8) ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ 
দাঁড়ায় ১৬.১৫-এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (ফেব্রুয়ারি 
২০২১) ছিল ১৭.৪১। 


সারণি ৫.৭: ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী 


তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সিকিউরিটিজ ডিএসই ব্রড 
ঠ ৃ সংখ্যা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইপিও বি ধ্ লেনদেনের পরিমাণ ইনডেক্স 
ডিবেঞ্চার সহ) (কোটি টাকায়) (ডিএসইএক্স) 
২০১৫-১৬ ৫৫৯ ১১ ১১২৭৪১.০০ ৩১৮৫৭৪.৯৩ ১০৭২৪৬.০৭ 8৫০৭.৫৮ 
২০১৬-১৭ ৫৬৩ ৯ ১১৬৫৫১.০৮ ৩৮০১০০.১০ ১৮০৫২২.২১ ৫৬৫৬.০৫ 
২০১৭-১৮ ৫৭২ 55 ১২১৯৬৬.৫১ ৩৮৪৭৩৪.৭৮ ১৫৯০৮৫.১৯ ৫৪০৫.৪৬ 
২০১৮-১৯ ৫৮৪ ১৫ ১২৬৮৫৭.৪৮ ৩৯৯৮১৬.৩৮ ১৪৫৯৬৫.৫৪ ৫৪২১.৬২ 
২০১৯-২০ ৫৮৯ ৫ ১২৯৯৮১.৪০ ৩১১৯৬৬.৯৮ ৭৮০৪২.৭৮ ৩৯৮৯.০৯ 
২০২০-২১ ৬০৯ ১৫ ১৩৯৭৩৪.৪০ ৫১৪২৮২.১৩ ২৫৪৬৯৭.০৪ ৬১৫০.৪৮ 
২০২১-২২*% ৬২২ ১১ ১৫০৫৩৫.৫০ ৫৪৩৭১৯.২৫ ২৫৫৫৫৪.৭০ ৬৭৩৯.৪৫ 


উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
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বাংলাদেশ অ ২০২২ 
লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই”র বাজার মুলধন ও ব্রড ইনডেক্স (ডিইসিএক্স) এর গতিধারা 
৬০০০০০ ৮০০০ 
7 ৭০০০ 
৫০০০০০ 
7 ৬০০০ 
৪০০০০০ 
চি 7 ৫০০০ 
্‌ ৩০০০০০ ৪০০০ চি 
৮ 7 ৩০০০ 
২০০০০০ 
7 ২০০০ 
১০০০০০ 
7 ১০০০ 
০ পা পা পা পা ০ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
জজ বাজার মূলধন -___-ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) 
* ফেবুয়ারি, ২০২২ শেষে 
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসই) মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৩৮,৩৬৫.৩৩ কোটি টাকা, যা ৭.২৭ 


চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত 
সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২১ সালের জুন মাসের ৩৪৮টি 


শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেবুয়ারি ২০২২ তারিখে ট্রেডিং শেষে 
দীঁড়ায় ৪৭০,২৫৫.০৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ 


থেকে বেড়ে ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৭৪টি তে 
দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের 
ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দীড়ায় ৯৯,৪৩২.৩৮ কোটি টাকা, 
যা ৩০শে জুন ২০২১ এর ৮৩,৩৬৫.২৬ কোটি টাকার তুলনায় 
১৯.২৭ শতাংশ বেশি। ৩০শে জুন ২০২১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক 
এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার 


লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২১ সালের জুন শেষে ছিল 
১৭,৭৯৫.০৪ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তে ১০ শতাংশ 
বুদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছে ১৯,৬৪১.২৫ পয়েন্টে। সিএসই”র মূল্য- 
আয় অনুপাত (/7) ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ দাড়ায় ১৭.০৭-এ, যা 
পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (ফেব্রুয়ারি, ২০২১) ছিল ১৬.৭০। 


সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী 


তালিকাভুক্ত 


সিকিউরিটিজের 

বছর/মাস সিকিউরিটিজের ইপি ইস্যুকৃত মূলধন | বাজার মূলধন (কোটি এগ সিএসই 

শেষে সংখ্যামিউচ্যুয়াল ফান্ড (কোটি টাকায়) টাকায়) টি টাকায় সার্বিক সুচক 

এবং ডিবেঞ্চার সহ) 

২০১৫-১৬ ২৯৮ ১১ ৫৬,৬০৭.৬ ২৪৯,৬৮৪.৮৯ ৭৭৪৭.১৬ ১৩,৬২৩.০৭ 
২০১৬-১৭ ৩০৩ ৯ ৬০,৬৫৭.২ ৩১১,৩২৪.২৯ ১১,৮০৭.৫৩ ১৫,৫৮০.৩৭ 
২০১৭-১৮ ৩১২ ১২ ৬৫,৪০৫.৯১ ৩১২৩৫২.১৭ ১০,৯৮৫.০৬ ১৬,৫৫৮.৫ 
২০১৮-১৯ ৩২৬ ১৬ ৭১,২৮৯.৪৩ ৩২৯,৩৩০.২৮ ৮১৪৮০.১৩ ১৬,৬৩৪.২১ 
২০১৯-২০ ৩৩২ ৪ ৭৩,৫৮৯.৭৬ ২৪৪,৭৫৬.৭১ ৫৩,০৭.৮১ ১১,৩৩২.৫৮ 
২০২০-২১ ৩৪৮ ১৪ ৮৩,৩৬৫.২৬ ৪৩৮,৩৬৫.৩৩ ১১,৬৯১.৩৮ ১৭৭৯৫.০৪ 
২০২১-২২*% ৩৭৪ ১২ ৯৯১৪৩২.৩৮ ৪৭০,২৫৫.০৬ ৯,৬৬৯.২৪ ১৯,৬৪১.২৫ 


উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। *ফেব্ুয়ারি ২০২২ শেষে 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই”র বাজার মূলধন ও সার্বিক সুচক এর গতিধারা 


৫০০০০০ ২৫০০০ 
৪৫০০০০ 
8৪০০০০০ ২০০০০ 
৩৫০০০০ 
রি ৩০০০০০ - ১৫০০০ 
২৫০০০০ ঢু 
ঁ ২০০০০০ ১০০০০ 
১৫০০০০ 
১০০০০০ ৫০০০ 
৫০০০০ 
০ পু ঢা ০ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
জজ বাজার মূলধন -___সিএসই সার্বিক সূচক 
*ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে 


২,০০১০০০+ ব্যাখ্যাসন্থপ্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সলিউশন আ্যাপ..! 


শি শ 
টন ২৫০ + 
 ছ্ান্্ুৎ জব ই-বুক ও নেকচার নোট বর 
সট্যাডি ট্র্যাক রিপোর্ট ৩,০০০ + সুপরিকল্পিত ২ ০ মে 


স্পেশান ও কাস্টম মডেন টেস্ট 


ইন্টারযা্টিত ঠ হি ১৫ জার হাজার টাকার গৎ্বাঁধা চাকুরির বই 
ও ০,০০০ + 
না সেট € ২২ নিয়োগ পরীক্ষার পর্ব | বা গতানুগতিক কোচিং নয় ৃ্‌ 
11192 0010117912 301) 901001015 (15) 
৫০,০০০ + | আ্যাপেই হোক বিসিএস সহ 
| অধাতিভিক নর্ুকিক | নবি 
] রা রে আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 
1 রর জাস্ট ডাউনলোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 


[ পরীক্ষা ও মডেন টেস্ট এর 


3৮“ ফেভারিট, রিডিৎ টাইমন্মাইন, 
অধ্যায়ন, প্র্যাকটিস ও সেনফ টেস্ট সহ 
| ৩রারো অনেক বিশেষ ফিচার... 
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সংযোজনী ৫.১ 
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (07179110191 11101019107) 


প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম 


হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে 


আর্থিক অন্তর্ভূক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে: 


সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভ়ীত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যুনতম 
১০/৫০/১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য 
প্রস্তীতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সকল প্রতিবন্ধী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ) ব্যক্তিসহ 
বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে একীভূত 
১১১টি পূর্বতন ছিটমহলবাসীরা যেন ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বাংলাদেশে 
কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, পাশাপাশি ব্যাংকগুলো যাতে হিসাব খোলা ও পরিচালনার 
জন্য কোনরূপ সার্ভিস চা বা ফি আদায় না করে সে মর্মেও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এ খাতে 
প্রায় ২.৭৩ কোটি হিসাব খোলা হয়েছে। 
আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার 
হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্ 
ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার পাশাপাশি উক্ত হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হিসাবধারীদেরকে সহজতর শর্তে খণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ 
হকের নিজস্ব উৎস থেকে গঠিত ২০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পুনর্গঠন করে ৫০০.০০ কোটি টাকায় 
উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং 
দলগতভাবে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খণ গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে 
বিতরণকৃত খণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪৭.৩৪ কোটি টাকা। 
পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টাজিত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ ও তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ 
টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালাটি শিথিল করে ইতিপূর্বে পিতামাতা (31091981081 7০015) থাকা সত্বেও 
পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার 
বিষয়টি পরিবর্তন করে বর্তমানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং তাদের পিতামাতার যে কোন একজন এর যৌথ 
স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে | তবে, সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধি সমগ্র বিষয়টি তন্বাবধান 
করবেন। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত 
টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯,৪০৫টি এবং ৩৯.৫৪ লক্ষ টাকা। 
বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্য ত্রমের আওতায় জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ী 
করার পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল যেখানে লাভজনকভাবে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর নয় এবং 
ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা সরবরাহ 
সুবিধাজনক করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যন্রম চালু করা 
হয়েছে। আলোচ্য কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে এর অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে একটি পূর্ণাঙ্গ 
গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৯টি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য 
লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ২৯টি ব্যাংকই মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যত্রম পরিচালনা করছে৷ 
ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত উক্ত ২৯টি ব্যাংক ১৩,৯৫২টি এজেন্ট কর্তৃক ১৯,২৪৭টি আউটলেটের আওতায় ১,৪০,৪৭,৪৯১টি 
হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। 
দেশের অর্থনীতিতে অনিবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করার 
জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক “বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স আ্যাওয়ার্ড' পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল 
পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১৬৮ জন ব্যক্তি ও ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে এ ত্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে, ২০১৯ 
সালে “বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স আযাওয়ার্-২০১৮: এর আওতায় ২৭ জন রেমিটার (৮ জন সাধারন পেশাজীবী, ১০ জন 
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বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী ও ৯ জন ব্যবসায়ী), ৩টি অনিবাসি বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস এবং ৫টি বাণিজ্যিক 
ংককে ত্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। 

গ বিভিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে 
পরিচিত করার পাশাপাশি তাদের মাঝে শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল 

₹কিং প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তন্ত্াবধানে সারা দেশের প্রতিটি জেলায় লিড 

ক পদ্ধতিতে “স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স” শিরোনামে আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচী (61701700191 [100:809 (081199181) 
পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬ সাল হতে প্রবর্তিত এসব স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স এ আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও 
ডকুমেন্টারি, প্রেজেন্টেশন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে 
আর্থিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। 

৬ আর্থিক অন্তরভুক্তি বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের নীতিনিরধারকদের 
ক্ষমতায়নে বিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে “আ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনরুশন 
(এএফআই)| বর্তমানে বিশ্বের ৮৯টিরও বেশি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার 
সদস্য। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং 
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় এএফআই*র পরিচালনা পর্ষদের একজন অন্যতম সদস্য এবং ২০১৭ থেকে ২০১৯ 
মেয়াদে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ার পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালে মেক্সিকোর মায়া তে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পলিসি 
ফোরাম এ প্রথমবারের মত মায়া ডির্লারেশন অজীকারের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে নানাবিধ লক্ষ্যমাত্রা প্রদান 
ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশসহ এএফআই”র অন্যান্য সদস্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর নতুন লক্ষ্যমাত্রা প্রাদান ও পূর্ববর্তী 
লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি অঞজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির 
আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের অর্থ 
মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জাতীয় আর্থিক অন্তভূক্তি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে চলেছে। 
আর্থিক অন্তভূক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে এএফআই পলিসি ত্যাওয়ার্ড এবং ২০১৫ 
সালে এএফআই মেম্বার জোন ত্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এছাড়া, আর্থিক সেবাভুক্তিতে নারীদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশেষ 
অবদান রাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৯ সালে রুয়ান্ডা এর কিগালী তে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পলিসি ফোরাম এ এএফআই”র 
জেন্ডার ইনরলুশন ত্যান্বাসেডর নির্বাচিত হয়েছে। 

৬ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য একটি আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন, আর্থিক সাক্ষরতা 
বিষয়ক কন্টেন্ট ও ওয়েবসাট তৈরী করা এবং আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক আযানিমেটেড ভিডিও নির্মাণের লক্ষ্যে আযালায়েন্স 
ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনরলুশন (এএফআই) এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক ১015117501৪. [11191101911 ]1.1061816 
9০০19” নামক একটি প্রকল্প জুন ২০২২ এর মধ্যে বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। 

৬ জামানত যোগ্য সম্পদের সংস্কারের মাধ্যমে স্থানান্তরযোগ্য বা অস্থাবর সম্পদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব ব্যাংক গুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এর সমন্বিত 
উদ্দ্যোগে 9০০0190 1070106 8100 170৬8010 001186918] 100010) 1 [38106190091 নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা 
হয়েছে। 

৪ নভেল করোনাভাইরাস (009৬17)-19) এর প্রাদুর্ভাবে গ্রামীণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও 
প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের আয়বর্ধক কর্মকান্ড সচল রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঝণ প্রতিষ্ঠান 0৬17)-এর মাধ্যমে খণ/বিনিয়োগ 
সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৩,০০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদি একটি 
আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জারিকৃত এফআইডি সার্কুলার নং- 
০২/২০২১ মোতাবেক তফসিলি ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্রণ প্রতিষ্ঠান (১1171) লিংকেজে এবং ব্যাংকের শাখা-উপশাখার মাধ্যমে এ 
তহবিলের সুবিধাভোগীদেরকে খণ পৌছে দিচ্ছেন। সরাসরি ব্যাংকের গ্রাহকরা ৭ শতাংশ সুদে এবং এনা এর গ্রাহকরা ৯ 
শতাংশ সুদে এ তহবিল হতে খণ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের নিকট হতে 
০.৫০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে এবং ব্যাংকসমূহ [7] এর নিকট হতে ৩.০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে। এ তহবিলের 
আওতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৫ লক্ষের অধিক সুবিধাভোগী প্রায় ২৩৭৫ কোটি টাকা খণ সুবিধা গ্রহণ 
করেছেন। এ তহবিলের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৯০ শতাংশ নারী খণগ্রহীতা| 


অধ্যায় ৫: মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন। ৬৩ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংযোজনী ৫.২ 
বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার 


বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী 
অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তন্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা 
প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ 
মেয়াদে “ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি); বাস্তবায়ন করা হয়েছে৷ প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২৭৮১.৭৯ কোটি টাকা 
(৩৫০.০০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ) যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৮৭.১৭ কোটি টাকা (৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং 
প্রকল্প সাহায্য ২৩৯৪.৬২ কোটি টাকা (৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। 


প্রকল্পটির মেয়াদকালে ৩টি প্রধান কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। কম্পোনেন্টগুলো হল- (ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামোকে আন্তজাতিক 
উত্তম চর্চার অনুরুপ পর্যায়ে উন্নীতকরণ, (খ) ব্যাংকিং খাতে তন্বাবধান ও প্রবিধির আন্তর্জাতিক মান পরিপালনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রণকারী 
সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং গে) দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বাজার খাতে আর্থিক বাজার উন্নয়নের জন্য অনুঘটন/উদ্দীপনা সরবরাহকরণ। 
এফএসএসপি*র আওতায় ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো। 


১. আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ 


এ কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষতঃ (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা 
উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষতঃ সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, খে) 
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং কষুদ্র-ঝণ তথ্য অন্তভূক্তকরণের মাধ্যমে খণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও 
আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে 
আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ঘে) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা 
শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, 
আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং নীতি ও প্রবিধি, ব্যাংকিং তন্বাবধান, তথ্য-প্রযুক্তি, মানব-সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে 
সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন 
কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন পদে ৪ জন উপদেষ্টা তীঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং ৯টি আইটি 
প্যাকেজ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি মূল ডাটা সেন্টার এবং মিরপুরের বাংলাদেশ ব্যাংক 
ট্রেনিং একাডেমিতে একটি নিয়ার ডাটা সেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে৷ বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে একটি ডিজাস্টার রিকভারি 
সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে৷ 

২. প্রবিধি ও তন্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ 

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানে সমম্িত ঝুঁকি ভিত্তিক তন্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তা আত্মীকরণে নীতিমালা 
প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তন্বাবধানের জন্য প্রচলিত 
বিধি নির্ভর তন্বাবধান পদ্ধতি থেকে অধিক কার্যকরী ঝুঁকি ভিত্তিক তন্ত্াবধান পদ্ধতি প্রবর্তনে এ কম্পোনেন্ট সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ 
ব্যাংকে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা অঞ্জনে এবং নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জুন ২০১৯ এ একটি ব্যাংক সুপারভিশন 
স্পেশালিস্ট সংস্থা নিযুক্ত হয়েছিল। সংস্থাটি ডিসেম্বর ২০২০ এ তার মেয়াদ শেষ করেছে এবং বাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন 
(বিসিবিএস) এর সুপারিশ অনুসারে কার্যকর রিস্ক বেজড সুপারভিশন (আরবিএস) প্রবর্তনের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করেছে। 
এই সুপারিশগুলির সাহায্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলির মাইক্রো ও ম্যাক্রো আর্থিক ঝুঁকির উপর তদারকি কার্যকারিতা একটি সম্পূর্ণ 
পর্যালোচনা পরিচালনা করতে পারবে। ইতোমধ্যে ফার্মটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য রিস্ক বেজড সুপারভিশন 
(আরবিএস) এর উপর একাধিক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। 


৩. উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদান 


বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল খাতের দীর্ঘ মেয়াদি খণ চাহিদা পূরণের অপর্যাপ্ত উৎস 
যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদি খণ চাহিদা মেটানোর পরিবেশ তৈরি করছে এবং এর ফলে ব্যাংক এবং 
বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করছে। উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনগত উৎকর্ষতা সাধন এবং আন্তজাতিক মানের 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত মান চর্চার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ 
উদ্দেশ্যে আলোচ্য” কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (78111011095 1711817019] 11150101010115- 
পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি খণ 
প্রদান করা হচ্ছে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য 
মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে৷ পিএফআইসমূহ এবং 
খণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছে এবং মোট ৫৬টি প্রতিষ্ঠানে ২৭৫.২৬ মিলিয়ন মাঃ ডঃ খণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 


অধ্যায় ৫: মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন। ৬৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংযোজনী ৫.৩ 
ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন 


সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোন্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে 
ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় মূলধন সংরক্ষণ ও তারল্যের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে 
ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ সালে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। 
এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক বাসেল কাঠামো বাস্তবায়নের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে রোডম্যাপসহ মুলধন পর্যাপ্ততার 
সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং 
ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভুত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করাই 
ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও 
পরিমাণ বিবেচনা করে ন্যুনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে। 


ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মান বাড়ানোর 
উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে ন্যুনতম মূলধনের কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয় যার মধ্যে 11০1-] 
মূলধন ৬ শতাংশ। ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় ন্যুনতম মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল (049108] 
00750181101 73000০1) সংরক্ষণ করে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর 
২০১৯ সালে তা ২.৫ শতাংশ হারে নির্ধারিত হয়েছে। অতিরিক্ত খণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন ব্যাংক খাতকে রক্ষার জন্য ব্যাসেল-৩ এর 
1090101000617(19] খাত বিশেষতঃ ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (০001701 ০৮০11০৪] ০8109] 00) এখন পর্যন্ত চালু করা 
হয়নি। 


ংকিং খাতে 10178] [২৪101785 38590 (1২3)-আ্যাপ্রোচ এর দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক “010611799 01. 
[010118] 01910 1151 7২90105 955(010। (0২1২০) সম্পর্কিত সার্কুলার জারি করে এবং ব্যাংকসমূহের খণবুঁকির অভ্যন্তরীণ 
ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল মডেল: প্রস্তুত করে। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ এর প্রভাব 
বিবেচনায় গৃহীত 901000105 [0198০ এর আওতায় খণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে 10২২5 এর মানদন্ড পরিপালন হতে অব্যাহতি 
প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২১ সালের গ্রাহকের ক্রেডিট রিস্ক রেটিং সম্পাদনে ২০২০ এবং ২০১৯ সালের মধ্যে যে কোন এক 
সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনায় নেয়া যাবে মর্মে ব্যাংকসমূহকে অবহিত করা হয় এবং 700২5 এর 3081701806 
এবং 39811080%০ পরিমাপকের মানদন্ড সংশোধনপূর্বক কিছুটা শিহীলতা আনয়ন করা হয়। 


ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ মার্চ, ২০১৫ হতে মুলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করছে। ডিসেম্বর, 
২০২১ সাল শেষে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (01২৯২) ১১.৭৮ শতাংশ এবং 
00101700201 101 1 (0571) অনুপাত ৭.২৯ শতাংশ পরিলক্ষিত হয় যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল- 
৩ নীতিমালার ন্যুনতম মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত পরিপালিত হয়েছে। তবে, ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে এককভাবে ১০টি ব্যাংক ব্যাসেল- 
৩ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের হার তথা ০২4২ এবং ৯টি ব্যাংক গে] পরিপালন করতে সক্ষম হয়নি। 


বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাসেল-৩ এর পিলার ২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলির [17061791] 0910108] /১০০০৪০% /১5599517617 
709০০$3 (704১০) বাস্তবায়নে কাজ করছে। 1০4৮ এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত 
মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ/নিজস্ব পদ্ধতি এবং কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক 90790115019 [০৮1০৬ 
1৬810191101) [090935 (57২27) পরিদর্শনকালে ব্যাংকগুলোর 10445 রিপোর্ট পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করে। 


কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিগত দুই বছর পিলার ২ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান অংশ 57২7৮ 701919806 আয়োজন 
করা সম্ভবপর হয়নি। তবে, পিলার-২ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ব্যাংকগুলোর সাথে বিগত 
তিন বছরের (২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ ভিত্তিক) অনুষ্ঠিত সভার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিলার ২ ঝুঁকিসমূহের [২০51009] [২151 (যা 
মূলত খণের 7909০01760111017 101 হতে উদ্ভূত) এর বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধনের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। এর বাইরে প্রধানত 
50819510015. ও 001০ 7২15] এর গুণগত ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যাংকগুলোর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়। 


অধ্যায় ৫: মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন। ৬৫ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংযোজনী ৫.৪ 
পেমেন্ট সিন্টেমসৃ-এর অগ্রগতি 

আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্‌-এর গুরুত্ব অপরিসীম। 
দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্‌ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক 
আপামর জনসাধারণকে নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক লেনদেন ও নিষ্পত্তি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য ৩টি ইন্টার 
অপারেবল পরিশোধ ব্যবস্থা যথাঃ বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম 03/১০৮০), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার 
নেটওয়ার্ক 970) ও ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (973) বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় উচ্চ 
মুল্যের লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে (চ২৪৪] (07০) নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট 037)-7২705) স্থাপন করা 
হয়েছে। বর্তমানে 73১০9 পরিশোধ ব্যবস্থায় দেশের যে কোন প্রান্ত হতে উপস্থাপিত চেক ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। 
অন্যদিকে, ইশা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের ক্রেডিট ট্রান্সফার, যেমন-বেতন ভাতাদি, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স, সামাজিক 
নিরাপত্তা, সঞ্চয়পত্রের আসল ও মুনাফা, কোম্পানী ডিভিডেন্ড, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস্‌ শা ক্রেডিট এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় এবং 
একই সাথে ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস, খণ প্রদান, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম, কর্পোরেট টু কর্পোরেট পেমেন্টস্‌ 27" ডেবিট এর মাধ্যমে 
সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়া, 12973 এর মাধ্যমে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিকভাবে ২৪/৭ এটিএম (৭৬) বা পিওএস 
(১95) লেনদেন সুবিধা ভোগ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) 3/১০5-এর ব্যবস্থায় উচ্চমূল্যের চেকের মাধ্যমে 
প্রায় ৭.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং নিয়মিত মূল্যের চেকের মাধ্যমে প্রায় ৪.৩২ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। একই 
সময়কালে 9771 ব্যবস্থায় ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্দেশে প্রায় ২.৭৭ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আলোচ্য 
অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) 759 ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ২৯.০৬ হাজার কোটি টাকার লেনদেন এবং 77১-7২795 এ প্রায় 
১৩.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 


£101081156 [81161 0781017615 হিসাবে ব্যাংকিং খাতে ৯টি ব্যাংক ও ৩টি ব্যাংকের ২টি সাবসিডিয়ারি অঙ্জসংস্থা, মোবাইল 
ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (১75) প্রদান করছে। এ সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর 
অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ইউটিলিটি বিল 
পরিশোধ, বেতন-ভাতা পরিশোধ, দুস্থ, বিধবা, বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান, ব্যক্তিগত লেনদেন, ক্ষুদ্রধণ বিতরণ, ইন্সুরেন্স 
প্রিমিয়াম গ্রহণ প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। অব্যাংক পরিশোধ সেবাদানকারীরাও ব্যাংকের ন্যায় গ্রাহকদের অনুরুপ এবং আর্থিক 
পরিষেবা প্রদান করছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর আওতায় ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ১১,২৩,১১৩ 
এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১১.১৫ কোটি যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৪.১১ কোটি। ডিসেম্বর ২০২১ মাসে গড়ে 
প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২.৩০ হাজার কোটি টাকা। 


ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 79571010 9৮56০105 0০18101 (১5০0) 
হিসেবে অদ্যাবধি ৬টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে যারা, 280761008০8 ও 7981711 /২5৪1০58101 সেবা প্রদানের 
মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি 13-5/৪8116 সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে 
পিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর সুবিধা জনগণের নিকট অধিক সহজলভ্য করার লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে ৬/10166 1.950] ৮11৬] 8100 1৬1০1011910 /৯০০011115 99151095 (৮/]./১/) ও 413817518 031২ কোড 
ভিত্তিক পেমেন্ট পরিচালনা করার গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। তদুপরি, বাংলাদেশ ব্যাংক শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্রভাসমান উদ্যোক্তা, 
ক্ষুদ্র ও অকিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ন্যুনতম কাগজপত্র নিয়ে সহজে “ব্যক্তিক রিটেইল 
হিসাব'খোলার সুযোগ তৈরী করেছে। ই-কমার্স বাজারে শৃঙ্খলা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে 
বাজার থেকে অনলাইন কেনাকাটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এসক্রো (95010%%) ব্যবস্থাও চালু করেছে। এছাড়া পেমেন্ট সিস্টেমের 
বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে লেনদেনের সেতু তৈরির লক্ষ্যে [09101018016 1)18119] 1[:810580010105 190ণা (1077) 
বাস্তবায়নের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। 177: বাস্তবায়িত হলে এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকরা একটি /১01108010 
[00909995115 117091906 (4১1) এর অধীনে সমস্ত ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। 


অধ্যায় ৫: মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন। ৬৬ 
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লাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংযোজনী ৫.৫ 
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্ষে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম 


মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্ষে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিভিন্ন উদ্যোগ 
গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম নিম্লে উল্লেখ করা হলোঃ 


বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শেল ব্যাংকের (91611 72170) সাথে 
সম্পর্ক স্থাপন না করার বিষয়ে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 

২০২১-২২ (ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ২,৩২,১৭,৩১৫টি 
নগদ লেনদেন রিপোর্ট (0োশং) পেয়েছে এবং বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে ৫,৩১২টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম 
রিপোর্ট (977২/৩/২) পেয়েছে। প্রাপ্ত 917২/54২-সমূহ বিএফআইইউ কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন-প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে৷ 

২০২১ সালের মার্চ মাসে এ ইউনিট সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে পারম্পরিক তথ্য 
বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে, সর্বমোট ৭৮টি দেশ এবং অঞ্চলের সাথে এ ইউনিটের 
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে৷ এই সমঝোতা স্মারকসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে এ ইউনিটের তথ্য আদান প্রদানের 
নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। 

বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও 
তদারককারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম 
অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, বিএফআইইউ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ 
বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করেছে। 

এ ইউনিটের চাহিদা এবং আইএমএফ এর 7600101081] /১551508006/ 0909801 19০৬০101217] প্রদানের বর্তমান আওতা 
বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশের /১৬],/তেন 9000০115015 17:019/01]. এর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার নিমিন্ত আইএমএফ 
বিগত ২৫/০৮/২০২১ তারিখ হতে ২৮/০৮/২০২১ পর্যন্ত একটি ৬1109] 9০012115 1৬155101 আয়োজন করে। উক্ত ৬1109] 
[$155107 এর ফলাফলের ভিত্তিতে আইএমএফ ২০২২ সালে বিএফআইইউ এর জন্য 881010175 9০০10 এর ঞোঞা /খেনা 
901০1515107 বিষয়ে একটি "901010108] £১5515170০ প্রকল্প শুরু করবে বলে আশা করা যায়। 

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তজাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং 
আন্তজাতিক সংস্থা; যেমন- এপিজি, এগমন্ট গুপ, এফএটিএফ, বিমসটেক, ইউএনওডিসি, আনকাক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং 
আইএমএফ এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ 
২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। 

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ এবং বাংলাদেশের 
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিস্থিতি উন্নত করার পাশাপাশি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএফআইইউ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে। কোভিড-১৯ 
মহামারির সময় বিশ্ব অর্থনীতির মতো বাংলাদেশেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ই-কমার্স খাতে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। ই- 
কমার্স, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) এবং ক্ষুদ্রঝণ ব্যবসায়ের নামে অর্থ আত্মসাৎ এবং আর্থিক জালিয়াতির মতো 
অপরাধসমূহের বিস্তার ঘটেছে। বিএফআইইউ সফলভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণপূর্বক প্রযোজ্য 
ক্ষেত্রে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন 
প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ করেছে। বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার এ খাতকে শুঙ্খলাবদ্ধ করতে 
বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 


অধ্যায় ৫: মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন। ৬৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বহিঃখাত 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


কোভিভ-১৯ মহামারির ভাব কাটিয়ে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক বাণিজ্য ছ্বরে দাঁড়ালেও রাশিয়া- ইউক্রেন পরিস্থিতি 
বি বাণিজ্যে নোতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে একাদিকে খাদ্য সরবরাহ বাবস্থা যেমন বিছিত হচ্ছে অন্াটিকে 
রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাঙ্জার কারণে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে অস্থিরতা সৃভি হয়েছে। একই সাথে জালানি 
তেলসহ পণ মুল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বিশ্বব্যাপী মুলান্কীতির চাপ সৃষ্টি করছে। তবে বাংলাদেশের রগানি প্রবৃফধি হীতিবাচক 
খারায় রয়েছে। চলাতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফে্রুয়ারি, ২০২২ সময়ে রগানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩৮৪৩ 
মিলিয়ন মাবি্ন ডলার. যা পরবর্তী অধর্বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০৮৬ শতাংশ বেশি। একই সময়ে আমদানির 
পরিসাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮,৭৭৪ মিলিয়ন সাকির ডলার, যা পবর্বতী অরর্বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৬.৭ শতাংশ বেশি। 
চলাতি ২০২১-২২ অর্থবিছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটাতি বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৩০৬ মিলিয়ন 
মাকিনি ভলারে দাঁড়িয়েছে পুবর্বতী অ্বিহরে একই সময়ে ঘাটাতির পরিমাণ ছিল ১২,৩৫৯ মিলিয়ন মাকির্ন ডলার । রানি 
আয় বৃ্ির চেয়ে আমদানি বায় বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় সুলতঃ বাণিজ্য ভারসাস্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য ঘাটাতির 
বাদি এবং বৈদেশিক রেমিটান্সের প্রবাহ হাসের কারণে আলোচ্য সময়কালে চলাতি হিসাবের ভারসাম্যে ১২,৮৩৪ মিলিয়ন 
মাবি্ন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। একই সময়ে, বৈখিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কতুর্ক যথেউ পরিমাণ মেয়াদী ঝণ 
এহণের কারণে মূলখন ও আহি উভয় হিসাবে উদ্ভুত ঘটে। এ সকল খাতের নীট প্রভাবের ফলাফল থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবহরের জজুলাই-ফেবুয়ারি) সাবিক লেনদেন ভারসাম্যে ২২২২ মিলিয়ন মাবি্নি ভলারের ঘাটাতি পরিলাশ্িত হয় যা 
পুর্বতী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৮৭৯ মিলিয়ন মাকিনন ডলার উদ্ভুত ছিল। ফলে. ঠবদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা হাস 
গেয়ে ফেব্রুয়ারি শেষে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মাবি্ন ডলার, যা ৬.৩ মাসের আমদানি বায় মিটালোর জন্য পযার্ত। 
এসময়ে মাকিনি ভলারের সাথে টাকার বিনিময় হারও ০৮৪ শতাংশ অবঙ্গিতি ঘটে। দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃ্ির লক্ষ্যে 
এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুক হাসের পরকিয়ার সাথে সামঞঁস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শু্কহার হাস করার প্রাকিয়া 
২০২১-২২ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ স্বল্লোনত দেশ থেকে উননয়নশীল দেশে উভরণের প্রাকরয়ায় 
সম্ভাব্য বৈদেশিক আভিঘাত মোকাবিলায় বিভির দেশের সাথে বহপাক্ষিক/দিপা্গিক বাণিজ্য চাতি সাক্ষরের প্রচেছা 
অব্যাহত রেখেছে। 


বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি 

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব কাটিয়ে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক 
বাণিজ্য ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করলেও, রাশিয়া- 
ইউক্রেন পরিস্থিতি বিশ্ব বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। 
এর ফলে একদিকে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যেমন বিঘ্নিত 


শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪.৫ শতাংশে দীড়াবে মর্মে 
প্রক্ষেপণ করা হয়েছে! একইভাবে, উন্নত অর্থনীতির 
দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৮.৬ শতাংশ থেকে 
হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ৫.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪.৭ 
শতাংশে দীড়াবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। 


হয়েছে, অন্যদিকে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর 
নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। 
একই সাথে জালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতির 
চাপও সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ৬/011 
[00001010 001010901, 4১11, 2022 এর পূর্বাভাসে বিশ্ব 
বাণিজ্য শ্রথ হবে মর্মে আশংকা করা হয়েছে। আউটলুক এপ্রিল 
২০২২ অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ১০.১ 
শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ২০২২ সালে ৫.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি 
এবং ২০২৩ সালে 8.৪ শতাংশে দীড়াতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ 
করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি 
২০২১ সালের ৯.৫ শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ২০২২ সালে ৬.১ 


অন্যদিকে আউটলুক এপ্রিল ২০২২ এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, 
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি 
প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ১১.৮ শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ২০২২ ও 
২০২৩ সালে যথাক্রমে ৩.৯ শতাংশ এবং ৪.৮ শতাংশে 
পৌছাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে, বিকাশমান 
ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২১ 
সালের ১২.৩ থেকে হাস পেয়ে ২০২২ ও ২০২৩ সালে 
যথাক্রমে ৪.১ শতাংশ এবং ৩.৬ শতাংশে পৌছাতে পারে 
মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা 
সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হয়েছে৷ 
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বাংলাদেশ অ ২০২২ 
সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা 
(শতকরা হারে) 
প্রকৃত প্রক্ষেপণ 
২০২০ ২০২১ ২০২২ ২০২৩ 

বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা) -৭.৯ ১০.১ ৫.০ 8.৪ 
আমদানি 

উন্নত অর্থনীতি -৮.৭ ৯.৫ ৬.১ 8.৫ 
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি -৭.৯ ১১.৮ ৩.৯ ৪.৮ 
রপ্তানি 

উন্নত অর্থনীতি -৯.১ ৮.৬ ৫.০ ৪.৭ 
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি -৪.৮ ১২.৩ ৪.১ ৩.৬ 


উৎসঃ ৬0110 12001701010 00110901 4১011] 2022, 11৬17 


বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য 


চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্ুয়ারি) সময়কালে 
বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৩০৬ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী অর্থবছর একই সময়ে 
ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২,৩৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 
রপ্তানি আয় বৃদ্ধির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় 
মূলতঃ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্য 
ঘাটতির বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ হাসের 
কারণে আলোচ্য সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে 
১২,৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। 
একই সময়ে, বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক যথেষ্ট 
পরিমাণ মেয়াদী খণ গ্রহণের কারণে মূলধন ও আর্থিক উভয় 
হিসাবে উদৃত্ত ঘটে। এ সকল খাতের নীট প্রভাবের ফলাফল 


থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জেলাই-ফেব্ুয়ারি) সার্বিক 
লেনদেন ভারসাম্যে ২২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি 
পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৮৭৯ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্ৃত্ত ছিল। 


২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ জেলাই-ফেব্ুয়ারি) 
অর্থবছর পর্যন্ত বাণিজ্য হিসাবের ভারসাম্য, রপ্তানি (এফওবি) 
ও আমদানি (এফওবি) এর গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ এবং 
দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.২-এ 
দেখানো হলো। এছাড়াও চলতি হিসাবের ভারসাম্য, মুলধনী 
ও আর্থিক হিসাব এবং সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্য লেখচিত্র 
৬.২-এ দেখানো হলো। উল্লেখ্য, বৈদেশিক লেনদেনের 
ভারসাম্যের বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট ৫৫ এ দেয়া হলো। 


লেখচিত্র: ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য 


জজ বাণিজ্য ভারসাম্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
০ 
রি |] ্ 


-২৫০০০ 


* জুলাই-ফেব্ুয়ারি, ২০২২ 


স্্রপ্তানি এফওবি প্রেবৃদ্ধি) 


-০আমদানি এফওবি প্রেবৃদ্ধি) 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 
সারণি ৬.২: বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
হিসাব ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২০-২১% ২০২১-২২*% 

বাণিজ্য ভারসাম্য -৬৪৬০ -৯৪৭২ -১৮১৭৮ -১৫৮৩৫ -১৮৫৬৯ -২৩৭৭৮ -১২৩৫৯ -২২৩০৬ 
রপ্তানি, এফওৰি ৩৩৪৪১ ৩৪০১৯ ৩৬২৮৫ ৩৯৬০৪ ৩২১২১ ৩৬৯০৩ ২৪৭০৮ ৩২০৭১ 
আমদানি, এফওবি ৩৯৯০১ ৪৩৪৯১ ৫৪৪৬৩ ৫৫৪৩৯ ৫০৬৯০ ৬০৬৮১ ৩৭০৬৭ ৫৪৩৭৭ 
সেবা খাত -২৭০৮ -৩২৮৮ -৪২০১ -৩১৭৬ -২৫৭৮ -৩০০২ -১৭৩৮ -২৫০২ 
প্রাথমিক আয় -১৯১৫ -১৮৭০ -২৬৪১ -২৩৮২ -৩০৭০ -৩১৭২ -২১৬০ -১৯০৩ 
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ ৩৮২ ৩৮৪ ৫৯৭ ৭৫৮ ৯৬০ ৯০৯ ৬০৫ ৬০৫ 
মাধ্যমিক আয় ১৫৩৪৫ ১৩২৯৯ ১৫৪৫৩ ১৬৯০৩ ১৮৭৮২ ২৫৩৭৭ ১৭০৮২ ১৩৮৭৭ 
তন্মধ্যে রেমিট্যান্স ১৪৭১৭ ১২৭৬৯ ১৪৯৮২ ১৬৪২০ ১৮২০৫ ২৪৭৭৮ ১৬৬৮৭ ১৩৪৩৯ 
চলতি হিসাবে ভারসাম্য ৪২৬২ -১৩৩১ -৯৫৬৭ -৪৪৯০ -৫৪৩৫ -৪৫৭৫ ৮২৫ -১২৮৩৪ 
মূলধনী হিসাব ৪৬৪ ৪০০ ৩৩১ ২৩৯ ২৫৬ ২২১ ৮৯ ১৪৩ 
আর্থিক হিসাব ৯৪৪ ৪২৪৭ ৯০১১ ৫১৩০ ৮৬৫৪ ১৩০৯৩ ৬৪৭৪ ১০৯৩১ 
তন্মধ্যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) ২৫০২ ৩০৩৮ ৩২৯০ ৪৯৪৬ ৩২৩৩ ৩৩৮৭ ২৩৫৩ ২৫৩৩ 

পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (নীট) ১৩৯ ৪৫৭ ৩৪৯ ১৭১ 8৪ -২৬৯ -২০৪ -৯২ 

অন্যান্য বিনিয়োগ (নীট) -৪৮০ ২১৩৭ ৬৮৮৪ ২৩৩১ ৭৩৩৯ ১২০০৭ ৫৬৩৯ ৯৮৬৩ 
ভুলন্রান্তি -৬৩৪ -১৪৭ -৬৩২ ৭০০ -৩০৬ ৫৩৫ -৫০৯ -৪৬২ 
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য ৫০৩৬ ৩১৬৯ -৮৫৭ ১৭৯ ৩১৬৯ ৯২৭৪ ৬৮৭৯ -২২২২ 


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি 


লেখচিত্র ৬.২: চলতি হিসাবের ভারসাম্য, মূলধনী ও আর্থিক হিসাব এবং সার্বিক ভারসাম্যের গতিধারা 


জব চলাত হসাবের ভারসাম্য 


১৫০০০ 


১০০০০ 


৫০০০ 


৩ 


২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 


মিলিয়ন মার্কিন ডলার 


-৫০০০ 
-১০০০০ 


-১৫০০০ 


জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ 

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি 

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,৭৫৮.৩২ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দীড়ায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই- 
ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী 
অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৩০.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়ে ৩৩,৪৮৩.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দীড়ায়। এ সময়ে 
পাটজাত পণ্য ছাড়া প্রায় সকল রপ্তানি পণ্যের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি 


08) ডিএ৪ এরি 


জর মূলধনী ও আর্হিক হিসাব 


1৮:11 


জ্ঞ সার্বিক ভারসাম 


ঘটে। এর মধ্যে কৃষিজাত পণ্য (২৬.৭৮%), কীচাপাট 
(৩৭.৭৪%),চামড়া (৩৬.৯৯%), পেট্রোলিয়াম পণ্য 
(২৬.৬৭%), তৈরি পোশাক (ওভেন) (২৮.২৩%), নীটওয়ার 
(৩২.৮৬%), রাসায়নিক দ্রব্য (৪৯.৪২%) এবং প্রকৌশল 
দ্রাব্যাদি (৫৬.১৪%) উল্লেখযোগ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি 
আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.৩-এ এবং 
রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান ব্যবস্থাসমূৃহ সংযোজনী ৬.১-এ 
দেয়া হলো। 
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সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস 


পণ্য রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) মোট রপ্তানির হার (%) প্রবৃদ্ধি (%)* 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২০-২১% ২০২১-২২* ২০২০-২১* ২০২১-২২* 

ক। প্রাথমিক পণ্য ১৪৪৮ ১৬৪৩ ১১০৯ ১৪০৬ ৪.২৯ ৪.১৫ ২৬.৭৮ 
১। কাঁচাপাট ১৩০ ১৩৮ ১০৬ ১৪৬ ০.৪১ ০.৪৩ ৩৭.৭৪ 
চা ৩ ৪ ৩ ঙ্‌ ০.০১ ০.০১ -৩৩.৩৩ 
৩। হিমায়িত খাদ্য ৪৫৬ ৪৭৭ ৩৩৮ ৪০৭ ১.৩১ ১.২০ ২০.৪১ 
৪। কৃষিজাত পণ্য ৪৭২ ৫৩২ ৩৫৪ ৩৪৮ ১.৩৭ ১.০৩ -১.৬৯ 
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ ৩৮৭ ৪৯২ ৩০৮ ৫০৩ ১.১৯ ১.৪৯ ৬৩.৩১ 
খ। শিল্পজাত পণ্য ৩২২২৬ ৩৭১১৫ ২৪৭৫৩ ৩২৪৩৭ ৯৫.৭১ ৯৫.৮৪ ৩১.০৪ 
৬। পাটজাত পণ্য ৭৫২ ১০২৩ ৭৫৭ ৬৫৩ ২.৯৩ ১.৯৩ -১৩.৭৪ 
৭1 চামড়া ৯৮ ১১৯ ৭৩ ১০০ ০.২৮ ০.৩০ ৩৬.৯৯ 
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য ২৩ ২৩ ১৫ ১৯ ০.০৬ ০.০৬ ২৬.৬৭ 
৯। তৈরি পোশাক (ওভেন) ১৪০৪১ ১৪৪৯৭ ৯৬৯১ ১২৪২৭ ৩৭.৪৭ ৩৬.৭২ ২৮৯৩ 
১০। নীটওয়্যার ১৩৯০৮ ১৬৯৬০ ১১৩৪২ ১৫০৬৯ ৪৩.৮৬ 8৪.৫৩ ৩২.৮৬ 
১১। রাসায়নিক দ্রব্য ১৯৯ ২৮১ ১৭২ ২৫৭ ০.৬৭ ০.৭৬ ৪৯.৪২ 
১২। জুতা ২৭৭ ৩৪৪ ২১৯ ২৯০ ০.৮৫ ০.৮৬ ৩২.৪২ 
১৩।হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য ২১ ৩৪ ২২ ৩০ ০.০৯ ০.০৯ ৩৬.৩৬ 
১৪। প্রকৌশল দ্রব্য ২৯৩ ৫২৯ ৩৪২ ৫৩৪ ১.৩২ ১.৫৮ ৫৬.১৪ 
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য ২৬১৪ ৩৩০৫ ২১২০ ৩০৫৮ ৮.২০ ৯.০৪ ৪৪.২৫ 
মোট রপ্তানি ৩৩৬৭৪ ৩৮৭৫৮ ২৫৮৬২ ৩৩৮৪৩ ১০০.০০ ১০০.০০ ৩০.৮৬ 


উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি 

দেশভিত্তিক রপ্তানি 

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্ুয়ারি সময়ে 
বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে 


যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ 
হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, 
হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। দেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী 


রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে 
যথাক্রমে ৬,৬৬৫.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪,৯৫৪.৭৮ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের 
মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৯.৬৯ শতাংশ এবং ১৪.৬৪ শতাংশ। 


অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য ৯.৩২%) ও ফ্রান্স (৪.৯৫%)। 
২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই- 
ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র 
সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলো: 


সারণি-৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
অর্থবছর যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য | জার্মানি ফ্রাব্স বেলজিয়াম ] ইতালি নেদারল্যান্ড |] কানাডা জাপান অন্যান্য মোট 
২০১০-১১ ৫১০৭.৫২ ৩৪৩৮.৭ ২০৬৫.৩৮ ১৫৩৭.৯৮ ৬৬৬.২৪ ৮৬৬.৪২ ১১০৭.২৩ ৯৯৪.৬৭ ৪৩৪.১২ ৬৭০৯.৯৬ ২২৯২৮.২ই২ 
২০১১-১২ ৫১০০.৯১ ৩৬৮৮.৯৮ ২৪৪৪.৫৭ ১৩৮০.৩৭ ৭৪১.৯৬ ৯৭৭.৪১ ৬৯১.৩ ৯৯৩.৬৭ ৬০০.৫৩ ৭৬৮২.২ ২৪৩০১.৯ 
২০১২-১৩ ৫৪১৯.৬ ৩৯৬২.৬ ২৭৬৪.৯ ১৫১৩.৮৯ ৭৩০.৮১ ১০৩৬.৬ ৭১২.৪৭ ১০৯০.০২ ৭৫০.২৬ ৯০৪৬.২১ ২৭০২৭.৩৬ 
২০১৩-১৪ ৫৫৮৩.৬২ ৪8৭২০.৪৯ ২৯১৭.৭৩ ১৬৭৭.৬৮ ৯৭০.৫৪ ১৩৩২.৩৯ ৮৫৮.১৩ ১০৯৯.৬৩ ৮৬২.০৮ ১০১৬৪.৩৩ ৩০১৮৬.৬২ 
২০১৪-১৫ ৫৭৮৩.৪৩ ৪৭০৫.৩৬ ৩২০৫.৪৫ ১৭৪৩.৫৪ ৯৭৫.১৩ ১৩৮২.৩৫ ৮৪০.৩৪ ১০২৯.১৩ ৯১৫.২২ ১০৬২৮.৯৯ ৩১২০৮.৯৪ 
২০১৫-১৬ ৬২২০.৬৫ ৪৯৮৮.০৮ ৪০১৭.৬ ১৮৫২.১৬ ১০১৫.৩৩ ১৩৯৪.০৪ ৮৪৫.৯২ ১১১২.৮৮ ১০৭৯.৫৫ ১১৭৩০.৯৭ ৩৪২৫৭.১৮ 
২০১৬-১৭ ৫৮৪৬.৬৪ ৫৪৭৫.৭৩ ৩৫৬৯.২৬ ১৮৯২.৫৫ ৯১৮.৮৫ ১৪৬২.৯৫ ১০৪৫.৬৯ ১০৭৯.১৯ ১০১২.৯৮ ১২৫৪৩. ৩৪৮৪৬.৮৪ 
২০১৭-১৮ ৫৯৮৩.৩১ ৫৮৯০.৭২ ৩৯৮৯.১২ ২০০৪.৯৭ ৮৭৭.৯ ১৫৫৯.৯২ ১২০৫.৩৭ ১১১৮.৭২ ১১৩১.৯ ১২৯০৬.২৪ ৩৬৬৬৮.১৭ 
২০১৮-১৯ ৬৮৭৬.২৯ ৬১৭৩.১৬ ৪১৬১.৩১ ২২১৭.৫৬ ৯৪৬.৯৩ ১৬৪৩.১২ ১২৭৮.৬৯ ১৩৩৯.৮ ১৩৬৫.৭৪ ১৪৫৩২.৪৪ ৪০৫৩৫.০৪ 
২০১৯-২০ ৫৮৩২.৩৯ ৫০৯৯.১৯ ৩৪৫৩.৮৮ ১৭০৩.৫৮ ৭২৩.৪৩ ১২৮২.৮১ ১০৯৮.৬৮ ১০০০.৪৯ ১২০০.৭৮ ১২২৭৮.৮৬ ৩৩৬৭৪.০৯ 
২০২০-২১ ৬৯৭৪.০১ ৩৭৫১.২৭ ৫৯৫৩.৫১ ১৯৬২.১৪ ৭০৪.৯৮ ১৩০৮.৬২ ১২৭৭.৪৪ ১১৬৪.০১ ১১৮৩.৬৪ ১৪৪৭৮.৬৯ ৩৮৭৫৮.৩১ 
২০২১-২২*% ৬৬৬৫.১৮ ৩১৫৪.৯৪ ৪৯৫৪.৭৮ ১৬৭৬.৫০ ৬০১.৯৫ ১০৫৮.৫৮ ১১৬৩.৫৬ ৯৩৯.২০ ৮৯৫.০৩ ১২৭৩৩.৭৩ ৩৩৮৪৩.৪৫ 

২০২১-২২৯ ১৯.৬৯ ৯.,৩২ ১৪.৬৪ ৪.৯৫ ১.৭৮ ৩.১৩ ৩.৪৪ ২৭৮ ২.৬৪ ৩৭.৬৩ ১০০.০০ 
শতকরা 
হার %) 
উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি 
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আমদানি পরিস্থিতি 


গত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
৬৫,৫৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের 
তুলনায় ১৯.৭৩ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে 
(জুলাই-ফেব্ুয়ারি সময়ে) আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দীড়িয়েছে 
৫৮,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই 


সময়ের তুলনায় ৪৬.৭০ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের 
আমদানিকৃত প্রাথমিক পণ্যসমূহের মধ্যে চালের আমদানি ব্যয় 
উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে! অপরদিকে শিল্পজাত পণ্য 
সমূহের মধ্যে ভোজ্য তৈল ও পেন্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রীর 
আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৬.৫ এ 
পণ্যভিত্তিক আমদানি পরিস্থিতি দেখানো হলো। 


সারণি-৬.৫: পণ্যভিন্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
দ্রব্যসমূহ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২০-২১% ২০২১-২২* প্রবৃদ্ধি (%)* 
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ ৭২৭০ ৫৮৪৬ ৬৫৪৮ ৯৮৮৯ ৬৪২৫ ৬৪৪৭ ০.৩ 
চাল ১৬০৫ ১১৫ ২২ ৮৫১ ৩৭৭ ৪১৫ ১০.১ 
গম ১৪৯৪ ১৪৩৭ ১৬৫১ ১৮৩০ ১১৭২ ১৫২৭ ৩০.৩ 
তৈলবীজ ৫৭১ ৭৯৬ ১১৮৩ ১৪০৬ ৬৯৪ ১০৩৫ ৪৯.১ 
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ৩৬৫ ৪১৬ ৭৩১ ২৬১৬ ২৩৮৯ ৫৭৪ -৭৬.০ 
তুলা ৩২৩৫ ৩০৮২ ২৯৬১ ৩১৮৬ ১৭৯৩ ২৮৯৬ ৬১.৫ 
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ ১০৮১৮ ১২১৮৫ ১১১৪৫ ১৪১৭৯ ৮১১৬ ১৪৬৬০ ৮০.৬ 
ভোজ্যতৈল ১৮৬৩ ১৬৫৬ ১৬১৭ ১৯২৬ ১০৪৯ ১৮৩১ ৭8.৫ 
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্ত্রী ৩৬৫২ ৪৫৬২ ৪৬২৭ ৬৩৬৯ ৩৪৭৬ ৪8০৫ ২৬.৭ 
সার ১০০৬ ১৩০১ ১০৩৫ ১৩৬০ ৯৮৯ ৩১১৯ ২১৫.৪ 
ব্লিংকার ৭৬৬ ৯৯৩ ৮৭৯ ১০৪৮ ৬১৫ ৭৫৪ ২২.৬ 
স্টেপলফাইবার ১১৮০ ১২২৮ ১০৮৬ ১০৪০ ৬৪৭ ১০৪০ ৬০,.৭ 
সূতা ২৩৫১ ২৪৪৫ ১৯০১ ২৪৩৬ ১৩৪০ ৩৫১১ ১৬২.০ 
গ) মূলধনী যন্্রসামন্ত্রী ৫৪৬২ ৫৪১৩ ৩৫৮১ ৩৮২৫ ২২২৫ ৩৭৭৩ ৬৯.৬ 
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ) ৩৫৩১৫ ৩৬৪৭১ ৩৩৫১১ ৩৭৭০২ ২৩৩০৩ ৩৩৮৯৪ 8৫.৪ 
সর্বমোট (সিআইএফ) ৫৮৮৬৫ ৫৯৯১৫ ৫৪৭৮৫ ৬৫৫৯৫ ৪০০৬৯ ৫৮৭৭৪ ৪৬.৭ 
শতকরা পরিবর্তন (%) ২৫.২ ১.৮ -৮.৬ ১৯.৭ ৪৬.৭ 
উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্ুয়ারি 
দেশভিত্তিক আমদানি হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের 


দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। পরবর্তী অবস্থানে 
রয়েছে ভারত। এ দুটি দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ মোট 
আমদানির ৪০ শতাংশের বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে চীন 
থেকে ১৬,৯৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট আমদানির 
২৫.৮৮%) এবং ভারত থেকে ১০,৩৩৪ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলারের (মোট আমদানির ১৫.৭৫%) পণ্য আমদানি করা 


আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। এ সময়ে মোট আমদানি 
ব্যয়ের ২৭.৪৬ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত 
(১৭.০৬%), জাপান (8.০৬%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৩.৬৬%)। সারণি 
৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি পরিস্থিতি দেখানো হলো: 


সারণি-৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

অর্থবছর ভারত চীন সিঙ্গাপুর | জাপান হংকং | তাইওয়ান রে যুক্তরাষ্ট্র | মালয়েশিয়া | অন্যান্য মোট 

২০১০-১১ ৪৫৬৯ ৫৯১৮ ১২৯৪ ১৩০৮ ৭৭৭ ৭৩১ ১১২৪ ৬৭৭ ১৭৬০ ১৫৫০০ ৩৩৬৫৮ 
২০১১-১২ 8৭৪৩ ৬৪৪০ ১৭১০ ১৪৫৫ ৭০৩ ৭৯২ ১৫৪৪ ৭০৯ ১৪০৬ ১৬০১৪ ৩৫৫১৬ 
২০১২-১৩ 8৭৭৭ ৬৩২৮ ১৪২২ ১১৮০ ৬১২ ৭৩৩ ১২৯৬ ৫৩৮ ১৯০৩ ১৫২৯৫ ৩৪০৮৪ 
২০১৩-১৪ ৫৯৮৫ ৭৫৫০ ২৪০৭ ১২৯১ ৭৬২ ৮৯৭ ১১৮২ ৭৯২ ২০৮৪ ১৭৭৮২ ৪০৭৩২ 
২০১৪-১৫ ৫৫৮৮ ১১২৬৮ ২৮৯৪ ১৮১৬ ৮৮১ ১০৬০ ১৪১৭ ৮৮০ ১৩৬১ ১৩৫৩৯ 8০৭০৪ 
২০১৫-১৬ ৫৭২২ ১২৫৮২ ১২০৩ ২০৭৫ ৮২৭ ১০০৪ ১৪১৭ ১১৩৪ ১১৮৪ ১৫৯৭৪ ৪৩১২২ 
২০১৬-১৭ ৬৩৩৬ ১৩২৯২ ২১১৩ ২০৩১ ৭২৬ ৯৯০ ১৪৮৩ ১৩৫৮ ১০৪০ ১৭৬৩৬ 8৭০০৫ 
২০১৭-১৮ ৮৯৪১ ১৫৯৩৭ ২২৫৫ ২৪২২ ৬৭৬ ১১২৯ ১৯০৭ ২১৬০ ১৩৪২ ২২০৯৬ ৫৮৮৬৫ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 

অর্থবছর ভারত চীন সিঙ্গাপুর | জাপান হংকং | তাইওয়ান 1 যুক্তরাষ্ট্র | মালয়েশিয়া | অন্যান্য মোট 
২০১৮-১৯ ৮২৪২ ১৭২৬৫ ২২৭৪ ২২৫৪ ৬১৪ ১১৭৫ ১৬১৮ ২৩৭০ ১৫২০ ২২৫৮৩ ৫৯৯১৫ 
২০১৯-২০ ৬৬৬৩ ১৪৩৬০ ১৮৮৩ ২০৯২ ৩৮২ ১০৮৪ ১৫২৫ ২৮৩৯ ১৬২৩ ২২৩৩৪ ৫৪৭৮৫ 
২০২০-২১ ১০৩৩৪ ১৬৯৭৪ ২৪৩৬ ২৪৬৮ ২৭৫ ৯৭১ ১৪৩৬ ২৩৯৮ ১৮০১ ২৬৫০২ ৬৫৫৯৫ 
২০২০-২১% ৬৪২৪ ১০৩৮৩ ১৪২৯ ১৫৫৭ ১৮৬ ৬০২ ৮০৯ ১৪০৫ ৯৭১ ১৬৩০৩ ৪০০৬৯ 
২০২১-২২% ১০০২৬ ১৬১৩৯ ১৯৪০ ২৩৮৬ ২২৯ ৯৪৩ ১৩৪৩ ২১৫২ ১৬১৪ ২২০০২ ৫৮৭৭৪ 
শতকরা হার 

(%)* ১৭.০৬ ২৭.৪৬ ৩.৩০ ৪.০৬ ০.৩৯ ১.৬০ ২.২৯ ৩.৬৬ ২.৭৫ ৩৭.৪৩ ১০০.০০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড *জুলাই-ফেব্রয়ারি। 


নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তের ভিত্তি ব্যাংকিং রেক্কড এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ ভিত্তি শুক্ষ বিভাগের রের্কড। 


বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি 

৩০ জুন, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ছিল ৩৬.০৪ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অক্টোবর ২০২০ এ ৪০ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলারে পৌছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে 
বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দীড়িয়েছে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন 


২০১১-১২ 
২০১২-১৩ 
২০১৩-১৪ 
২০১৪-১৫ 
২০১৫-১৬ 
২০১৬-১৭ 


ডলার। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি 
দীঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৬.৩ মাসের 
আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট। ২০১১-১২ অর্থবছর 
থেকে ২০২১-২২ েবুয়ারি পর্যন্ত) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের 
স্থিতি ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.৩- 
এ দেখানো হলো। 


লেখচিত্র ৬.৩: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ও আমদানির মাস 


২০১৭-১৮ 
২০১৮-১৯ 
২০১৯-২০ 
২০২০-২১ ৪৬৩৯১ 
২০২১-২২* ৪৫৯৮৪ 
উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
২০২০-২১ অর্থবছরে মাকিন ডলারের সাথে টাকার ভারিত গড় 
বিনিময় হার মাত্র ০.০৩ শতাংশ অবচিতি (0901790190102) 
ঘটে। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার 
ভারিত গড় বিনিময় হার ছিল ৮৪.৭৮ টাকা, যা ২০২০-২১ 


ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত টাকার ভারিত গড় বিনিময় হার দাড়ায় 
৮৫.৫১ টাকা। ফলে এসময়ে বিনিময় হারের অবচিতি ঘটে 
০.৮৩ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি 
৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.৪-এ দেখানো হলো: 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


২০১০-১১ 
২০১১-১২ 
২০১২-১৩ 
২০১৩-১৪ 
২০১৪-১৫ 
২০১৫-১৬ 
২০১৬-১৭ 
২০১৭-১৮ 
২০১৮-১৯ 
২০১৯-২০ 
২০২০-২১ 


২০২১-২২*% 
উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * জুলাই-ফেব্ুয়ারি 


লেখচিত্র ৬.৪: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার 


৮৫. 
৮৪.৭৮ ৮৪.৮১ 
৩ 


৮৪.০ 


ট্যারিফ ব্যবস্থা (19110 চ২০1706) 


সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির 
নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড 
নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। 
নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল: 

সারণি ৬.৯: ট্যারিফ কাঠামো! 


্ অপারেটিভ ট্যারিফ (%) | সর্বোচ্চ 
এর সংখ্যা শুক্হার 


অপারেটিভ 


২০০০-০১ ০১ ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫ ৩৭.৫ 
২০০১-০২ ০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫ ৩৭.৫ 
২০০২-০৩ |] ০,৭৫১ ১৫, ২২.৫, ৩২.৫ ৩২.৫ 
২০০৩-০৪ ০১৭১ ৫,১৫,২২.৫,৩০ ৩০ 
২০০৪-০৫ ০১৭১ ৫,১৫৯২৫ ৫ 
২০০৫-০৬ ০১৭১ ৫,১৫৯২৫ ৫ 
২০০৬-০৭ ০,৫,১২,২৫ ২৫ 
২০০৭-০৮ ০,১০,১৫,২৫ ২৫ 
২০০৮-০৯ ০১৩,৭,১২,২৫ ৫ 
২০০৯-১০ ০১৩, ৫, ১২, ২৫ ২৫ 
২০১০-১১ ০১৩, ৫, ১২, ২৫ ২৫ 
২০১১-১২ ০১ ৩, ৫, ১২, ২৫ ষ্৫ 
২০১২-১৩ 0, ৩, ৫, ১২, ২৫ ২৫ 
২০১৩-১৪ ০২, ৫, ১০১ ২৫ ২৫ 


২০১৪-১৫ ০১২, ৫, ১০, ২৫ ২৫ 


পারার যার ররর ররর লারা] 


২০১৫-১৬ ০১৫, ১০, ২৫ খ্৫ 
২০১৬-১৭ ০১,১,৫,১০,১৫,২৫ ২৫ 
২০১৭-১৮ ০১১৯৫৯১০১১৫,২৫ ৫ 
২০১৮-১৯ ০,১,৫,১০,১৫,২৫ ২৫ 
২০১৯-২০ ০১ ১১ ৫, ১০১ ১৫১ ২৫ ২৫ 
২০২০-২১ ০১ ১১ ৫, ১০১ ১৫১ ২৫ ২৫ 
২০২১-২২ ০১ ১, ৫১ ১০১ ১৫, ২৫ ২৫ 


উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোড। 


শহ্ধ আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুক্ক হারের 
পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে 
পৃথকভাবে শুক্ষ আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত 
এম.এফ.এন হারের উপর শুক্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। 
বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি 
শক্ষহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/ 
আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী 
শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি 
এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: 
গবাদিপশু ও হাসমুরগী, উষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক কীচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুঙ্ক হারের 
পাশাপাশি নিয়লিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুক্ধ রেয়াত সুবিধা 
প্রদান করা হচ্ছে: 


০ রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মুলধনী 
যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ; 

০ নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী 
যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ; 

০ ওঁষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল; 

টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কীচামাল; 

০ কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ; 

গ কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি; 

৬ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ; 

৪ সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত 
নিউজ প্রিন্ট; 
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০ কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীট নাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক ব্যবহৃত কীচামাল; এবং 

গ হীস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ 
ও উপকরণ। 

ট্যারিফ হাস 


দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি 
শুক্ধ হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের 
আমদানি শুক্ষহার হাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে 
শুরু করা হয়েছিল তা ২০২১-২২ সালেও অব্যাহত রাখা 
হয়েছে। আমদানি শুক্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ 
অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৪.৭৫ 
শতাংশে এসে দীড়িয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ 
লাইনের উপর মুল্যভিত্তিক (80৮8101617) শুক্ধ আরোপ করা 
হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক 
পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট 
এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুক্ক 
বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুক্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য 
পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, 
সম্পূরক শুক্ষ, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর 
আরোপিত রয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুক্ক হারের 
উপর সংস্কারের প্রভাব সারণি ৬.১০ এ দেখানো হলো। 


সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুক্কহারের উপর 


বাণিজ্য চুক্তি 


ক. দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকার মুলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য 
চুক্তি 0৮75/774) 


স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে 
বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুক্ষমুক্ত প্রবেশাধিকার 
সুবিধা হারাবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 
বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ 
করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য 
বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে 
অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি 0৮7), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি 
(714) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নেপাল ও 
ইন্দোনেশিয়ার সাথে 77616760119] 1:000 /১৪196161 
(7১) স্বাক্ষরের বিষয়ে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে! 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, 
দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, 
লেবানন, মরক্কো, কানাডা, 45590190101) 0? 9০900015851 
১5181) 90005 (49774) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা 
হয়েছে| 120195191) 170011011010 [010101) (7470) এর সাথে 
বাংলাদেশের 1769 "01809 4১৪16617701) (74৯) স্বাক্ষরের 
লক্ষ্যে গঠিত ৬/0171005 0101) এর প্রথম সভার সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব 120179510) 13001701010 
(01010155101। এ প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইরাক, 
এর সাথে বাংলাদেশের 77447 স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা 
সমীক্ষা যাচাই করা হচ্ছে। 


১. বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি 
[০0616101191 1]18006 /১৪]6107610 0৮74১) স্বাক্ষর: 


স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি 
দানকারী রাষ্ট্র হলো ভুটান। এ কারণে ভুটান বাংলাদেশের 
নিকট বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ২০১০ সাল থেকে বিশেষ 


সংস্কারের প্রভাব 
অর্থবছর এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%) 
২০০৩-০৪ ১৮.৮৫ 
২০০৪-০৫ ১৬.৫৩ 
২০০৫-০৬ ১৬.৩৯ 
২০০৬-০৭ ১৪.৮৭ 
২০০৭-০৮ ১৭.২৬ 
২০০৮-০৯ ১৫.১২ 
২০০৯-১০ ১৪.৯৭ 
২০১০-১১ ১৪.৮৫ 
২০১১-১২ ১৪.৮৩ 
২০১২-১৩ ১৫.১০ 
২০১৩-১৪ ১৪.৪৪ 
২০১৪-১৫ ১৪.৪৪ 
২০১৫-১৬ ১৪.৩৭ 
২০১৬-১৭ ১৪.৬১ 
২০১৭-১৮ ১৪.৫৬ 
২০১৮-১৯ ১৪.৬০ 
২০১৯-২০ ১৪.৭৭ 
২০২০-২১ ১৪.৭৮ 
২০২১-২২ ১৪.৭৫ 


উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। 


ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশে ভুটানের ১৮টি পণ্য এবং 
ভূটানে বাংলাদেশের ৯০টি পণ্যকে শুক্ষমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা 
প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের ১২-১৫ এপ্রিল মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী 7.2. 
[50170100101] [01 10085 1]51151115 এর বাংলাদেশ 
সফরকালে উভয় দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভুটানকে 
অতিরিক্ত ১৬টি পণ্য ও বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১০টি পণ্যের 
শুক্ষমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদানে সম্মত হন। শীর্ষ সম্মেলনের 
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পর ২২-২৩ আগস্ট, ২০১৯ থিম্পুতে বাংলাদেশ ও ভুটানের 
মধ্যে 0199০ 698909081115 001017196 (এ) এর প্রথম 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি সভার মাধ্যমে 
উভয় দেশ 71 চুক্তির খসড়া চুড়ান্ত করে যা উভয় দেশের 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে 
স্বাক্ষরিত হয়। 


বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ হলো বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন 
দেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। 
বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। ভুটান থেকে বাংলাদেশ প্রধানত বোল্ডার স্টোন 
আমদানি করে যা এ দেশের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভুটান থেকে বাংলাদেশ ফল, 
সিমেন্ট শিল্পের কীচামাল ও সবজি আমদানি করে। আবার 
বাংলাদেশ থেকে ভুটানে গার্মেন্টস পণ্য, জুস, প্লাইউড, 
মেলামাইন সামস্ত্রী, শুকনা খাবার, পানীয় ও ওষধ রপ্তানি হয়। 


২. ভারতের সাথে (01011)7601761751৬6 [00101010010 
79116151011) 4১816517060 (00274) সম্পাদন: 


বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ 
সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর 
২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। 5474 ও 4১০7 এর 
সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে স্বল্পোন্নত 
দেশের জন্য প্রদত্ত শুক্ষমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮ 
সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে 
সভায় উভয় দেশের বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ পণ্য, সেবা 
ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার অভিপ্রায়ে 
একটি (010010-901761051৬6 150017010010 [91100015110 
১8766100917 (0274) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আলোচিত হয়। সে মোতাবেক যৌথ 
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য ভারতের প্রস্তাবিত কার্যপরিধি 0:07২) 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাতে উভয় পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করে। 
ভারতের পক্ষে 06101101101 [9810178]1 11180০ (01২) 
এবং বাংলাদেশের পক্ষে 73805190651. 7019157 [1806 
[50006 নিজ নিজ দেশের পক্ষে সমীক্ষা কার্যক্রম ইতোমধ্যে 
সম্পাদন করছে। উভয় পক্ষের খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন 
চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সময়ে 
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেন। বর্তমানে যৌথ 
সমীক্ষা প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 


খ. আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি 
১. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (54১774) 


সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২০০৬ সালের ১ জুলাই 
থেকে কার্যকর সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমুহের 
সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হাসকরণ অব্যাহত আছে৷ 
সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ 
শতাংশ হাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর 
হয়েছে৷ এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত 
দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুক্ষমুক্ত 
প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে৷ ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত 
দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস 
পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে 
ডব্লিউসিও এর এইচএসকোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা 
স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং অব-স্বক্পোন্নত 
দেশসমূহের জন্য ১,০৩৩টি। গত ৪ জুলাই, ২০১৫ তে 
পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব 
এক্সপার্ট (সিওই) এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্যে 
সেনসিটিভ লিস্ট এ পণ্য সংখ্যা ১০০টিতে নামিয়ে আনার জন্য 
পাকিস্তান, ভারত, ভুটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে 
আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-এ 
নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে ট্রেড 
লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্য 
হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের মধ্যে 
প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাণিজ্যে 
ভারতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের 
অবস্থানে রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও 
নন-্যারিফ ব্যারিয়ার্স বা অশুন্ক বাধাসমূহ দুরীকরণের 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন প্রদান করেছে৷ 
ভবিষ্যতে নেগোশিয়েনর মাধ্যমে বাধাসমূহ দূর করা সম্ভব 
হলে এবং ফেজ-৩ বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের বাণিজ্য 
আরোও গতিশীল হবে। 


২. সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (5419) 


২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম 
সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এপ্রিমেন্ট অন 
ট্রেড ইন সার্ভিসেস (349) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ 
সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক 
অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ 
4৭] এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস 
সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম)। তাছাড়া এ 
সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। 
সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চুড়ান্ত করার 
লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে 
সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে 
বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৫ তে 
পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 941]5-এর ১১তম 
এক্সপার্ট গুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, 
ভারত, নেপাল ও ভুটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা 
প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে পাকিস্তান ব্যতিত সকল 
সদস্যভুক্ত দেশ তাদের প্রাথমিক সিডিউল অব কমিটমেন্টস 
সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়ন হলে দেশের 
সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। 


৩. বে অফ বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মান্টি-সেক্টরাল 
টেকনিক্যাল এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (3]৬]০70) 


বে অব বেঙ্ল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল 
এন্ড ইকনমিক কো-অপারেশন (81570) বাংলাদেশ, 
ভারত, মায়ানমার, শ্রীংলকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের 
সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এ জোটের আওতায় 
বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রয়ারি ২০০৪-এ একটি 
ফেমওয়ার্ক এপ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে 
(১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবা খাতের বাণিজ্য এবং (৩) 
বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় 
চুড়ান্ত হলেও সেবা খাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর 
বর্তমানে আলোচনা চলছে। এই চুক্তির অধীনে (১) 


4১519517617 01) [1806 11) 09005, (২) 4১190176171 011 


11800 11) ১91৮10995$, (৩) /১০19911101)0 010 01800 11) 
[11৬95000010 (8) 4১৪19911101) 01 (59010018110 2100 
1৬009] /১591508106 11 00015001705 17৬19100615, (৫) 
171069001 (0 £১110110 1116 17121004011 4১190100101 01) 
01০ 1731৬1১1107 17199 11806 4১198. (৬) 4৯190107101 
010 1)191)0066 ১9111116100 1১0০0600165 8100 1৬1০01091015]]) 
ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি গঠন 
করা হয়। ২১তম ৪11551120111806 1২95001911175 
00101010665 পাবি) সভা ১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে 
ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় (1) /১৪66107917 001909 10 


09905, (11) 4১৪16610610] 017) (90091810101) 8100 


1৬10109] 45951502106 11 005101079 1৬11055 এবং (11) 


45166107610 017 1)1900109 ১০0910161 1১:09০600163 
8170 1৬1০০179115175 বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া, 
গত ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে 811520 ৬/০011705 
0190] 0) [২01০5 07 07510, বিষয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল 
সভায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 


৪. এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (47৮14) 


ইউএনএসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের 
সাতটি দেশ যথা: বাংলাদেশ, ভারত , লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, 
শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ 
সালে ব্যাংকক চুক্তি 0387101 /১]:9617911) স্বাক্ষর করে। 
/০7 ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুক্ষ সুবিধা 
বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এ 
চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে 
ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসমর্থন 
করেনি। তবে, ২০০১ সালে চীন এই চুক্তিতে যোগদান করার 
ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীনের যোগদানের পর 
তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন 
করে 4১158. 78010011906 4১৪19910001) (4১14১) 
নামকরণ করা হয়। এইসব নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের উপর শুক্ক সুবিধা বিনিময় 
করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২১ সালে মঙ্জোলিয়া /১7:/-তে 
যোগদান করে। বাংলাদেশ কর্তৃক আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮টি 
পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুক্ক ছাড় (মার্জিন অব 
প্রেফারেন্স) সুবিধা এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি 
পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। বাংলাদেশ 
৮1 ভুক্ত দেশসমূহের ২৮ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে ৩৩ 
শতাংশ শুক্ক সুবিধা ছাড় পাবে। গত ১ জুলাই ২০২০ তারিখে 
চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্য শুক্ষমুক্ত প্রবেশাধিকার 
সুবিধা প্রদান করেছে। 


৫. ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক 
বাণিজ্য চুক্তি 75-010) 


ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (010) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে 
অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে 
স্বাক্ষরিত [181765/01] 4১199109107 71809 
16151610018] ১990617 81110105 006 1৬1০110061 968093 01 
0০ 010. 05-0170) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি 
২০১১ তারিখে এ সংক্রান্ত [0165 0? 01151 স্বাক্ষর করে 
এবং ২৩ জুন ২০১১ তারিখে তা অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির 
আওতায় বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ৪৭৬টি পণ্যের 
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একটি 911-115 ইতোমধ্যে 010 সদর দপ্তরে প্রেরণ করেছে। 
370) 0000 ৬1101509119] 0:010191:9109-এ ১ জুলাই 
২০২২ হতে 175-010 বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 
[9-070 কার্ষকর হলে বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে 
বাংলাদেশ 1২0193 ০0 011517-এর ৩০ শতাংশ মূল্য 
সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি 


বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। 


৬. উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক 
বাণিজ্য চুক্তি 0)-8 77১) 


১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরক্কের ইস্তাম্বুলে ও আইসিভুক্ত আটটি 
উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে৷ 
বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, 
তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা 
সংক্ষেপে 1)9৬০1010108-8 0)-8) নামে পরিচিত। ১৩ মে 
২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির 
লক্ষ্যে [)-8 1019161910019] 11706 /১৯৪:910161) (])-8 
ঢ1/১) স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরান, 
নাইজেরিয়া এ চারটি দেশ অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ২৫ 
আগস্ট ২০১১ তারিখে তা কার্যকর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 
২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে [২0165 01 01151 স্বাক্ষরিত হয়। 
১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য 
সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির 
আওতায় বাংলাদেশ ৩৫০টি পণ্যের একটি ০011 115 
ইতোমধ্যে প্রেরণ করেছে এর ফলে বাংলাদেশ 
অনুসমর্থনকারী সকল দেশে প্রাধিকার মূলক শুক্ক সুবিধায় পণ্য 
রপ্তানি করতে পারবে। উল্লেখ্য, ডি-৮ এর দশম শীর্ষসম্মেলন 
এপ্রিল ২০২১ এ ভার্চুয়ালি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


ডর্লিউটিও এবং বাংলাদেশ 


বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা 
(ডর্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। 
বাংলাদেশ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। 
বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সুবিধা যথাযথ ব্যবহারের 
মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বাণিজ্য সহজীকরণে 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডরিউটিও সেল নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম 
গ্রহণ করে যাচ্ছে। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য 
কতিপয় কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো: 


ডর্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড সংস্থা। 
আন্তজাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট 
ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও 
ঠূভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা 
সম্ভব হয়। এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ 
সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়- 
দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি 
ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। 
তাদেরকে ডরিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়- 
দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত 
প্রদান করা এবং ডরিডিটও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে 
সচেতন করার কার্যক্রম ডব্লিউটিও সেল চলমান রেখেছে। 
ডর্িউটিওর বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা ও সক্ষমতা 
বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের 
আওতায় ডর্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক 
ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসুচি আয়োজন করে থাকে। 
ইতোমধ্যে ট্রিপস (২1৮5), এসপিএস (5৮5), টিবিটি 
(131) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন- 
এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক 
ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, 
উন্নয়নশীল দেশে উন্নতি (190 01800801017) পরবর্তী 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের উপর প্রভাব ও 
অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য ডব্লিউটিও কাজ 
করছে। 
দ্বাদশ মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সের বিভিন্ন বিষয়ে 
বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের জন্য অংশীজনদের 
নিয়ে একাধিক সভা করা হয়। দ্বাদশ মিনিষ্্রিয়াল 
কনফারেন্সের সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয় এবং বিভিন্ন দেশ ও 
গ্রুপের বিভিন্ন প্রস্তাবনার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান 
নির্ধারণ করা হয় এবং এই অবস্থানসমূহ জেনেভাস্থ 
বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে ডর্লিউটিও সচিবালয়ে 
অবহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির 
কারণে দ্বাদশ মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেস স্থগিত করা 
হয়েছে। 
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যতিত সকল উন্নত দেশ বাংলাদেশসহ সকল স্বন্লোন্নত 
দেশকে জিএসপি সুবিধা প্রদান করছে। এ সুবিধার 
আওতায় উন্নত দেশসমূহে বাংলাদেশ হতে প্রায় সকল 
পণ্য শুন্ষমুক্ত এবং কোটামুক্ত বাজার সুবিধা লাভ করে 
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থাকে। ইইউভুক্ত সকল দেশ হতে এভরিথিং বাট আর্মস 
(ইবিএ) স্বীম এর আওতায় বাংলাদেশী সকল পণ্যের 
(অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত) শুক্কমুক্ত প্রবেশাধিকার 
সুবিধা আদায় করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া নরওয়ে, 
সুইজারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড হতে জিএসপি' র 
আওতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; চিলি 
হতে জিএসপি'র আওতায় গম, গমের আটা ও চিনি 
ব্যতীত সকল পণ্যে; তুরস্ক হতে জিএসপি*র আওতায় 
গার্মেন্টস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; 
জাপান হতে জিএসপি”র আওতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ 
ও স্বল্প সংখ্যক পণ্য ব্যতীত প্রায় সকল পণ্যে; রাশিয়া, 
বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান ও আর্মেনিয়া হতে 
জিএসপি”র আওতায় ৭১টি পণ্যে; থাইল্যান্ড হতে ৬0 
/১81991060 এর অধীনে ৬,৯৯৮টি পণ্যে ও 
91157170 এর অধীনে ২২৯টি পণ্যে; দক্ষিণ কোরিয়া 
হতে 40616160619] 18111 011,985 1)9৬91090 
000170165” এর আওতায় ৪,৮০২টি পণ্যে; ভারত হতে 
9/৮71 এর আওতায় টোবাকো ও ড্রাগ (4১1001701) 
ব্যতীত সকল পণ্যে; চীন হতে 4005 [1০9 
11981017010 0181790 09 0101178” এর আওতায় নতুন 


করে প্রায় ৮,২৫৬টি পণ্যে, মালয়েশিয়া হতে জিএসপি"র 
আওতায় ৫২৫টি পণ্যে; এবং কানাডা হতে 0910919] 
[19916100191] 180% (017) এর আওতায় পোলন্রি, 
ডেইরী, ডিম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে 
শঙ্ষমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে৷ এছাড়া, 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে 
উন্নতী পরবর্তী তিন বছর শুষ্মুক্ত সুবিধা প্রদান করবে। 
ওউষধের মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৫ 
সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবার কথা ছিল। বাংলাদেশসহ 
স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে 
ওষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ১ 
জানুয়ারি ২০৩৩ সাল এর পূর্ব পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। 
ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ঁষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত 
থাকবে এবং উষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। 
পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মুল্যে উষধ প্রাপ্তি 
নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্লোন্নত দেশের কৃষি পণ্য 
রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং 
অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত 
ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 
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সংযোজনী ৬.১ 
রপ্তানি উন্নয়নে চলমান কতিপয় পদক্ষেপ 


০ নগদ সহায়তা প্রদানঃ দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে 
নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত 
খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের 
রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ২ শতাংশ হতে ২০ শতাংশ 
পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। 

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণঃ রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে “সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত' ও “বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত” হিসেবে 
চিহিতকরণ, “বর্ষ-পণ্য' ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করা ও বিশেষ সুবিধাদি দেয়া। 
“াদুকাসহ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য” কে বর্ষপণ্য ২০১৭, “কীচামালসহ উষধ'কে বর্ষপণ্য- ২০১৮, “কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজত 
পণ্য' কে বর্ষপণ্য-২০১৯, লাইট ইন্জিনিয়ারিং পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২০ এবং “আইসিটি পণ্য ও সেবা'কে বর্ষপণ্য-২০২২ ঘোষণা 
করা হয়েছে। সেই সাথে এসব খাতের উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, খাতভিত্তিক 
রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সংশ্লিষ্ট খাতে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে৷ এ ধারাবাহিকতায় “জাতীয় এপিআই (/১০0৮৬০ 
[10170806018] 11061901615) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (1.901801/ [২০৪৪০০) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি, '্বর্ণ 
নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১,স্বর্ণ পরিশোধনাগার (0901 7২০71) স্থাপন ও পরিচালন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং কৃষি ও 
কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাতে “পথনকশা' প্রণীত হয়েছে। সরকারের এ সকল কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি 
পণ্যের আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

৬. ১০7৮০ 1১0)91701200116102] 17157601077: স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ডরিউটিও 7২15 চুক্তির অধীন ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে 
৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ পর্যন্ত পেটেন্ট ওয়েভার দেওয়ায় পেটেন্ট ওয়েভার সুবিধা কাজে লাগিয়ে উষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রভূত 
উন্নতি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নিজস্ব এপিআই (4০0৬০ 7179170080601008] [127901901) না থাকায় উষধ 
উৎপাদনে ব্যবহৃত এপিআই এর প্রায় ৯৫% আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভর কীঁচামালের উপর ভিত্তি করে আমাদের 
উষধ শিল্প টেকসই হবে না। অন্যদিকে, ওয়েভার সুবিধার পরিসমাপ্তিতে ওঁষধের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য 
দেশীয়ভাবে ওঁষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করা আবশ্যক। এছাড়া, যে সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিজ দেশে 
পেটেন্টেড ওষধের মলিকুল (এপিআই) তৈরিতে রাইট হোল্ডারকে রেমুনারেশন দিতে হয়, তারা ট্রিপস্‌ ওয়েভার সুবিধা নেওয়ার 
জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। এ প্রেক্ষাপটে এপিআই খাতে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি 
বহুমুখিকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃজনের নিমিত্ত বাণিজ্য 
মন্ত্রণালয় কর্তৃক “জাতীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি” প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 
নীতিটি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। 

৬ রপ্তানি বাজার বহমুখীকরণঃ পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের 
লক্ষ্যে মরক্কো, মিশর, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ, ব্রাজিল, চিলি, কলঙ্দিয়া প্রভৃতি দেশে 
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাণিজ্যিক মিশন প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। 

বাণিজ্যিক উইং স্থাপনঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইং এর রপ্তানি 
প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নাই সেখানে পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বাণিজ্যিক বিষয়াবলি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানানোসহ সার্বিক কার্যক্রম 
নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ২০টি দেশে মোট ২৩টি কমার্শিয়াল উইং কাজ করছে। 
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সংযোজনী ৬.২ 
২০২১-২২ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ 


বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১-২২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি পযন্ত) বৈদেশিক 
মুদ্রা বিনিময়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ 


বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত স্বর্ণ পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর 
আওতায় প্রাধিকারযোগ্য আমদানিকারক হিসেবে অনুমতি ইস্যু: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০২ জুন, ২০২১ তারিখের জারিকৃত ন্বর্ণ 
নীতিমালা (9010 ৮০011০৮)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর ৩.২ক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক 
অনুমতি প্রাপ্ত স্বর্ণ পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত ন্বর্ণ আমদানির লক্ষ্যে 
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ৮ ধারার আওতায় অনুমোদনযোগ্য আমদানিকারক হিসেবে অনুমতি ইস্যুর সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়েছে। 
রপ্তানি বাণিজ্য লেনদেন, উপযুক্ত সুরক্ষা: রপ্তানি বাণিজ্য লেনদেনে সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে অনুমোদিত ডিলারগণ বিদেশে প্রতিসঙ্ী 
ংক বা শাখার সাথে হিসাব সংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন, গ্রাহক নির্বাচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক আন্তঃদেশীয় 
লেনদেনের ক্ষেত্রে 9587-2018 (৬০1-1), /াঞা /খেন' নীতিমালাসহ প্রযোজ্য অন্যান্য নীতিমালা অনুসরণ করবে। অধিকন্তু 
আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকে তার প্রেক্ষিতে অন্যান্য নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। 
07:967)177217560171796101) [0110 গঠন: 01601 11805001108101. 17010 (072) কর্মসূচীর অধীনে গ্রাহক-ঝণ 
গ্রহীতাদের সুবিধা ব্যাপকহারে বৃদ্ধির নিমিত্ত ১৪/০১/২০১৬ তারিখের এফই সার্কুলার নং ০২ এর অনুচ্ছেদ ৩ (এ) এবং ৩ (বি)- 
এ প্রদত্ত শত্তগুলি রান্ট্ায়ন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিথিল করা হয়েছে। 
রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদন দাখিল: কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০-২১ 
অর্থবছরে দাখিলযোগ্য রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার যেসব আবেদন নির্ধারিত সময়ে রপ্তানিকারক কর্তৃক দাখিল করা সম্ভব 
হয়নি এ সার্কুলার জারির ৪৫ দিনের মধ্যে সেসব আবেদন দাখিল করা যাবে। 
পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকির আবেদনের সাথে রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদ দাখিল: 
সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রিম রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন ব্যবস্থায় পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকির আবেদন দাখিলের 
ক্ষেত্র ছাড়াও প্রচলিত ব্যবস্থায় রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকির আবেদনের 
সাথে বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) ও বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) এর স্ব স্ব 
সদস্যদের অনুকূলে ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদ (এফই সার্কুলার নম্বর ১২/২০১১ অনুসারে) দাখিল করতে হবে। 
২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা: দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০২১- 
২২ অর্থবছরে ০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকৃত সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি 
ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
রপ্তানি দলিলাদি রপ্তানিকারক কর্তৃক সরাসরি প্রেরণ: রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচলিত চর্চার সমন্বয় করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
যে, এডি ব্যাংকসমূহ রপ্তানিকারকদের কতিপয় নির্দেশনা মেনে চলা সাপেক্ষে সুরক্ষিত মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি 
আমদানিকারক বা তাদের এজেন্টদের কাছে বিদেশে রপ্তানির দলিলাদি প্রেরণের অনুমতি দিতে পারবে। 
অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের (07০97১ মাধ্যমে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন: সেবা রপ্তানির বিপরীতে 
রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনে আরও গতিশীলতা আনয়নে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে এডি ব্যাংকসমূহ তাদের রপ্তানিকারক-গ্রাহকদের 
অনুকূলে আন্তজাতিক বাজারের প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে মাচেন্ট আযাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে 
পারে। এই ধরনের ত্যাকাউন্টগুলো ছাড়াও, সেবাদাতা রপ্তানিকারকরা লাইসেস্প্রাপ্ত ০9৮০9%-এ সীমাবদ্ধ না রেখে, 
আন্তজাতিকভাবে স্বনামধন্য [08061 901৮106 88879581015, পেমেন্ট সুবিধাপ্রদানকারী, ডিজিটাল ওয়ালেট বা সংশ্লিষ্ট 
নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাইসেস্সপ্রান্ত অন্যান্য বৈধ পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে ধারণাগত ত্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখতে পারে। 
তদনুসারে, এডিগুলো কতিপয় নির্দেশাবলী মেনে চলার সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারের স্থান/প্ল্যাট ফর্মগুলি দ্বারা তাদের নন্ট্টো 
আযাকাউন্টের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন সহজতর করবে। 


অধ্যায় ৬: বহিঃখাত। ৮২ 


2,00,009০0+ 302561017 -১110005://91010.9100016.0017,00] 


00111100192 1010 501016101 91010 -১৯ 01611292.] 010 50101610175 (] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


০ বিশেষায়িত অঞ্চল (বেজা, বেপজা ও হাইটেক পার্ক) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান: সরকার দেশের 
রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত অঞ্চল (বেজা, বেপজা ও হাইটেক পার্ক) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে 
রপ্তানি প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০২১-২২ অর্থবছরে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 

৬ দেশে উৎপাদিত চা, বাইসাইকেল ও এর পার্টস, ৬] 9666] 7১।001065 ও সিমেন্ট শিট রপ্তানিতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান: 
সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত চা, বাইসাইকেল ও এর পার্টস, ৬৩ 9056] 
[1900০5 ও সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০২১-২২ অর্থবছরে 
জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 

০ সেবা রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন ও এর পদ্ধতি: এফই সার্কুলার অনুযায়ী, বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট এডির মাধ্যমে 
সেবা রপ্তানিকারকরা তাদের আয় প্রত্যাবাসনের জন্য 90001791/মাচেন্ট আ্যাকাউন্ট বজায় রাখতে পারবেন। এই অনুমোদিত 
আযাকাউন্টগুলি ব্যতীত, ইক্যুইটি/পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যে কোনও রুপে বিদেশে রপ্তানি আয় ধরে 
রাখার জন্য অন্য কোন উপায়ে বাস্তব অথবা ভার্চুয়াল সম্পদরুপে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিসহ বিভিন্ন ভার্চুয়াল মুদ্রায় হিসাব 
পরিচালনার মাধ্যমে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ২৩৫১) ধারার লংঘন ও এসআরও নং-৫৯- 
আইন/২০২১ ,তারিখ-৮ মার্১২০২১ অনুযায়ী আমলযোগ্য হবে। 

০ নিট গার্মেন্টস-এ সূতা থেকে কাপড় তৈরি এবং কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে অপচয়ের হার পুনঃনির্ধারণ: সূতা থেকে কাপড় 
তৈরি এবং কাপড় থেকে পোশাক তৈরিতে অপচয়ের হার বেসিক নিট এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ, বিশেষ খাতের পোশাকের 
ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ এবং সুয়েটার ও মোজার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। 

৪ বাণিজ্য লেনদেনে বাড়তি সুবিধা: দেশের বাণিজ্য লেনদেনে সুষম পরিবর্তন আনয়নে বাণিজ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বাড়তি 
সুবিধা নিম্নলিখিত খাতে জুন ২০২২ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যথাঃ ১) জিএফইটি-২০১৮ অনুসারে, 
কীচামাল আমদানি ব্যয় মেটানো সহ ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি এবং কৃষি উপকরণ ও সার আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য 
ইউজ্যান্স সময়সীমা ২৭০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে; ২) বিটিএমএ ও বিজিএমইএ এর সদস্যদের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন 
তহবিল (717) এর সীমা ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং উক্ত খণ মেয়াদের এর 
সময়সীমা ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। 

৬ বাংলাদেশ হতে সফটওয়্যার, আইটিইএস (71)60771196101) 11601070105 171791)160 1967৮1065) ও হার্ডওয়্যার রপ্তানির 
বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান: শিরোনামোক্ত বিষয়ে এফই সার্কুলার নম্বর ০৩, তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ এর 
৫(খ) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং এফই সার্কুলার নম্বর ২৯, তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ি আন্তর্জাতিক 
মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে সফটওয়্যার ও আইটিইএস সেবা রপ্তানির বিপরীতে ৫,০০০.০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি আয় 
প্রত্যাবাসনের (এক্সচেঞ্জ হাউজ ব্যতীত) ক্ষেত্রে টিটি বার্তার ভাষ্যে আমদানি সংশ্লিষ্ট তথ্য সূত্রের অবর্তমানে অর্থ প্রাপ্তির যথার্থতা 
নিশ্চিত হয়ে এবং কতিপয় নির্দেশনা পালন সাপেক্ষে প্রচলিত হারে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে। 

৬. 07011716 [707-0167) 1100197129 1১191566 11077160775 956670। এ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা 
বাজার বিষয়ক বিভিন্ন বিবরণী দাখিল: এডি ব্যাংকগুলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিয়মিতভাবে যাবতীয় বৈদেশিক 
বিনিময় বাজার সম্পর্কিত বিবরণীসমূহ 4071176 170161]) [%0170790 1৬1011551 110016011175 950907” এ দাখিল করার 
জন্য এবং মাসিক 4501618]7 10170790 1110৬ 0000৬ 918100090” এর হিসাবায়ন প্রকৃত মার্কিন ডলার/সমতুল্য 
মার্কিন ডলারে 4001100 101615]) 15501781059 1181101 1৬0016011 9556০17+ এ প্রদান করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া 
হয়েছে। 

গ দৈনিক বিনিময় পজিশন বিবরণী দাখিল: ফেব্রুয়ারি, ২০২২ থেকে এডি ব্যাংকগুলোকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সংশোধিত 
7২91107911790 10000010011 (২17) ফরম্যাট এর মাধ্যমে দৈনিক বিনিময় অবস্থানের বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নতুন ফরম্যাট এর পাশাপাশি পুরানো ফরম্যাট এর মাধ্যমেও 
ব্যাংকসমূহকে উক্ত বিবরণীসমূহ দাখিল করতে হবে। 
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বাংলাদেশে 


কৃষি 


00111001202 1010 5010101017 90010 -১৯ 01017821010 50180100175 (0) ০) 
অর্থনৈতিক সক্ষি ২০২২ 


সপ্তম অধ্যায় 


সরকারের কৃষি অনুরূল নীতি ও কৌশল এহণের ফলে কাষি বাংলাদেশের অর্নীতির অন্যতম চালিকাশতি হিসেবে কাজ 
করছে। বিশ্বব্যাপী করোনা দৃযোর্গের কারণে খাদ্যশস্য উত্পাদন ও সরবরাহ বাবস্থা বাঁধাগর্ত হয়ে খাদ্য নিরাপভা বািরিত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সরকারের সময়োপযোগী সিফাভের কারণে বাংলাদেশকে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ানি। 
খাদ্য নিরাপভা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কাফি বাবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ 
করছে। রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবাষিকি পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীই ভেল্টাপ্লান-২১০০ 
এবও অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কাষিখাতের সাবিকি উন্নয়নে সরকারের সবার্তক পচে অব্যাহত রয়েছে। 
বতর্মান সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃ অভিঘাতসহ বিভি আপদকালীন পরিছ্টিতিতে কৃষি খাতে এ যাবতবালের 
আজির্ত সাফল্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যতের বধির্তি জনসঙধা7ার চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার হজ, মধ এবও দীঘমেয়াদি 
সময় উপযোগী কমর্পরিকল্পনা এহণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উত্পাদন লক্ষ্যমমাতা ৪৬৫.৮৩ লক্ষ 
মেটিক টন. যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৪৬৬. ৩৫ লক্ষ মোর্টিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সঙওশোধিত বাজেটে অভ্যভরীণ 
খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৯.৫০ লক্ষ মোট্টিক টন/। ২০২১-২২ অরবিছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পয দেশে সরকারি 
বাবস্থাপনায় ১০৫৯ লক্ষ মোটিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে মোট ২৭. ৬৯ লক্ষ মোটিক টন 
(চাল ৩.০৪ লক্ষ মোট্টিক টন ও গম ২৪. ৬৫ লক্ষ মোটিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট 
২৮,৩৯১ কোটি টাকা কাষি ৭ বিতরণ লক্ষ্যমাার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পয %ণ বিতরণ করা হয়েছে ১৯,৫৩০. ২৫ 
কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাার প্রায় ৬৮. ৭৯ শতাংশ। করোনার এরভাব মোকাবেলায় উত্পাদনশীলতা বৃির লক্ষ্যে কাষি 
উপকরণে ভতুর্কি বি, কুষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি খণের আওতা বুদ্ধি এবং প্রাির পদ্ধতি সহজতর করা 
হয়েছে। দেশজ কুষি উৎপাদন বুড়ির বিষয়াটি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কাফি 
কাযর্রিমের ভতুর্কি বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা এবও বীজ উৎপাদন সংক্রাত কারিমের জন্য 
১৫০ কোটি টাকা বরাদ রাখা হয়। ২০২০-২১ অর্বছরে অভ্য্ররীণ জলাশয় ও সামুদিক উৎস থেকে মোট ৪৬.২১ লক্ষ 
মোটিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাা ৪৬. ৬৪ লক্ষ মেটিক টন। বীভিন রোগ প্রতিরোধ ও 
রোগজনিত আিক বাঁকি হাসে সরকারি পযার্য়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদিপাণি ও হাঁস-মুরাগির ১৭টি রোগের ৩১.১৬ 
কোটি ডোজ টিকা উত্পাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। 


উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ 
এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী 


গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ২০২২ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত 
করার মাধ্যমে কৃষি গবেষণাকে মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান করা 
হয়েছে। এ স্বীকৃতি কৃষি গবেষণা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে 


২০২১-২২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান 
প্রায় ১১.৫০ শতাংশ। আবাদি জমি হাস, বাড়তি জনসংখ্যার 
খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং করোনা 
মহামারির অভিঘাত সন্ত্েও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা 
অব্যাহত রয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে 
চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে, ফলে দেশে খাদ্য 
নিরাপত্তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা 
কাউন্সিলকে ২০২১ সালে এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্া 


ভূমিকা রাখবে। 


কৃষি ব্যবস্থাপনা 


খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও 
লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ 
করছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজনের পাশাপাশি পুষ্টিমান 
সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, 
বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
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দেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সরকার 
সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 
কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে 
রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি 
২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি 
যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০, দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের 
মহাপরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং 
অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক 
উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। 


ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত এবং 
প্রতিকুলতাসহিষ্ণণ জাত উদ্ভাবন এবং এর দ্বুত সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র 
ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা প্রদান, 
বিনামূল্যে ও ভর্তুকিমূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ 
কৃষকদের মাঝে সরবরাহ এবং সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন 
সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সে সাথে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নতুন 
শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত বালাই 
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, ট্রাসজেনিক ফসল উৎপাদন 
প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্যভিন্তিক কৃষি 
সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, 
প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সকল কৃষিজাত পণ্যের 
ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশী 
ফলের উন্নত জাত সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে চাষ 
উপযোগী বিদেশী ফল, যেমন ত্বীন, ড্রাগন, এভ্যোকাডো, 
আরবী খেজুর, রামবুটান, পার্সিমন এর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে 
পাহাড়ি এলাকায় কফি, কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ 
নেয়া হয়েছে। 


পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন 
বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৌসুমি পতিত জমিকে 
আবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধি, বসতবাড়িসহ অন্যান্য 
পতিত জায়গায় সবজি ও ফল বাগান সৃজন ও শস্য 
বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 
কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় 


প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জায়গা চাষের 
আওতায় আনয়ন ও পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা 
নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২টি করে 
সবজি-পুষ্টি বাগান সৃজন হচ্ছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 
স্মরণে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে আরও ১০০টি করে 
পারিবারিক পুষ্টি বাগান সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সকল গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ করে 
দিয়েছেন তাদেরকে পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অন্তর্ভুক্ত করা 
হবে। 


বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রভাব, অতি বন্যা এবং 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত 
রেখে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্বল্প, 
মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে৷ 
২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়মিত কৃষি পুনর্বাসন 
সহায়তা প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তাদের ক্ষতি পুষিয়ে 
নেয়ার পাশাপাশি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি 
খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণে 
প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, সেচের মূল্য হাস, হাসকৃত ভাড়ায় 
কৃষিপণ্য পরিবহন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, স্বল্প সুদে ও সহজ 
শর্তে বিশেষ কৃষি খণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 


খাদ্যশস্য উৎপাদন 


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও 
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব 
অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন 
হয়েছে ৪৪৩.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ৩২.৮৫ 
লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪৪.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো 
১৯৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। 
২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা 
হয়েছে ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ৩৪.৮৪ 
লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৫০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো 
২০৯.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন। 
সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের 
পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ 
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বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ২০২২ 
সারণি ৭.১৪ খাদ্যশস্য উৎপাদন 
(লক্ষ মেট্রিক টন) 
খাদ্যশস্য ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
আউশ ২৩.২৮ ২২.৮৯ ২১.৩৪ ২৭.০৯ ২৯.২০ ৩০.১২ ৩২.৮৫ ৩৪.৮৪ 
আমন ১৩১.৯০ ১৩৪.৮৩ ১৩৬.৫৬ ১৩৯.৯৪ ১৪০.৫৫ ১৫৫.০২ ১৪৪.৩৮ ১৫০.৪৭ 
বোরো ১৯১.৯২ ১৮৯.৩৮ ১৮০.১৬ ১৯৫.৭৬ ২০৩.৮৯ ২০১.৮১ ১৯৮.৮৫ ২০৯.৫১ 
মোট চাল ৩৪৭.১০ ৩৪৭.১০ ৩৩৮.০৬ ৩৬২.৭৯ ৩৭৩.৬৩ ৩৮৬.৯৫ ৩৭৬.০৮ ৩৯৪.৮১ 
গম ১৩.৪৮ ১৩.৪৮ ১৩.১২ ১১.৫৩ ১১.৪৮ ১২.৪৬ ১০.৮৫ ১২.২৬ 
ভুট্টা ২৩.৬১ ২৭.৫৯ ৩৫.৭৮ ৩৮.৯৩ ৪৬.৯৯ ৫৪.০২ ৫৬.৬৩ ৫৮.৭৫ 
মোট ৩৮৪.১৯ ৩৮৮১৭ ৩৮৬.৯৬ ৪১৩.২৫ ৪৩২.১১ 8৫৩.৪৪ 8৪৩.৫৬ ৪৬৫৮৩ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয় * লক্ষ্যমাত্রা। 
লেখচিত্র: ৭.১৪ খাদ্যশস্য উৎপাদন 
৫০০ ৪৫৩.৪৪ 8৪৩.৫৬ ৪৬৫.৮৩ 


রিনি, ৩৫.৭৮ 
)হ ৩০০, 
্ ২৫০, 
২০০. 
১৫০. 
১০০ ১৩৬.৫৬ ১৩৯.৯৪ ১৪০.৫৫ ১৫৫.০২ ১৪৪.৩৮ ১৫০.৪৭ 
৫০. 
২১৩৪ ২৭০৯ ছহজহা ৩০১২ ৩২৮৫, ৩৪৮৪ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
জজ আউশ আমন বোরো জজ গম ভুট্টা -স্পস্” মোট 
* লক্ষ্যমাত্রা 
খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাদ্যশস্য আমদানি 
অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে 


২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের 
সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল 
১৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। 
লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে 
১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং গত গম সংগ্রহ মৌসুমে 
প্রায় ১০৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২১- 
২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য 
সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৯.৫০ লক্ষ মেন্িক টন 
(চাল ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক 
টন)। তন্মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বোরো এবং আমন 
ফসল থেকে ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। 


১৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৭.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম 
৬.০১ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার 
বিপরীতে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির 
পরিমাণ দীড়িয়েছে ১০.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৬.৫১ লক্ষ 
মেট্রিক টন এবং গম ৪.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি 
খাতে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ২৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিক 
টন চোল ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক 
টন)। ফলে সার্বিকভাবে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির 
পরিমাণ ৩৮.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৯.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন 
এবং গম ২৮.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। 
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দেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত 
আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিগ্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য 
সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ অর্থ 
সহায়তা (0707901990) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল 
(ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি 
(ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই) ও 
অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক 
(0017-10701611550) খাতে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য 
(কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (২), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং 
(৬০), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (৬01১), গ্রাটিসাস রিলিফ 
(97২) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়। 


গত ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে 
২৪.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংশোধিত 
বাজেটের বিপরীতে ২২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ 
করা হয় (আর্থিক খাতে ১৫.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং 
ত্রাণমূলক খাতে ৭.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০২১-২২ 
অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩২.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন 
খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক 0১107960159) খাতে ১৩.৪৬ 
লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক (00-17017601590) খাতে 
৫.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন, সর্বমোট ১৯.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন 
খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। 


খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা 


চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে 
খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 
২১.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০২০-২১ অর্থবছরে একই সময়ে 
ছিল ২১.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন। 


নিরাপদ খাদ্য 


দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 
নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ 
খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে 
কার্যক্রম শুরু করে৷ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক 
জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ০২ 
ফেবুয়ারি “জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস* হিসেবে উদযাপিত 
হয়ে আসছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রিয় 
সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও 
বেসরকরি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যের 


ভেজাল রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমান আদালত 
পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, 
রেস্তোরীর গ্রেডিং ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৯০০টি খাদ্য 
নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিক্ষীত নমুনার মধ্যে ৫৩৩টি 
মানসম্মত, ৬২টি মানসম্মত নয় বলে সরকার ঘোষিত স্বীকৃত 
ল্যাব কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে ১১২টি, জেলা কার্যালয়ের 
মাধ্যমে ৪,১৩৫টি এবং নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক 
৮১৪৫৫টি অর্থাৎ সর্মোট ১২,৭০২টি খাদ্য-স্থাপনা 
(হোটেল/রেস্তোরী, মিষ্টি ও কনফেকশনারি, বেকারি এবং 
অন্যান্য) সরেজমিনে পরিদর্শন করে তাদের দিক-নির্দেশনা 
প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩৩টি হোটেল-রেস্তোরী/খাদ্য 
স্থাপনাকে গ্রেডিং এবং ২২টি হোটেল-রেস্তোরী/খাদ্য স্থাপনাকে 
রিগ্রেডিং করে স্টিকার প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত ১১০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১০১ জনকে 
দায়ী করে ১০৫টি মামলা দায়ের ও ১.৪০ কোটি টাকা অর্থদন্ড 
আরোপ করা হয়েছে৷ সেইসাথে হোটেল/রেস্তোরীর সংশ্লিষ্ট 
ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সেবার মান উন্নয়নে ২১০০ জন খাদ্য 
কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মুজিববর্ষে কোভিড-১৯ 
এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জুলাই-ফেব্রয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ৪৪৩টি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
(ক্কুল/কলেজ) ১৩০টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় 
২৮,৬৫০. অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক 
জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫ম জাতীয় 
নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের সকল 
জেলায় অংশীজনদের নিয়ে খাদ্যের নিরাপস্তা শীর্ষক 
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 


বীজ উৎপাদন ও বিতরণ 


ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অনের জন্য 
উন্নতমানের বীজ অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ । 
মানসম্পন্ন বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ 
পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন 
ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারি খাত 
থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বেসরকারি বীজ 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানও হাইব্রিড ধান, ভুট্টা এবং শাক- 
সবজির বীজ সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন 
কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ 
উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু 


অধ্যায় ৭: কৃষি। ৮৮ 


2,00,009০0+ 302561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


001110192 ]010 501016101 91010 -১৯ 001611292.] 010 50101610175 (] 5) 
দেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, 
২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৮৬টি চুক্তিবদ্ধ চাষি 
জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। 
এছাড়া এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস 
সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, 
গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 
সারাদেশে ৮৬টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির 
সংখ্যা বর্তমানে ৯৮,৬৯৩ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ 


২১৬,৪৩৪ একর। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১৫৭,৬৭৭ 
মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 
বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৯- 
২০ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ 
লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৭.২ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম 


(মেট্রিক টন্) 
বীজের নাম ২০১৯-২০ ২০২০-২০২১ ২০২১-২২ 
উৎপাদন বিতরণ উৎপাদন বিতরণ উৎপাদন (লক্ষ্যমাত্রা) বিতরণন্*ধ 
ধান বীজ ৮৪২৮২ ৮৮৫২০ ৯৩৩৬৪ ৮৬২৬৬ ৯৭৪৪৬ ৮২২৯২ 
গম বীজ ১৪৯২২ ১২০৫৩ ১৬২২৮ ১৪৭৬২ ১৫৯২৫ ১২১৫৩ 
ভুট্টাবীজ ৮২ ৫৫ ৫২ ৫৫৬ ৮০ ২২ 
আলু বীজ ৩৩৫৩৭ ৩৩৪৯৬ ৩৫১৪৮ ৩২৪৭৬ ৩৮৭২১ ২৩৭৭৭ 
ডাল বীজ ২০৬৯ ২১১৮ ১৮০৭ ২০২৯ ১৯৮৪ ১৪৯০ 
তৈল বীজ ১৭২৪ ১৫১৯ ১৪২৭ ১৬২১ ১৮১৭ ১২৩৬ 
পাট বীজ ৮২৬ ৭৯৩ ৭৩৬ ৫৯২ ১৩২০ ২২৩ 
সবজি বীজ ৯০ ৯৮ ৮৮ ১০২ ১২৯ ৬০ 
মসলা বীজ ২০৫ ১৭৮ ১৫৪ ১৫৮ ২৫৫ ৩৪৫ 
সর্বমোট ১৩৭৭৩৭ ১৩৮৮২৯ ১৪৯০০৪ ১৩৮৫৭২ ১৫৭৬৭৭ ১২১৫৯৮ 
উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
সার রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে 


ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল 
জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের 
মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব 
উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে 
করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য দিন দিন 


এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০২১- 
২২ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৫৬.৯১ লক্ষ মেট্রিক 
টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২১.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ 
থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের 
পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার 
(হাজার মেন্রিক টন) 
সারের নাম মোট 
নি ইউরিয়া | টিএসপি | ডিএপি | এসএসপি |এনপিকেএস] এমওপি | এএস | জিপসাম | জিংক | অন্যান্য 
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দেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


সেচ ব্যবস্থাপনা 


পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির 
সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল 
উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
অব্যাহত রয়েছে। ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগভস্থ 
পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় 
রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছে। দক্ষ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার 
নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ভূপরিস্থ পানি 
ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে 
রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ 
করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ ও 
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ 
অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকৃপ 
স্থাপন, গভীর নলকৃপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবীধ 
নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন 
কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। 


বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও 
পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল 
রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো 
ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে 
এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ 
পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে৷ এ 
তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে 01090100/8691 70101015 
[1 তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ 
করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র 
ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরুপন করা সম্ভব হবে। 
এছাড়া স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সেচ চাজ আদায় 
সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো 
ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক নবায়নযোগ্য 
জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ 
পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৯০টি সৌরচালিত সেচ পাম্প ও 
১০১টি সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে৷ 
তাছাড়া এলাকাভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়নাধীন 
প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা 
রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএডিসি”র মাধ্যমে ১৫টি সেচ 
প্রকল্প ও ০৫টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে৷ এ সকল 
সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৭১২ কি. মি. খাল/নালা 
পুনঃখনন, ৬৫০টি সেচ অবকাঠামো, ০২টি রাবার ড্যাম, ৮২০ 


কি.মি. ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ সেচনালা, ৩৫২টি শক্তিচালিত 
পাম্প, ৫০৫টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১৬০টি সৌরশক্তিচালিত 
সেচ পাম্প স্থাপন, ২০ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ, ০৫টি 
স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৫৫টি ড্রিপ সেচ 
ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও ২০,০০০ মিটার ফিতা পাইপ 
সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে যা জুন, ২০২২ সময়ের মধ্যে 
সম্পন্ন করা হবে। 


বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর 
বিভাগের সকল জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) আউশ, আমন ও 
রবি মৌসুমে ১৪,১২০টি গভীর নলকৃপ এবং ৩৮৯টি এলএলপি 
ব্যবহার করে প্রায় ৩.৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত সেচ 
প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ 
কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩,৪৪৩টি পুকুর, ৯টি দীঘি ও 
২০৯৩ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে 
৭৪৯টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা 
হয়েছে৷ যার মাধ্যমে প্রায় ৯৭,৭০০ হেক্টরেরও অধিক 
আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 
সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা, মহানন্দা 
ও আত্রাই নদীতে মোট ১১টি পষ্টুন স্থাপন করে নদী হতে 
পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন ও খাল/পুকুরে স্থানান্তর করে 
খাল, পুকুর এবং নদীর পাড়ে সর্বমোট ৫১৯টি লো লিফট 
পাম্প (এলএলপি) স্থাপন করে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে 
পাশ্ববর্তী প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযনত্ 
কার্ধকর নয়, সেসব এলাকায় মোট ৬০৪টি পাতকুয়া খনন 
করে মাটির নীচের চুয়ানো পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৫৭৮টি পাতকুয়ায় 
সোলার প্যানেল স্থাপন করে পরিবেশবান্ধব প্রায় ২৩০০ 
কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক সেচযন্ত্র পরিচালনার 
মাধ্যমে প্রায় ১১৫০ হেক্টর জমিতে স্বল্পসৈেচের ফসল চাষ 
এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫- 
১৬ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল 
৫৪.৯০ লক্ষ হেক্টর, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় 
৫৬.৫৪ লক্ষ হেক্টরে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন 
এলাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৬.৫৮ লক্ষ হেক্টর। 

নিম্নে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত 
সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলোঃ 
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বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নররাক্ষ ২০২২ 
৭.88 সেচকৃত জমির আয়তন 
(লক্ষ হেক্টর) 
২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০  ২০২০-২১ ২০২১-২২* 

সেচ পদ্ধতি ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ তর 
এলএলপি ও অন্যান্য ১৩.৪২ ১১.৮৮ ১২.২১ ১২.৪৮ ১২.৭০ ১২.৮৭ ১২.৮৮ 
গভীর নলকুপ ১১.৯৪ ১০.৬৩ ১০.৭২ ১০.৭৬ ১০.৮৪ ১০.৮৫ ১০.৮৫ 
অগভীর নলকুপ ২৯.৫৪ ৩০.৭৯ ২৯.৮২ ২৯.৯৪ ৩০.০১ ৩০.০৬ ৩০.০৮ 
(সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট) 
অন্যান্য ১.৯৭ ২.৮২ ২.৬৯ ২৭২ ২.৭৬ ২.৭৭ 
মোট সেচ ৫৪.৯০ ৫৫.২৭ ৫৫.৫৭ ৫৫.৮৭ ৫৬.২৭ ৫৬.৫৪ ৫৬.৫৮ 


উৎসঃ ডিএই, বিএডিসি, বিএমডিএ, কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা। 


পাট ফসলের উৎপাদন 


সারা বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম 
তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য 
প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের 
প্রায় ৩ শতাংশ আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। সুতরাং 
এদেশের কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পাট 
খাতের অবদান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। 


বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর তত্বাবধানে বিশ্বে 
সর্বপ্রথম ২০১০ সালে তোষা পাট এবং ২০১৩ সালে দেশী 
পাটের “জিনোম সিকুযুয়েন্স” উন্মোচিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 
পাটের জিনোম তথ্য কাজে লাগিয়ে তোষা পাটের ২টি উচ্চ 
ফলনশীল অগ্রবর্তী প্রজনন সারি (4৫৮৪17090. 10160115 


বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে পাট চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট 
চাষ করে ৮২.৭৭ লক্ষ বেল পাট আশ উৎপাদিত হয়েছে। 


কৃষি খণ 


দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার 
লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্রীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও 
পল্লী খণ বিতরণ কার্য্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে 
কৃষি খণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বেসরকারি ও 
বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি 

ংককে কৃষি খণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি 
খণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ 
করে বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় চলতি ২০২১-২০২২ 


110০) রবি-১, রবি-২ এবং দেশী পাটের ২টি উচ্চ ফলনশীল 
অগ্রবর্তী প্রজনন সারি শশী-১, শশী-২ উদ্ভাবন করা হয়েছে৷ 
তন্মধ্যে তোষা পাটের ১টি উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী প্রজনন সারি 
(রবি-১) জাত হিসাবে বিজেআরআই তোষা পাট-৮ নামে 
২০১৯ সালে অবমুক্ত করা হয়েছে৷ ইতোমধ্যে জাতটি কৃষক 
পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিএই-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ৪,০০০ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এর সুফল 
পাট বীজের আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে 
আনবে। তাছাড়া সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে “পণ্যে পাটজাত 
মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০, প্রবর্তন করা 
হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে “পণ্যে পাটজাত মোড়কের 
বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩, প্রবর্তন করা হয়েছে। 
বর্তমানে ১৭টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক 
ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা 
কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করার ফলে দেশে এবং 
বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বছরগুলোতে কীচা পাটের 


অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী খণ নীতিমালা ও 
কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে 


২০২০-২১ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, 
বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের 
মাধ্যমে মোট ২৬,২৯২.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ 
বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ২৫,৫১১.৩৫ কোটি টাকা 
কৃষি ও পল্লী খণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.০৩ 
শতাংশ। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২৮,৩৯১.০০ কোটি 
টাকা কৃষি ও পল্লী খণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 
এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট 
১৯,৫৩০.২৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী খণ বিতরণ করা 
হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.৭৯ শতাংশ। বিগত 
অর্থবছরসমূহের ধারাবাহিকতায় দেশে কৃষি ও পল্লী খণ 
বিতরণের পরিমাণ উন্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ 
অর্থবছর থেকে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত কৃষি খণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলোঃ 
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২০২২ 


সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি খণ বিতরণ ও আদায় পরিস্হিতি 


(কোটি টাকা) 

অর্থবছর বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা বিতরণ খণ আদায় বকেয়া 
২০১৪-১৫ ১৫৫৫০.০০ ১৫৯৭৮.৪৬ ১৫৪০৬.৯৬ ৩২৯৩৬.৮০ 
২০১৫-১৬ ১৬৪০০.০০ ১৭৬৪৬.৩৯ ১৭০৫৬.৪৩ ৩৪৪৭৭.৩৭ 
২০১৬-১৭ ১৭৫৫০.০০ ২০৯৯৮.৭০ ১৮৮৪১.১৬ ৩৯০৪৭.৫৭ 
২০১৭-১৮ ২০৪০০.০০ ২১৩৯৩.৫৫ ২১৫০৩.১২ ৪০৬০১.১১ 
২০১৮-১৯ ২১৮০০.০০ ২৩৬১৬.২৫ ২৩৭৩৪.৩২ ৪২৯৭৪.২৩ 
২০১৯-২০ ২৪১২৪.০০ ২২৭৪৯.০৩ ২১২৪৫.২৪ ৪৫৫৯২.৮৬ 
২০২০-২১ ২৬২৯২.০০ ২৫৫১১.৩৫ ২৭১২৩ .৯০ ৪৫৯৩৯.৮০ 
২০২১-২২*% ২৮৩৯১.০০ ১৯৫৩০.২৫ ১৭৫৯৭.৬৮ ৪৮৮৩৪.৮০ 

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 

উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসুচি পরিচালিত পাতকুয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচে সুবিধা 


কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি 
মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন 
ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যাধ্যমূল্য নিশ্চিতকরণে 
কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। 
দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা 
নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত 
যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও 
প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; 
কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও 
ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ 
অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য 
সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমূখী উন্নয়ন 
কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের 
আওতায় যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াধীন 
আছে সেগুলো হলো: 


৬ হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ। 

৬ বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি 
নিশ্চিতকরণ। 

৪ ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির 
লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রি্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ- 
গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ। 

ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে 
সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি। 

৪ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি 

রক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে 


সম্প্রসারণ। 

কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি- 
উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত 
সকলকে সচেতনকরণ। 

দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ফলিত 
পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা 
ও এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, 
জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান। 

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, 
খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রাসহিষণুত ফসলের জাত 
উদ্তাবন। 

ব্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন্‌ ফসলের জন্য কোন 
এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ । 

কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও 
গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ। 
কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি 
যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। 
বীজের সংকট দুর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে 
উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে 
বীজ হিমাগার স্থাপন। 

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের 
ঘাটতি মোকাবেলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজবর্ধন 
খামার ও নোয়াখালীর সুবর্চচরে ডাল ও তৈল বীজবর্ধন 
খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন। 
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কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের 
লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা 
আধুনিকীকরণ। 

ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি 
রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন 
বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন। 
ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন। 
কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় 
পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই- 
কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 011179 


179110111521 


[২০00100100110901017 
39115190951) [২1০6 70170৬1905০ 7810]. ইত্যাদি| 
কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ০১টি কৃষি কল 
সেন্টার স্থাপন। 

জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট 
সংযোগের আওতাভূক্তকরণ এবং হাট-বাজারের 
বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট 
ড/৮/%/.0817.80৬.১এ-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ 
জোরদারকরণ। 

বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর কল সেন্টারসমূহে 
যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবার 
ব্যবস্থা গ্রহণ। 

আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য ০99- 
[2005 00818100116 0500০ স্থাপনের জন্য প্রকল্প 
গ্রহণ। 

শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম 
সম্প্রসারণ। 

ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের 
লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম 
জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের 
জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প 
গ্রহণ। 

পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক 
গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহিতকরণ ও রিবন রেটিং 
প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা 
গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং 
অন্যান্য প্রতিকুলতাসহিষ্ণ জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী 


১০৬/৪16, 


পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত 
জোরদারকরণ। 

০ সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানী তেল/ বিদ্যুৎ 
সাশ্রয়ের জন্য প্রকল্প গ্রহণ। 

৬ সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে 
আবাদি জমিতে রুপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ। 

০ কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র 
বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। 

গ শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় 
ও রোগবালাই চিহ্নিতকরণ ও তাদের আক্রমণমাত্রা 
নিরুপণ। 

ঙ সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ। 

গ কফি ও কাজুবাদাম জাতীয় ফসল উৎপাদন। 

৬ অনাবাদি পতিত জমি চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে 
বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি/ফল উৎপাদনের জন্য 
পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্হাপন। 


মৎস্য সম্পদ 
মৎস্য উৎপাদন 


অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং 
সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য 
সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে 

ংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম 
হয়েছে৷ ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য খাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি 
২.০৮ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষি খাতে মৎস্য খাতের অবদান 
২১.৮৩ শতাংশ। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ 
আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন 
কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, 
বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও 
বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ- 
বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক মৎস্য 
প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীকে 'বঙ্ঞবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা 
করা হয়েছে। পাশাপাশি, মৎস্য ও মতস্যজাত পণ্য রপ্তানির 
বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম 
জোরদার করা হয়েছে৷ গ্রামীণ মৎস্যচাষি, জেলে ও 
মৎস্যজীবীদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে 
দেশব্যাগী জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডাটাবেজ 
তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। 


গবেষণা কার্যক্রম 


অধ্যায় ৭: কৃষি। ৯৩ 
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দেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও 
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ 
অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা 
২০১০-১১ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মেট্রিক 
টন) চেয়ে ৫০.৯১ শতাংশ বেশি। আরও উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ 
সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মেট্রিক 
টন। ৩৮ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় 
গুণের অধিক। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 177০ 90916 
9 ৬০110 17151191195 2100 £১০৪০11016 ২০২০ এর 
প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে 
বাংলাদেশ ৩য় স্থান ধরে রেখে বিগত ১০ বছরের অভ্যন্তরীণ 


সম্প্রতি করোনা সংকটে সরবরাহ জটিলতা ও 
বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় 
সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সময় ভ্রাম্যমাণ মাছ 
বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মাছ বিক্রয়, অনলাইনে 
মাছ বাজারজাতকরণ, মৎস্যচাষিদের মাছ বাজারজাতকরণ 
গতিশীল করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণ সামগ্রীর সাথে 
মাছ বিতরণ করা হয়। কোভিডকালীন কৃষিখাতে সংকট 
মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনার 
মধ্যে মৎস্য খাতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৬,৪৩৮ জন 
মৎস্যচাষিকে ১৫৩.৭২ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা 
হয়েছে। সারণি ৭.৬ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ 


জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত 
হয়েছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান 
ধরে রেখেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের 
মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে 


অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান 
দেখানো হলোঃ 


৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। 
সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন 
(লক্ষ মেট্রিক টন) 
খাত সত ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ ; ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
(লক্ষ হেক্টর) 
১. অভ্যন্তরীণঃ 
(ক) মুক্ত জলাশয় 
নদী ও মোহনা ৮.৫৪ ১.৭৫ ১.৭৮ ২.৭২ ৩.২১ ৩.২৫ ৩.২৯ ৩.৩৭ ৩.৫০ 
সুন্দরবন ১.৭৮ ০.১৮ ০.১৭ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৮ ০.২১ ০.২২ ০.১৯ 
বিলি ১.১৪ ০.৯৩ ০.৯৫ ০.৯৮ ০.৯৯ ২.০০ ১.০০ ১.০৫ ১.০৮ 
কাণ্তাই হুদ ০.৬৯ ০.০৮ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১১ ০.১৩ ০.১২ ১.১১ 
প্লাবনভূমি ২৬.৯৩ ৭.৩০ ৭.৪৮ ৭.৬৬ ৭.৬৯ ৭.৮২ ৭.৭৩ ৮.২৫ ৮.২০ 
উপ-মোট [মুক্ত জলাশয়)| ৩৯.০৮ | ১০.২৪ ১০৫ ১১.৬৪ ১২.১৭ ১২.৩৬ ১২.৪৯ ১৩.০১ ১৩.০৮ 
(খ) চাষকৃত 
পুকুর ৩.৭৭ ১৬.১৩ ১৭.২০ ১৮.৩৩ ১৯.০০ ১৯.৭৫ ২০.৪৬ ২০.৯১ ২১.০৫ 
বাওড় ০.০৫৫ ০.০৭ ০.০৮ ০.০৮ ০.০৮ ০.১ ০.১১ ২২৭ ২.৩৩ 
অর্ধ আবদ্ধ ১.৩৩ ২.০১ ২.০৮ ২.১৬ ২.১৬ ২.১৭ ২.২৬ ০.১১ ০.১১ 
চিংড়ি খামার ২.৭৫৬ ২.২৪ ২.৪০ ২.৪৭ ২.৫৪ ২.৫৮ ২.৭ ২.৭৯ ২.৭৮ 
পেন কালচার ০.৮৩৩ ০.১৩ ০.১৩ ০.১৩ ০.১১ ০.১২ ০.১৩ ০.১৪ ০.১১ 
কেজ কালচার ০.০০১ ০.০২ ০.০২ ০.০২ ০.০8 ০.০৪ ০.০৪ ০.০৫ ০.০৪ 
কীকড়া ০.১৩ ০.১৪ ০.১২ ০.১২ ০.১৩ ০.১২ ০.১৩ 
উপ-মোট চোষকৃত) ৮.৭৫ ২০.৬০ ২২.০৪ ২৩.৩৩ ২৪.০৫ ২৪.৮৮ ২৫৮৩ ২৬.৩৯ ২৬.৫৫ 
মোট ভেভ্যন্তরীণ) ৪৭.৮৩ ৩০.৮৪ ৩২.৫২ ৩৪.৯৭ ৩৬.২২ ৩৭.২৪ ৩৮৩২ ৩৯.৪০ ৩৯.৬৩ 
২. সামুদ্রিকঃ 
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ০.৮৫ ১.০৫ ১.০৮ ১.২ ১.০৭ ১.১৫ ১.১৯ ১.২৯ 
(খ) আর্টিসেন্যাল ৫.১৫ ৫.২১ ৫.২৯ ৫.৩৫ ৫.৫৩ ৫.৫৬ ৫.৬২ ৫.৭২ 
মোট (সামুদ্রিক) টু ৬.০০ ৬.২৬ ৬.৩৭ ৬.৫৫ ৬.৬০ ৬.৭১ ৬.৮১ ৭.০১ 
সর্বমোট ৪৭.৮৩ ৩৬.৮৪ ৩৮.৭৮ ৪১.৩৪ ৪২.৭৭ ৪৩.৮৪ ৪৫.০৩ ৪৬.২১ ৪৬.৬৪ 
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0০0 
বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ২০২২ 


উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *প্রক্ষেপিত। 


11001261010 501010017 900 -১ (10177921010 50101001775 (01] 5) 


লেখচিত্র ৭.২: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন 


৫০. 
৪৩.৮৪ 
৪৫. 
৪০. 
৩৫. 
$ ৩০. 
২৫. নানি ২৪.০৫ ২৪.৮৮ 
টি ২০. 
১৫ 
১০ 
৫ 
০ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 
অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় 
ক্প্রক্ষেপিত 
মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন 


বর্তমানে মৎস্য চাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে 
হ্যাচারি উৎপাদিত রেনু/পোনা। তবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার 
কারণে হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পোনাপ্রান্তি অনেক 
ক্ষেত্রেই দুরুহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য 
অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে 
প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে 


৪৬.২১ ৪৬.৬৪ 


৪৫.০৩ 


৪১৩৪ ৪২.৭৭ 


২৬.৩৯ ২৬৫৫ 


২৫.৮৩ 


২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 


অভ্যন্তরীণ চাষকৃত 7 মোট (সামুদ্রিক) ---- সর্বমোট 


গুণগত মানসম্পন্ন বুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান 
নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা 
পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ 
উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,০৫৫টি 
খামার পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের 
সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত 
রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ 


সারণি ৭.৭ £ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন 
হ্যাচারির সংখ্যা রেণু মেট্রিক টন) উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি) 
২০১২ ১২৫ ৯০২ ৯.০৭ ৬২৬.৫২ ৬৩৫.৫৯ ২.১৪ ৮২২.৬২ ৮২৪.৭৬ 
২০১৩ ১৩৪ ৮৮৭ ৯.০৪ 8৭৭.৩৪ ৪৫৯.১১ ১.৩৫ ৯০০.১৫ ৯০১.৫০ 
২০১৪ ১৩৬ ৮৯৩ ৯.৮৭ ৪৯২.৪৭ ৫০২.৩৪ ২.৩৪ ১০২৮.৩৩ ১০৩২.৬১ 
২০১৫ ১৩৬ ৮৫৭ ১০.৪৬ ৭০৫.১৯ ৭১৫.৬৫ ২.৫৯ ৮২৮.০২ ৮৩০.৬১ 
২০১৬ ১৩৭ ৮৯৯ ১১.১৮ ৬৬৮.২০ ৬৭৯.৩৮ ২৭৮ ৮২৮.৪৭ ৮৩১.২৫ 
২০১৭ ১৩৮ ৮৭২ ১২.৪৯ ৬৭০.০৯ ৬৮২.৫৮ ২৫২ ৮৭৯.১২ ৮৮১.৬৪ 
২০১৮ ১৪৩ ৯৮৫ ১২.০৬ ৭৬৭.১৬ ৭৭৯.২২ ২.৭৭ ৮২২.৩৬ ৮২৫.১৩ 
২০১৯ ১৪৩ ১০৩৮ ১২.৫৮ ৭৩৪.৪৩ ৭8৭.০১ ৩.৩৮ ৮২১.১৬ ৮২৪.৫৪ 
২০২০ ১৪৩ ১০৬৮ ১৪.৯২ ৯৭২.৯১ ৯৮৭.৮৩ ৪.৩১ ৯৫৭.২৬ ৯৬১.৫৭ 


উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। 
ট্রে 
জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি 


ইলিশ বাংলাদেশের এতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও 
বাহক। ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। 
বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.২২ শতাংশ আসে 


শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক 
শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান 
সর্বোচ্চ; বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগলিক নিবন্ধন সনদ 
(জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে 
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0011100122 1010 5010101017 90010 -১৯ 01017821010 501010015 (0) ০) 
দেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের 
অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে 


জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ১১,১১৮.৮৮ মে. টন 
ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাছ আহরণে 


পরিচিত। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত 
করতে সরকার নিয্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে: 


৬. 17115109 17151161193 1৬19109261061) /১০0101) 1191) 
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 


৪ বঙ্গোপসাগরের ৭,০০০ বর্গ কিমি ইলিশের প্রধান প্রজনন 
এলাকা চিহ্নিতকরণ 


৬ পদ্মা, মেঘনার উ্ঝাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, 
আন্ধারমানিক ও তেতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে 
মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক 
ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ 


* নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকা মেরিন 
রিজার্ভ ঘোষণা 


গ ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর 
২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ 


৪ জাটকা সংরক্ষনের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ 
মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ 


ঙ বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ আহরণের ওপর ৬৫ 
দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ 


৪ ভিজিএফ (৬৪10-8916 0100 17108) এবং 
বিকল্প কর্মসংস্থানের (191081159 
00100181017) মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের 
ব্যবস্থা করা। 


উল্লিখিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্মিলিত অভিযান/মোবাইল 
কোর্ট পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা 
কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার 
আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইলিশের 
উৎপাদন হয়েছে ৫.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০১০-১১ 
অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (৩.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন) 
চেয়ে ৬৬.১৭ শতাংশ বেশি। সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির 
আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন 
চার মাসে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩.৭৪ লক্ষ জেলে 
পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৬,২২৪.৮৮ 
মেট্রিক টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মা 
ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে ২০২১ সালে ৫.৫৬ লক্ষ 


11001706 


অবৈধ জালের অপব্যবহার নির্মল করতে ২০২২ সালে ১৭টি 
জেলায় (বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, 
ঝালকাঠি, চীদপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, 
খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও 
মুসীগঞ্জ) বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। 


সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা 


সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগকে সঠিকভাবে 
ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন 
এবং আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে৷ সামুদ্রিক মৎস্য 
সম্পদের কাঙ্কিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ 
মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক 
উন্নয়নের কর্মপন্থা (218 0? ১০001) প্রণয়ন করা হয়েছে 
এবং বিভিন্ন মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের 
সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা, আহরণ, 
সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, 
কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতির (8106 12000010%) 
বিকাশ সাধনে “সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০, প্রণীত হয়েছে। 
এছাড়া “সামুদ্বিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২১ এর খসড়া 
প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (740) 
এর সহায়তায় বাস্তবায়িত 90000 109 ০০90101195 10 
8001655 111959], [0101010017160 8100 [01019501919 
(0) 175115 শীর্ষক প্রকল্ের আওতায় 1] [151105 
রোধে ৪0101781 1191) 01 4০0101 (৮04) প্রণয়ন করা 
হয়েছে। 


গবেষণা ও জরিপ জাহাজ “আর. ভি মীন সন্ধানী” এর মাধ্যমে 
বঙ্গোপসাগরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৫টি সার্ভে ক্রুজ 
পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা 
সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ 

ংলগ্ এলাকায় ৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক 
সংরক্ষিত এলাকা 17/ (91176 177090০0160. /১০৪) 
হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও 
সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের জন্য একটি পাইলট 
প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কক্সবাজারের কলাতলীতে কাঁকড়া 
হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার সদর 
উপজেলা, টেকনাফ, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ০.৮ 
হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড ও ওয়েন্টার কালচার 
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২০২২ 


পাইলটিং করা হচ্ছে৷ এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিতে নতুন 
দিগন্তের উন্মোচন হবে। 


মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি 


মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান 
খাত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, 
রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও 
মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। সর্বাধিক রপ্তানিকৃত ১০টি দেশ 
হচ্ছে: নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইউকে, চীন, 
ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়া। নেদারল্যান্ডস 
বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের শীর্ষ আমদানিকারক 
দেশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬,৫৯১.৬৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও 
মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৪,০৮৮.৯৬ কোটি টাকার 
বৈদেশিক মুদ্রা অজিত হয়েছে। 


প্রাণিসম্পদ 


বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, 
আত্মকর্মসংস্থান সৃজন এবং সর্বোপরি, দারিদ্র্য বিমোচনে 


মোরগ মুরগি 


মোট হীস- মুরগি | ৩০৪১.৭২ | ৩১২২.৯৩ | ৩২০৬.৩৩ 


হন ২৩৬০০ 
লাচদকাদ_ ক এঞ্নঘ কঞদ_ দদ্দ দক দিন্লা দিক 


৩২৯২.০০ 


প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্থীকার্য। সরকারের ধারাবাহিক 
প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি 
সাধিত হয়েছে। স্থিরমূল্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপিতে 
প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৯০ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষি 
খাতে প্রাণিসম্পদের অবদান ১৬.৫২ শতাংশ। দৈনন্দিন খাদ্যে 
মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এ 
উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদের 
উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমূখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাত 
উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম 
সম্প্রসারণ, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন ও বিতরণ, 
গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান ও রোগ 
নির্ণয়, স্বল্মূল্যে হীস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, খামারীদের 
প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্থান্তর, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রভৃতি এ 
খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২০২০- 
২১ অর্থবছরের দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা 
দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৬৩.৩০ লক্ষ এবং ৩,৬৫৮.৫০ লক্ষ 


সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ 
সারণি ৭.৮ ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা 


৩৬.৮০ 
৫৬৩.৩০ 
৩০৪১.১০ 


৩৩৭৯.৯৮ ৩৪৭০.৩৫ | ৩৫৬৩.১৮ ৩৬৫৮.৫০ 


উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। 


প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ মাংস 
(গরু, ছাগল, হীস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু দুধ, মাংস এবং 
ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৯৩.৩৮ মিলি/দিন, ১৩৬.১৮ 


গ্রামমদিন ও ১২১.১৮টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ 
অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত 
প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৭.৯৪ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন 


নন 


ডিম ১০৯৯৫২ ১১৯১.২৪ 


রর ৬৯৬ [৬৯ 


১৪৯৩.৩১ 


উৎপাদন 


৮৪.৪০ ৭০.৯৯ 


১৫৫২.০০ ১৭১১.০০ ১৭৩৬.০০ | ২০৫৭.৬৪ | ১৫৭৮.৬৭ 
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২০২২ 


উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


গবাদিপ্রাণির কৃত্রিম প্রজনন 


গবাদিপ্রাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ১৫,৩৮৯টি 
কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম 
প্রজনন সেবা প্রদান করে হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম 
প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে উন্নীত 
হয়েছে। এ সময়ে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর 
জাতের বাছুর উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যথাক্রমে ১৪২.৫৮ 
শতাংশ, ১৫১.৪৯ শতাংশ ও ২২৭.৫০ শতাংশ। ২০২০-২১ 
অর্থবছরে কৃত্রিম প্রজননের জন্য সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে 
৯৫.৪১ লক্ষ ডোজ এবং গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে 
৯০.৬৪ লক্ষ। উক্ত সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৩৫.৩৭ 
লক্ষ সংকর জাতের বাছুরের জন্ম হয়েছে। ২০২১-২২ 


কৃষি খাতের সার্বিক বাজেট 


একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ 
কার্যক্রম গ্রহণ করছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) কালীন 
দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি 
উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং 
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট 
২৪,৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা মোট বাজেটের 
৪.০৩ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি 
বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও 
অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের 
বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ 


অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৬৪.৮৫ লক্ষ ডোজ সিমেন 
উৎপাদন করা হয়েছে এবং ৬১.৫৪ লক্ষ গবাদিপ্রাণিকে কৃত্রিম 
প্রজনন করা হয়েছে। এই সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে 
২২.৮৬ লক্ষ সংকর জাতের বাছুরের জন্ম হয়েছে। 


প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান 


অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত 
আর্থিক ঝুঁকি হাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে 
গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩১.১৬ কোটি ডোজ 
টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ 
প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও 
বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছে। অধিকন্তু জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জুনোটিক রোগ 
নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ও ফিল্ড ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাব 
আধুনিকায়নসহ ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাব প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০.৯৩ কোটি 
গবাদিপ্রাণি-পাখি ও ৫৩,১২৭টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা 
এবং ৯,২৮২টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যব্রম পরিচালিত 
হয়েছে৷ 


হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৫,৮০৯.৫৮ কোটি টাকা ছাড় করা 
হয়েছে। তাছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা 
বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা, এর মধ্যে ছাড় 
করা হয়েছে ২৯৯.৩০ কোটি টাকা। বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত 
কার্যক্রমের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৫০ 
কোটি টাকা। 


কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রধান মৌসুমসমূহে শ্রমিক 
সংকট সমাধানসহ সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ বাবদ ৩,২২০ কোটি টাকা 
প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে কৃষকের খণ প্রাপ্তি 
সহজ করার লক্ষ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার একটি কৃষি 
রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হয়। এর আওতায় এপ্রিল ২০২১ 
পর্যন্ত ৩,৯৩৬ কোটি টাকার খণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া 
নিয় আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত 
৩,০০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কিমের এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত 
১,৭৭২ কোটি টাকার খণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষির 
উন্নয়নের জন্য স্বাভাবিক ভর্তুকির অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত 
সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষি 
ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত সেচযন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের 
উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। 


অধ্যায় ৭: কৃষি। ৯৮ 


2,00,009০0+ 302561017 -১110005://91010.9100016.0017,00] 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক 


শিল্প 
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২০২২ 


অষ্টম অধ্যায় 


বাংলাদেশের অধন্টীতিতে বিগত দশক গুলোতে উল্লেখযোগাভাবে মৌলিক কিছু পরিবত্ন সাধিত হয়েছে। জিডিপিতে 
শি খাতের কমবধ্মান অবদান আরোও বিভুত হচ্ছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে 
জিডিপিতে শিল্পি খাতের অবদান ৩৭.০৭ শতাওশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিগিতে এ খাতের অবদান ছিল ৩৬.০১ 
শতাংশ। তদুপরি দেশের সব খরনের শিখাত যথা উত্পাদন শিল, ভ্ালানি শি, কাষি ও বনজ শিল্প, খানিজ সম্পদ 
আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পযটিন ও সেবা শি; নিমাণ শি; তথ) ও প্রয়ৃতিিভিভিক শিল্পসহ রগানিযোগা ও 
আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপভা নাশ্চিতকল্পে সার উত্পাদন ও সরবরাহ কমর্সংত্থান ও দক্ষ জনবল 
সঙ্গির মাধামে মম আয়ের দেশ বিনিমা্ণে উপযোগী সব খরনের শিল্পের পরিবেশবারব বিকাশ ও উন্নয়নকলে 
সমিতি পদক্ষেপে এহণ ও বাজবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, দেশের শিল্পায়নের গাতিকে বেগবান করতে শি্নীতি 
২০১৬: প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কমর্সংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিললায়ন প্রাকিয়ার মুল 
ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্য দূরীকরণে ভামিকা পালন করবে। এ উদ্দেশে যেখানে স্ব সেখানে পুঁজিঘন শিলের 
পরিবর্তে শ্রামঘন শিল্প স্াপনকে অধিক গুরুত দিয়ে শিলপনীতিতে নারী উদ্যোতন উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ এহণসহ 
কাটির শির, সুদ্দ ও মাঝারি শিল্ের প্রসারের কাষরম এহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। হুদ ও মাঝারি শিল্পের 
প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্ে ব্যাংক ও আিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শি্লপঝণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের 
প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিলিখাতের %ণ বিতরণ ও আদায় কমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারি 
চলাকালীন সরকার ঈসতিজ শিল্প ও সাভিস সে্টরের পতিষ্ঠানসমূহ এবং জ্মতিজ বুটির শি্িসহ মু ও মাবাারি শি 
প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সবল সুদের ওয়াবির্ ক্যাপিটাল ৭৭ সাবিধা প্রদানসহ একাধিক আধিক ও এরগোদনা প্ঢাকেজ 
ঘোষণা করেছে। অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি। শিরখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি 


বিনিয়োগ আবৃউকরণের মাধমে দেশের শিলখাত বিকাশে বিশেষ ভমিকা রেখে চলেছে। 


বাংলাদেশের অর্থনীতির শিল্প খাত গত কয়েক বছর ধরে 
ক্রমান্বয়ে এবং ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস এর 
চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'তে 
সার্বিক শিল্পখাতের (01990 10050) অবদান ছিল 
৩৬.০১ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী ২০২১-২২ 
অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৭.০৭ শতাংশে| 
জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৫টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। 
এগুলো হল খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস, 


বাম্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং 
নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি”তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের 
অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক 
হিসাব অনুযায়ী জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের 
অবদান দাঁড়িয়েছে ২৪.৪৫ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল 
২৩.৩৬ শতাংশ। সারণি ৮.১-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১- 
২২ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে 
জিডিপি ও অজিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ 


সারণি ৮.১ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার 


(২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা) 
শিল্প ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
কুটির শিল্প ৭২১২৭ ৭৮৮২৯ ৮৪৭০০ ৯৬৭০৪ ১০০২৫৭ ১১০৫৫৭ ১২৩৫৪৩ 
(কটেজ) (-) (৯.২৯) (৭.8৫) (১৪.১৭) (৩.৬৭) (১০.২৭) (১১.৭৫) 
ছোট, মাঝারি ১২৯১০৮ ১৪২১০২ ১৫৭৮৮২ ১৭৪৬৩২ ১৭৯৩২৫ ২০৪২৪১ ২২৮১৬৪ 
এবং ক্ষুদ্র শিল্প €-) (১০.০৬) (১১.১০) (১০.৬১) (২.৬৯) (১৩.৮৯) (১১.৭১) 
নাকে ২২১১৫২ ২৩১৩৮৮ ২৫৭০১৬ ২৮৯৮৮৫ ২৯১০৭২ ৩২১৯৬৭ ৩৬৩৪১৬ 
হ্‌ 
€-) (১১.০৮) (১২.৭৯) (০.৪১) (১০.৬১) (১০.৬১) (১২.৮৭) 
তি ৪২২৩৮৭ ৪৫২৩১৯ ৪৯৯৫৯৮ ৫৬১২২০ ৫৭০৬৫৪ ৬৩৬৭৬৫ ৭১৫১২৩ 
€-) (৭.০৯) (১০.৪৫) (১২৩৩) (১.৬৮) (১১.৫৯) (১২.৩১) 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক। 
অধ্যায় ৮: শিল্প। ৯৯ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ 


শিল্পায়নকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে 
দেশে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরাঘ্িত করতে সরকার জাতীয় 
শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করেছে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান 
সৃষ্টি, নারীদেরকে শিল্পায়নের মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং 
দারিদ্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে জাতীয় শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশল 
(90:8195199) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শিল্পনীতি বাস্তবায়নে 
সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্রিষ্ট 
মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শ ক্রমে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে৷ বাংলাদেশের 
অথনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষা 
নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নে সরকার 
“জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬"-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের 
প্রসারকে শিল্পায়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা 
করেছে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও কতিপয় 
সম্ভাবনাময় সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ 
করা হয়েছে 


বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং 
শিল্পখাতে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অনের লক্ষ্যে 
শিল্পনীতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তভূক্ত করা হয়েছে। এ 
ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের 
সব্প্রাহ্য সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, 
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উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ 
ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর পদ্ধতি, সুসংহত 
ব্ক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি সুবিধা 
বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এ নীতিমালা যথাযথভাবে 
বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত একটি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা 
(6076 9০০1) /০0000187) “জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬,-এ 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে৷ শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত 
স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক 
এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা “জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬,-এ 
প্রতিফলিত হয়েছে এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন 
সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের 
অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে মর্মে প্রত্যাশা করা 
যাচ্ছে 


মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সুচক 


উৎপাদনসূচক (088010]) [11065 01 71001100100) 
ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত 
অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে 
বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ২১৩.২২ 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসেবে 
দীড়ায় ৫৪৫.৭৯| সারণি ৮.২-এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সুচক 
দেখানো হলোঃ 


সারণি ৮.২ £ মাবারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সুচক 
(২০০৫-০৬৯১০০) 


শিল্প ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ |) ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২% 
মাঝারি থেকে 
২১৩.২২ ২৩৬.১১ ২৬৭.৮৮ ২৯৭.৮৯ ৩৪২.৪৭ ৩৯২.৮২ ৩৯৮.৩৫ ৪৫৬.৩৯ ৫৪৫.৭৯ 
বৃহৎ শিল্প 
শতকরা 
এ ৯.২৪ ১০.৭৪ ১৩.৪৬ ১১.২০ ১৪.৯৭ ১৪.৭০ ১.৪১ ১৪.৫৭ ৬.৬০ 
পরিবর্তন & & 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক (ডিসেম্বর ২০২১ পথন্ত)। 


ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (5779]| 9710 [10100] 
177)66170)71965-91১1719) 


দেশের শিল্লায়নে গতি সঞ্চার, অর্থনীতির মূলধারায় সকলের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির 
মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত 
হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য 
ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা 
অরনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব 


সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার 
মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের 
বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে খণ বিতরণে 
নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকাশের 
জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 
বিতরণকৃত খণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত 
পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০২১ সালেও অব্যাহত ছিল। এসএমই 
খাতের উন্নয়নে গৃহীত চলমান পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৮.১ 
এ দেয়া হলো। 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১০০ 


2,00,000+ 0302501017 -১170005://91010.9100016.0017400] 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


এসএমই খাতে খণ বিতরণ 


এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা 
বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক 
বছরওয়ারী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) খণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু 
করা হয়েছে। এসএমই খাতে খণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা 
অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার 
ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্‌ রেটিং 
নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। 
ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও 
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আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীট খণ ও অগ্রিম স্থিতি 
২,১৫,৭৮৬.৩০ কোটি টাকা। ংক ও আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৯৩৯,১৩১টি এসএমই 
উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৮৫,৪২৮.৪৮ 
কোটি টাকা খণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে 
৮৩,২৬৮টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে 
৬,৮০২.০৯ কোটি টাকা খণ বিতরণ করা হয়েছে। 


সারণি ৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই খণ বিতরণ দেখানো 
হলঃ 


সারণি-৮.৩: ২০১০ হতে ২০২১ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই খণ বিতরণ 


(কোটি টাকায়) 
সময়কাল | লক্ষ্যমাত্রা ৪8৬ সর্বমোট | নারী উদ্যোক্তা শি 
ট্রেডিং শিল্প সেবা অঞ্জন (%) 
২০১০ ৩৮৮৫৮.১২ | ৩৫০৪০.৫৩ ১৫১৪৭.৭২ ৩৩৫৫.৬৮ ৫৩৫৪৩.৯৩ ১৮০৪.৯৮ ১৩৮ 
২০১১ ৫৬৯৪০.১৩ ৩৪৩৮২.৬৪ ১৫৮০৫.৯৫ ৩৫৩০.৮৫ ৫৩৭১৯.৪৪ ২০৪৮.৪৫ ৯৫ 
২০১২ ৫৯০১২.৭৮ ৪৪২২৫.১৯ ২১৮৯৭.৩৩ ৩৬৩০.৯০ ৬৯৭৫৩.৪২ ২২৪৪.০১ ১১৮ 
২০১৩ ৭৪১৮৬.৮৭ ৫৬৭০৩.৭২ ২৪০১৬.৬৪ ৪৬০২.৮৯ ৮৫৩২৩.২৫ ৩৩৪৬.৫৫ ১১৫ 
২০১৪ ৮৯০৩০.৯৪ ৬২৭৬৭.১৮ ৩০২৪৬.২০ ৭৮৯৬.৭৭ ১০০৯১০.১৫ ৩৯৩৮.৭৫ ১১৩ 
২০১৫ ১০৪৫৮৬.৪৯  ৭৩৫৫১.৭৮ ৩০৪৬২.০২ ; ১১৮৫৬.৬৮ 1 ১১৫৮৭০.৪৮ ৪২২৬.৯৯ ১১২ 
২০১৬ ১১৩৫০৩,.৪৩ | ৯০৫৪৭.৫৭ ৩৫১৬৮.৬৩ ১৬২১৯.১৯ ; ১৪১৯৩৫.৩৯ ৫৩৪৫.৬৬ ১২৫ 
২০১৭ ১৩৩৮৫৩.৫৯ | ৯৬৯৩৪.৭৯ ৪২৩৩৪.৮৭ | ২২৫০৭.৬৬ ] ১৬১৭৭৭.৩২ ৪৭৭২.৯৯ ১২১ 
২০১৮ ১৬১০৩১.৮৯ |] ৬৬৯৩৬.২১ ৫৫৭৩৯.৬১ ; ৩৬৮৩৪.২৫ | ১৫৯৫১০.০৭ ৫৫১৭.০৯ ৯৯.০৫ 
২০১৯ ১৭৬৯০২.০০ |] ৭২৫২২.৩৭ ৫৮৭১৫.৩১ | ৩৬৭৩২.৯৯ 1 ১৬৭৯৭০.৬৭ ৬১০৮.৯৯ ৯৪.৯৫ 
২০২০ ২২৯১৫৩.২১ |] ৮৩৪৫৫.৬১ ৮০৮৪৩.৩৪ | ৪২৫০৪.৬৮  ২০৬৮০৩.৬৩ ৮২৪৪.৪৬ ৯০.২৫ 
২০২১৯ ২৫২৭৬০.৬৪ |] ৮৭৯৩৪.৪৫ ৮৩০০৭.২৯ 8৪৮৪৪.৫৬ | ২১৫৭৮৬.৩০ ৮৮০১.৫৪ ৮৫.৩৭ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 
ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক খণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ভিত্তি পরিবর্তিত 
হয়েছে; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পূর্বে বিতরণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ কর্মদিবসের 


মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী বছরের নীট খণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট খণ ও অগ্রিম স্থিতি - মোট শ্রেণীকৃত খণ)ভিত্তিতে এসএমই খণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা 


হবে। 


পুনঃঅর্থায়ন স্বীম (1২9171206 9010677)6) 


এসএমই খাতে নিয়মিত খণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পূর্ব- 
অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক 
প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই 
খণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ 

ংক কর্তৃক উন্নয়নসহযোগী সংস্থা জাইকা, ইউরোপীয় 
বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৯টি 


তহবিল/প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 
চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 
১,৯৬,৮১৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১৫,৪০৮.১৭ কোটি টাকা 
পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে৷ এ সকল পূর্ব- 
অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন তহবিল/প্রকল্পসমূহ এসএমই খাতে 
একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি খণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান 
রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক 
পরিচালিত তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
পর্যন্ত সারণি-৮.৪ এ দেখানো হলোঃ 
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সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ 


00110192100 50100019100 -১৯ 0101292.] 010 59010161015 (8) 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সগীক্ষ 


ক্রমিক তহবিলের নাম পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ অর্থায়নকৃত 
নং (কোটি টাকায়) এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা 
১ | কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফন্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ২৪০০.৯৯ ৩৫৩১ 
স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতেপুনঃঅর্থায়ন স্কীম (ক+খ) ৫২০৫.৫২ ৪৪০২৭ 
২ 1 ক. স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্বীম ৪৮৪২.৬৭ ৪১৫৮৯ 
খ. স্মলএন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থীয়ন স্কীম বর্ধিত-২০১৪ ৩৬২.৮৫ ২৪৩৮ 
৩  কটেজ,মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ১০৯.৭২ ১৬৪৭ 
৪ ইসলামী শরিয়াহ্‌ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ৬১০.৫৩ ৯০৩ 
৫ জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন) ১১৮৫.১৯ ১৮৮৮ 
৬ জাইকা সহায়তাপুষ্টইউবিএসপি (পূর্ব-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়ন) ৮৪.৮৭ ৬ 
৭. 1 কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ৫৫৩৫.৪৯ ১৪৩৭৮৯ 
৮ | এসআরইইউপি (5২210) (পূর্ব-অর্থায়ন) ১২৬.২৬ ১৪ 
৯ | কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সিইসিআরএফবি প্রজেক্ট ১৪৯.৬০ ১০১২ 
সর্বমোট ১৫৪০৮.১৭ ১৯৬৮১৭ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পযন্ত)। 

এসএমই খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত 

পদক্ষেপসমূহঃ 

৬ ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোগসমূহকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার 
মাধ্যমে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন খণ/বিনিয়োগ সুবিধা 
প্রদানের লক্ষ্যে ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক 
সহায়তা প্যাকেজের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে 
সুদ/মুনাফার হার বর্তমানে চলমান ৯ শতাংশের 
বিপরীতে সরকার কর্তৃক ৫ শতাংশ সুদ ভর্তুকী প্রদান 
করা হবে যার ফলশ্ুতিতে, গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার 
হার দাঁড়াবে মাত্র ৪ শতাংশ। 

০ আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় নারী 
উদ্যোক্তাদের জন্য ৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে৷ 

৪ চলতি মূলধন খণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে 

ংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের তারল্য প্রবাহ 

নিশ্চিতকল্পে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় 
বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ হাজার কোটি টাকার একটি 
আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (7২০৮০1৬178 
7২6918106 90196) গঠণের পাশাপাশি কুটির, 
মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিপরীতে জামানতবিহীন 
খণ/বিনিয়োগে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উদুদ্ধকরণে 
ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালু করেছে। 

৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসহ সকল বাণিজ্যিক 

ংকের প্রতিটি শাখায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। 

০ চলতি মূলধন খণ/বিনিয়োগ সুবিধার পাশাপাশি 
উদ্যোক্তাদের মেয়াদী খ৭/বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে সহায়তার 
লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে 
পরিচালিত ৩টি তহবিলের আকার বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
একই সাথে তহবিল ৩টির সুদের হার হাস করে গ্রাহক 
পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। 


৬ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত চলতি মূলধন খণের 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনে 12৬] (20081 1৬101010119 
[115(9117611) ভিত্তিতে খণ/বিনিয়োগ পরিশোধের 
সুযোগ রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে খণের প্রকৃতি, 
সময়কাল (০১ বছর) ও নির্ধারিত মপ্্ররি সীমা 
অপরিবর্তিত রেখে কার্যকরী সুদের হার (2%9০0৬০ 
[70০195 7২৪০) কোনক্রমেই ৯ শতাংশের অধিক 
হবেনা এরুপ নির্দেশনা ব্যাংকসমূহকে প্রদান করা 
হয়েছে। 

গ কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 
জেলাভিত্তিক লিড ব্যাংক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা 
হয়েছে। 


ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) 


এসএমইফাউন্ডেশন এসএমই-বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি 
ও উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ দেশের এসএমই খাতের সামগ্রিক 
উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত এসএমই নীতিমালা-২০১৯, 
শিল্পনীতি-২০১৬, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি- 
২০৩০, রুপকল্প-২০৪১ এবং অন্যান্য নীতিমালা, কৌশলপত্র 
ও সরকারের নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা 
করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যব্রমসমূহ 
সংযোজনী ৮.২ এ দেয়া হলো। 


বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) 
বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে 
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরকে 
সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় 
অর্থনীতিতে যেসব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ 
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ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান 
বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে নতুন ৩৬টি 
মাঝারি শিল্প, ১,২৬৯টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৭৬৬টি কুটির 
শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ হচ্ছে ১,৫৮৮.৯৩ কোটি টাকা। উল্লিখিত 
বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত খণের পরিমাণ ১৫৫.০১ কোটি 
টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৭০১.৩০ কোটি 
টাকা এবং অবশিষ্ট ৭৩২.৬২ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের 
নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ 
হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্ধ ও কুটির 
শিল্প খাতে মোট ৩৭,৪৯৮ জন লোকের কর্মসংস্থান 
হয়েছে। 


00110192100 50100019100 -১৯ 0101292.] 010 59010161015 (0) 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সগীক্ষ 


বিসিক শিল্পনগরীসমুহের অবদান 

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীতে 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫,৯৯৮টি শিল্প ইউনিটের 
অনুকূলে ১০,৬০৭টি প্রট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে 
৪,৭৬৯টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৭৯টি 
শিল্পনগরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প- 
কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪১,২১৭.২০ 
কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প 
কারখানাগুলোতে মোট ৬০,৯৪৪.৯৫ কোটি টাকার পণ্য 
উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩,১৪৪.০৩ কোটি 
টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে৷ বিদেশে রপ্তানিকৃত 
এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি 
ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। এতদসংক্রান্ত অবদানের 
তথ্য সারণি ৮.৫ এ উপস্থাপিত হয়েছে : 


সারণি ৮.৫ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান 


১ | মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা ৭৯টি 

২ ; মোট শিল্প প্লট সংখ্যা ১১৬৩৬ টি 

৩ | মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা(ফেবুয়ারি ২০২২ পথন্ত) ১০৬০৭ টি 

৪ | বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) ৫৯৯৮ টি 

৫ | উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) ৪৪৭৬৯ টি 

৬ | সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) ৯৫৮টি 

৭. ; স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) ৪১২১৭.২০ কোটি টাকা 
৮  শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (শুরু হতে জুন ২০২১ পধন্ত) ৮.২৫ লক্ষ জন 

৯ ; উৎপাদিত পণ্যের মোট কিক্রয়মূল্য (২০২০-২১ অর্থবছর) ৬০৯৪৪.৯৫ কোটি টাকা 
১০ | রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০২০-২০২১ অর্থবছর) ৩৩১৪৪.০৩ কোটি টাকা 


উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। 


সারণি ৮.৬: বিসিক শিল্পনগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান 


অর্থবছর বিনিয়োগ ক্রেমপু্জিত) বার্ষিক উৎপাদন কর্মসংস্থান শুরু থেকে) 
(কোটি টাকায়) (কোটি টাকায়) লেক্ষ জন) 
২০১২-১৩ ১৭৪১১ ৩৬০৯৭ ৫.০৪ 
২০১৩-১৪ ১৮৮৯৭ ৪২৫০৯ ৫.২৬ 
২০১৪-১৫ ১৯৩৮০ ৪৩৮৫৮ ৫.৫০ 
২০১৫-১৬ ২০১৭৮ ৪৫৮৭৯ ৫.৬৩ 
২০১৬-১৭ ২০১৭৮ ৫৫২৬২ ৫.৬৪ 
২০১৭-১৮ ২৫৪১৮ ৫৯১০৭ ৫.৭৯ 
২০১৮-১৯ ২৭৬৮৯ ৫০৬৮২ ৮.২৪ 
২০১৯-২০ ৩৯২১৭ ১৩৬৯৯৮ ৮.২৫ 
২০২০-২১ ৪১২১৭ ৬০৯৪৪.৯৫ ৮.২৫ 
২০২১-২২ ৪১২১৭ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। 
অধ্যায় ৮: শিল্প। ১০৩ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


৬ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম 
২০২০-২১ অর্থবছরে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট 
(ক্কিটি), নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র, অন্যান্য প্রকল্প এবং ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের 
মাধ্যমে ১৬,৫৫৩ জন এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের 
ফেব্রুয়ারি'২২ পর্যন্ত ১০,৩০৩ জনকে উদ্যোক্তা, 
কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরুপ পর্যায়ের লোককে 
প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। 

৬ বিসিকের খণ সহায়তা কার্যন্রম 
দারিদ্র্য বিমোচনে বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) 
কর্মসূচির মাধ্যমে বিসিকের খণ প্রশাসন শাখার 
আওতায় ৬৪ জেলায় শুরু হতে (২০১৫-১৬) ফেব্রুয়ারি, 
২০২২ পর্যন্ত ১০,১৮০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে 
১২৮.১৬ কোটি টাকা খণ বিতরণ করা হয়েছে। 

০ কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তায় 
প্রণোদনা প্যাকেজঃ 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সিএমএসএমই ২০,০০০ 
হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের প্রথম 
পর্যায়ের আওতায় ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ 

ংকের তথ্য মতে মোট ৯৬,১৪৬ জন উদ্যোক্তাদের 
মাঝে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক মোট ১৫,০৭৯ কোটি টাকা 
বিতরণ করা হয়েছে যা মোট প্যাকেজের ৭৫.৪০ 
শতাংশ। এছাড়া, সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ 
দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় ১ জুলাই ২০২১ হতে ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে 
৪৩,৮৪৯ জন ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ইউনিটের মাঝে মোট 
৬৮৪২.১৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা মোট 
প্যাকেজের ৩৪.৪১ শতাংশ। 


৬ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড 


উল্লিখিত কর্মকান্ডের বাইরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা 
সহায়তা প্রদান করেছে, তার একটি তুলনামূলক 
প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ 


সারণি ৮.৭ £ বিসিক কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ 


ক্র: সহায়তার ক্ষেত্র ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ 1 ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯। ২০১৯-২০ |] ২০২০-২১ ] ২০২১-২২% 
০১ |শিল্প ইউনিটের [মাঝারি শিল্প ১৪ ১৪ ২১ ৪৩ ৬২ 
রেজিস্ট্রেশন ক্ষুদ্র শিল্প ৬০৪ ২৫১ ৬৪৭ ৮৬৯ ৬৪৭ ৬১৭ ৬২৫ ১৯১২ ১২৭০ 
প্রদান কুটির শিল্প | ১৩৬৩ ৪৯৪ ১৩২৯ | ২০৪১ | ১৮৩৮ | ১৭০৬ ১৬১৯ ৫৪০৪ ৩৫৪৮ 
০২ নকশা উন্নয়ন ও বিতরণ ২৪০৯ |] ২৪০৯ [ ২৩২৬ | ২৪৪৮ [ ২৮৩৩ | ২৯৩৯ ২৭৮৩ ৩৫৭১ ১৮৯০ 
০৩ [প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন ৪২১ ৪২২ ৪৭৬ ৪৮৬ ৫০৪ ৫৬৫ ৪৬১ ৫২০ ৩৩৩ 
০৪ )বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন ৩৮১ ৪১১ ৩৯৬ ৪২৩ ৪৩৬ ৪১৬ ৩৮৭ ৪২৩ ২১৭ 
৫ |সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন | ৪৩ ৬০ ৬১ ৬১ ৬০ ৫৩ ৬৩ ৬৬ ৪৮ 
০৬ |মেলা আয়োজন ১২ ১১ ১৪ ১৮ ১৮ ১৫ ১৪ ২১ ৬৪ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়.*(ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)। 


বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) 


বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) 
সরকারি খাতে বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর 
কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ শিল্প সংস্থা। দীর্ঘদিন থেকে 
সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার 
মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমানে 
বিসিআইসি”র অধীনে ১০টি চালু শিল্প কারখানা রয়েছে। 
চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি 
ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি 
কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট 
কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্স্যুলেটর কারখানা 
রয়েছে। বিসিআইসি” উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশই 
বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার 


এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। বিসিআইসির সাথে 
স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ১০টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 
হচ্ছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে 
সংস্থাধীন কারখানাসমূহে যথাক্রমে ৫,৫১,০৯৭ মেট্রিক টন 
ইউরিয়া সার, ৪৬,৭৮৮ মেট্রিক টন টিএসপি, ৫৯,২৯০ 
মেট্রিক টন ডিএপি সার, ১,৭৮৯.০১ মেট্রিক টন কাগজ, 
১০২.৮০ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ৬১৩.৪৫ মেট্রিক টন 
স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৫৪৭.০১ মেট্রিক টন ইন্স্যুলেটর, 
১০৩.৩৩ মেটিক টন রিক্র্যাক্টরীজ এবং ৮.৭৭ লক্ষ 
বর্গমিটার গ্লাস শীট উৎপাদিত হয়েছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিসিআইসি“র 
১০টি কারখানায় ২,১৪৭.৮১ কোটি টাকার উৎপাদন 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১০৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৬৬৮.৮১ 
কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩১.১৪ শতাংশ। একইসময়ে 
সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৮৭২.৬৮ 
কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৪০.৬৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, 
চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় কোষাগারে 
প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুক্ধ) এর পরিমাণ ৭৪.৩৫ কোটি টাকা। 


বিসিআইসি'র চালু কারখানাসমূহঃ 

১। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি. 

২। শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি. 

৩। যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি. 

৪। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লি. 
৫। টিএসপি কমপ্লেক্স লি. 

৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লি. 

৭| কর্ণফুলী পেপার মিলস্‌ লি. 

৮। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ 
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৯| উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী লি. 
১০।বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী 
লি. 


বিসিআইসি”র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাসমুহ 


১। কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ 

২। স্যানোফি বাংলাদেশ লিঃ 

৩। বায়ার গ্রুপ সায়েন্স লিঃ বাংলাদেশ 

৪| নোভার্টিস বাংলাদেশ লিঃ 

৫| সিনজেনটা বাংলাদেশ লিঃ 

৬। মিরাকেল ইন্ডান্ট্রিজ কোং লিঃ 

৭| ঢাকা ম্যাট ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ 

৮] বান্ধ ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ 

৯। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ 
১০। সৌদি-বাংলা ইন্টিগ্রেটেড সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ 


সারণিঃ ৮.৮: ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান 


মেট্রিক টন) 
অর্থবছর | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ; চাহিদা প্রকৃত | চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের ] আমদানি 
উৎপাদন অর্জন %) বিক্রয় হার (%) 
২০১২-১৩ ১১১৫০০০ ১০২৬৯৯৯ ৯২ ২৫০০০০০ ২২৪৭১১৬ ৯০ ১৩১৪৭০৩ 
২০১৩-১৪ ১০১২৫০০ ৮৩৮৬২৮ ৮৩ ২৪৫০০০০ ২৪৬১৬৮১ ১০০ ১৩১০৫৭ 
২০১৪-১৫ ৭৮৬০৫৬ ৮৭৮৩৬০ ১১২ ২৭০০০০০ | ২৬৩৮৫৩৩ ৯৮ ১৮০৯৬৪ 
২০১৫-১৬ ১০৯৫০০০ ১০০৭৪৯৮ ৯২ ২৮০০০০০ ২২৯১৪৫২ ৮২ ১২৯২৯১৯ 
২০১৬-১৭ ৯২৮০০০ ৯২২৭১৭ ৯৯ ২৫০০০০০ ২৩৬৫৭৩৭ ৯৫ ১১৫৩৩২৪ 
২০১৭-১৮ ৯৪৩৯৭৪ ৭৬৪০০৬ ৮১ ২৫০০০০০ ২৪২৭৪৬৭ ৯৭ ১৪১৯১৪৮ 
২০১৮-১৯ ৮১০০০০ ৭৮৮৪৩৫ ৯৭ ২৫৫০০০০ ২৫৯৪০৯৩ ১০২ ২০৪৫৭১৫ 
২০১৯-২০ ৯০০০০০ ৭৯৬৫৯৮ ৮৯ ২৬৫০০০০ ২৫০৯৭২৬ ৯৪.৭১ ১৬৯৯৭৬৪ 
২০২০-২১ ১১৬০০০০ ১০৩৩৯১৩ ৮৯ ২৫৫০০০০ ২৪৬৩৪১৯ ৯৬.৬০ ১৩০৭৭২৭ 
২০২১-২২* | ১২২০০০০ ৫৫১০৯৭ ৪৫ ২৬৬৯৭০০ ২১৪৮১৬৭ ৯৭.১১ ১৪০৩০০০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডান্দ্রীজ কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন 


(বিএসএফআইসি) 


বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১৫টি চিনিকল, 
১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি 
জৈবসার কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে 
কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি 
চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ 
মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ 
লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় 
সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষৃভিন্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি 
উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি 


সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত 
চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য 
শিল্প কর্পোরেশনের চিনিকলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০,০০০ 
হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে 
২৪,৫০৯.৭৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরে ডিস্টিলারি ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫২.০০ 
লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
৩৬.২৩ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিন্টিলারি পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। 
১৫,০০০ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার 
বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪,৪৭০.০০ লিটার 
উৎপাদিত হয়েছে, জৈব সার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২,২০০ 
মেট্রিক টন এর বিপরীতে ৭৮৭.০০ মেট্রিক টন জৈবসার 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১০৫ 


2,00,000+ 0302501017 -১170005://91010.9100016.0017400] 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


উৎপাদিত হয়েছে এবং ভিনেগার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা 
২২,০০০ এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১২,৯০০ 
লিটার ভিনেগার উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্য 
বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬৬০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৬,৪৬৯ মেন্রিক টন পণ্য উৎপাদিত 
হয়েছে। 


25 50100017900 -১ 016179712] 010 50101610175 (0) ০) 


উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, 
প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, এমএস রড, 
সেফটি রেজর রেড উৎপাদন করে। 


বিএসইসি”র উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১১৬.১৫ কোটি 


এছাড়া, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত ডিজিটাল 
বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে আইসিটি সুবিধা 
কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে 21 এর 
সহায়তায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর 
অধীন চিনিকলসমূহে ই-পুঁজি, অনলাইন পুঁজি, ই-গেজেট, 
ই-পেমেন্ট কার্যক্রম সহলভাবে চলমান। মাড়াই মৌসুমে 
বিএসেফাইসি”র মিলসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং এর 
লক্ষ্যে সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেম এর কার্যক্রম চলমান। 
এছাড়া, ওয়েবসাইট, মোবাইল এপস, ফেসবুকের মাধ্যমে 
সেবা প্রাপ্তি, ই-ফাইলিং কার্যক্রম, অভিযোগ প্রতিকার 
ব্যবস্থাপনা (07২9) কার্যক্রম চলমান। 


বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) 


বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) 
৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে৷ এ 
কর্পোরেশননের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক 
সরঞ্জামাদি যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, 
ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বান্ব, সুপার এনামেল 
কপার ওয়্যার, ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ 


টাকা মুল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনরত 
প্রতিষ্ঠানসমূহে ৮২০.১৬ কোটি টাকা মুল্যের পণ্যসামন্্রী 
উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনরত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সময়ে ২০৮.৮০ কোটি 
টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে৷ ২০২১-২২ 
অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে 
৯৬৬.৬৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হবে বলে 
আশা করা যায়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ 
পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায়িক মন্দাভাব থাকায় সার্বিকভাবে 
বিএসইসি ৪.৬১ কোটি টাকা কেরপূর্ব) মুনাফা অজন করতে 
সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জুলাই ২০২১- 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সার্বিক নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা 
৭০.২৮ কোটি। ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ 
করা হয়েছে ১০৫.৪৩ কোটি টাকা। সারণি ৮.৯ -এ ২০১৩- 
১৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত বিএসইসি”র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.১০-এ 
২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত বিএসইসি”র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব 


বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। ৩ চ্ই ড় 5 বিএসইসি বাস, তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ 
ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদির সংযোজনমূলক 
সারণিঃ ৮.৯ বিএসইসি” আর্থিক বিবরণী 
(কোটি টাকা) 
বিবরণ ২০১৩-১৪]| ২০১৪-১৫ [| ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ 1 ২০১৯-২০ 1 ২০২০-২১ | ২০২১-২২৯ 
মুনাফা ৯৮.৮৮ ৮৪.৫৪ ৯৫.৪১ ৯৬.৬৮ ১০২.৮৭ ১০৪.৫৯ ৮৫.৮১ ৩৩.৭৬ ৬.৩৯ 
লোকসান (৯.৩০) (১২.৯৬) (৯.১৯) (১৯.৬০) (২৩.৯১) (৩৬.৬৯) -৩৯.৬৬ -২৯.১৫ -১৭.২ই৬ 
নীটলাভ/(লোকসান) ৮৯.৫৭ ৮৬.২২ ৮৬.২২ ৭৭.০৮ ৭৮.৯৬ ৬৭.৯ ৫৪.১৫ ৪.৬১ (১০.৮৭) 
উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্্ত। 
সারণিঃ ৮.১০ বিএসইসি”র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
কর ও শুক্ষ; ২৫৬.৯৮ | ৩৩০.০৬ ২৫৬.২৪ ২৩৯.৬১ ৩৫৯.৪ ৬১৪.২৬ ৩০৯.০০ ১৪৪.৫২ ৪০.১৮ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথযন্ত। 
অধ্যায় ৮: শিল্প। ১০৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিস্)ি 


১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন 
কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) দেশের অন্যতম একটি মুনাফা 
অর্জনকারী- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এ সংস্থার কার্যক্রম শিল্প ও 
রাবার দুটি সেক্টরে বিভক্ত। 


ক. শিল্প সেক্টর 


শিল্প সেক্টরের আওতায় ৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। তন্মধ্যে 
০৩টি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রান্ত কাঠ 
এবং বিএফআইডিসি”র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো 
রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। অপর ৫টি ইউনিটে 
বাণিজ্যিকভাবে উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি হয়ে থাকে। 
শিল্প সেক্টর ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৭.৫০ কোটি টাকা 
মুনাফা অন করেছে। 


খ. রাবার সেক্টর 


বিএফআইডিসি,তে ১৯৬২ সন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত 
৩৩,১২৯ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন 
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করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভুমিক্ষয় রোধ ও 
ভাঙ্গন রোধ সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা 
আয় এবং পশ্চাদপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড 
পরিচালিত হচ্ছে। 


২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৩৪ মেট্রিক টন রাবার বিদেশে রপ্তানি 
করে ১০.৭৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অজিত হয়েছে। 
বিগত ১০ বছরে বিএফআইডিসি ২০,৩১৪ মেট্রিক টন রাবার 
বিদেশে রপ্তানী করে যা হতে ২৪৭.৯৩ কোটি টাকা 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। রাবার উৎপাদনের শীর্ষ 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএফআইডিসি প্রাইভেট সেক্টরে রাবার 
চাষ সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে৷ 
বিএফআইডিসি”র উৎপাদিত কাঁচা রাবার স্যান্ডেল, হাক্কা 
যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোস পাইপ, বাকেট, গ্যাক্কেট, 
অয়েল সিল, টেক্সটাইল, জুটমিলের স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি 
নানাবিধ পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সারণি ৮.১১ 
তে গত ১০ বছরে বিএফডিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে 
জমা দেয়া রাজস্বের বিবরণ দেয়া হলোঃ 


সারণিঃ ৮.১১ গত ১০ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজন্বের পরিমাণ 


দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থ- 
সামাজিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 
২০২০-২১ অর্থবছরে তৈরি পোষাক রপ্তানি করে মোট 
৩১.৪৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। যা উক্ত 
সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ। 


বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) 


বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর 
থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর'১৭) পর্যন্ত সময়ে মোট 


(লক্ষ টাকায়) 
অগ্ধবছর 
ক্রম জমার খাত ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১*% 
১. | ভ্যাট ১৮১২.৫৯ [ ১৭৮৩.৬৬ 1 ৭৭০.৯৪ ৬৩৩.৪৯ ৫২৮.১৫ ৭১৬.০০ ৯৪৬.২৮ ৮২৭.৩০ ১০৪৭.৭০ ১৮৯৮.২৫ 
২. বিক্রয় কর ৪৭৩.৪৫ ৪৪২.০৩ ১৮০.৩০ ৩৩.২১ ৫৬.৭৭ ৪৭.৪৯ ৯৬.৪০ ৬.২২ ৪.৭৫ ১০.৭৪ 
৩. টি] ০.৮২ ০.১১ ৫.৯৫ ৮.৯২ ১০.৮৯ ৭.৭০ 
৪. রয়ালটি ৬৪.৮৫ ১৫০.০০ ৪২.৮৪ ৪৬.১৫ ১৩৮.৯৩ 
৫. (কর্পোরেশন) ৪১৬৬.২৮ | ৪৩১২.৫৫  ৩৯৬৬.৫৬ 1 ১৫৬৪.৪৭ ] ১১১৭.৬৮ | ৩১৫.০০ ৯৪.০০ ২৭০.০০ ৫২২.৮৪ 
৬. ট্রাযন্য ১৮৪.৯৬ ১৫০.০০ ৩০৫.০২ ১৩৬.৬৬ ২৩৩.২২ ৪৪১.৪০ ১২৩.০৭ ৩০০.০০ ৮৫৫.২৬ 
৭. লভ্যাংশ ১০০.০০ ১৮৪.৬২ ২৫.০০ 
উপমোট ৬৮০৮.৯৫ ] ৭০২২.৬৮ | ৫২৬৫.৭৭ | ২৪৩৮.৯৮ | ১৯৩৫.৮২ ) ১৬৪৯.৮৯ | ১২৬৫.৭০ ১৪০৮.৪৪ 
৮.) (উলধ৭) ] পরিশোধ | পরিশোধ 
সর্বমোট ৬৮০৮.৯৫ | ৭০২২.৬৮ | ৫২৬৫.৭৭ | ২৪৩৮.৯৮ | ১৯৩৫.৮২ ) ১৬৪৯.৮৯ | ১২৬৫.৭০ ১৪০৮.৪৪ | ১৭২৫.১১ | ১৭৭২.৫৬ 
উৎসঃ বন্ত্র খাত। 
বস্ত্র খাত ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে 


নিজন্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি 
এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদনের পরিমান 
৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। বিটিএমসি”র নিজস্ব কাপড় 
উৎপাদনের পরিমান ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ 
অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার 
পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন হয় না। ১৯৯৬-৯৭ 
থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর”১৭) পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ 
বাবদ আয়ের পরিমাণ ৪৮৪.৬৩ কোটি টাকা। বর্তমানেও 
বিটিএমসির ভাড়া পদ্ধতিতে চালু মিলসমূহে উৎপাদিত সূতা 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১০৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণে স্বল্প পরিসরে হলেও ভুমিকা 
রাখছে। 


বর্তমানে বিটিএমসি”র ২৫টি মিলের মধ্যে ২টি মিল 
বিদ্যমান পুরাতন মেশিনারিজ দ্বারা ভাড়া পদ্ধতিতে চালু 
আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের বস্ত্রশিল্পকে বিকাশের 
লক্ষ্যে বিটিএমসি”র ১টি মিল এর জমিতে “টেক্সটাইল পল্লী” 
স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২টি মিল পাবলিক- 
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প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় পরিচালনার 
নিমিন্তে প্রাইভেট পার্টনারদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে 
এবং শীঘ্বই প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হবে। পরবর্তীতে ২য় 
পর্যায়ে ৪টি মিল এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। 
২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের 
অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সূতা 
উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি 
৮.১২ দেয়া হলো: 


সারণি ৮.১২ বিটিএমসি মিলসমুহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন 


অর্থবছর স্থাপিতক্ষমতা (সংখ্যা) স্থাপিতক্ষমতারব্যবহার (%) উৎপাদন (লক্ষ কেজি) 
টাকু টাকু সুতা 

২০০৯-১০ ১৭৬৫১২ ১১ ১১.৪৬ 
২০১০-১১ ১৭৬৫১২ ৪৩ ২৪.০৫ 
২০১১-১২ ১৭৬৫১২ ২০ ৯.৩৬ 
২০১২-১৩ ১৬৮৯৬৮ ১৬ ১৬.৬৮ 
২০১৩-১৪ ১৮৬২৬৪ ২০ ১৯.৮০ 
২০১৪-১৫ ১৯৯৬০৮ ২০ ২০.৪৮ 
২০১৫-১৬ ১৯৮৭৯২ ৩ ২২.৩৭ 
২০১৬-১৭ ১৬৯৪৭২ ২৯ ২০.৪৭ 
২০১৭-১৮% ১৫২১৭৬ ২২ ৪.৯৮ 


উৎসঃ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন * অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত সাভিস চার্ভিত্তিক সুতা উৎপাদন দেখনো হলো। 


বাংলাদেশের তীত শিল্প 

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের এতিহ্যের ধারক। এ শিল্পে 
সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট 
তাঁত সংখ্যা ২৯০,২৮২টি এবং বছরে উৎপাদিত তীতবস্ত্ 


মসলিনের হত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১২.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে “বাংলাদেশের 
সোনালি এঁতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন 
কাপড় পুনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের 
আওতায় ইতোমধ্যে মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও 


প্রায় 8৭.৪৭৪ কোটি মিটার। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার 
প্রায় ২৮ শতাংশেরও বেশী তীতশিল্প যোগান দিয়ে আসছে। 
এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ২৬৯.৭০ 
কোটি টাকা। বিগত ১০ বছরে তীতবস্ত্র রপ্তানির মাধ্যমে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ প্রায় ৯.১৪ কোটি মার্কিন 
ডলার। 


বাংলাদেশ তীত বোর্ড 


তীত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তীত বোর্ড বেশ 
কিছু উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে৷ এসব 
প্রকল্প/কর্মসূচি দেশের তীত শিল্প ও তীতিদের উন্নয়নে 
উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তাঁতিদের চলতি 
মূলধন সরবরাহ করার লক্ষ্যে “তীতিদের জন্য কষুদ্রঝণ 
কর্মসূচি” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
৪৪,৯৮১ জন তীতিকে ৬৭,৫৯৯টি তীতের বিপরীতে মোট 
৭৮১৫.৫২ কোটি টাকা খণ বিতরণ করা হয়। এতিহ্যবাহী 


ঢাকাই মসলিন কাপড় পুনরদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকাই 
মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পাওয়া 
গেছে। সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য ও প্রশসংনীয় অবদানের 
স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্পটিকে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ 
প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০২১ প্রদান 
করা হয়েছে। 


বাংলাদেশের রেশম শিল্প 

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি এতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। 
রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ 
রেশম বোর্ড বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ 
ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিক্ক ফাউন্ডেশন একীভূত হয়ে 
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে রেশম 
চাষকে "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত 
করা হয়েছে৷ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড 


গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ এর অধিক জনগোষ্ঠী রেশম 
শিল্পের সাথে জড়িত যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। 
বাংলাদেশে এক বছরে ৪ বার রেশমের চাষ হয়। তুঁতপাতা 
পর্যাপ্ত পরমাণে পাওয়া গেলে এক বছরে চার বারের অধিক 

এমনকি ১২ বার পর্যন্তও রেশম চাষ করা সম্ভব। দেশের 
দরিদ্র ততচাষী ও পলুপালনকারীদের আর্থিক সহায়তা 
প্রদানসহ রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের 
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মেয়াদে ১৭৮.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প 
অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৭৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি 
প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯৮.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 
৩টি প্রকল্প চালু রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহ সফলভাবে 
বাস্তবায়িত হলে ২৫,০০০ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের 
সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রতিবছর ৩০ মেট্রিক টন সুতা 
উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১- 
২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সরকারি খাতে 
রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি ও ক্ষুদ্রঝন প্রদান সংক্রান্ত 
তথ্যাদি সারণি ৮.১৩ এ দেওয়া হলোঃ 


সারণি ৮.১৩ £ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও কষুদ্রখণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি 


টা রোগমুক্ত রেশম ডিম | রেশমগুটি রেশম সুতা ক্ষুদ্র খণ প্রদান (লক্ষ টাকায়) 
(লক্ষ সংখ্যা) (লক্ষ কেজি) হোজার কেজি) রেশমচাষি রেশমতীতি 
২০১১-১২ ৪.৪৩ ১.৮০ ২.৬৭ 
২০১২-১৩ ৪.৪৩ ১.২২ ১.৬৪ - 
বিতরণ৪২৩১.৩০ বিতরণ৪৪১.২৭ 
সিদু, সর টানি ০-৬৬ | আদায়ঃ২০৫.৩৯ আদায়ঃ৩৬.১৮ 
বিতরণঃ২৩১.৩০ ক্রেমপুঞ্জিত) | বিতরণঃ ৪১.২৭ ক্রেমপুঞ্জিত) 
ইডি ১১ চি ছ» আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত) | আদায়ঃ ৩৬.৪৮ক্রেমপুঞ্জিত) 
২০১৫-১৬ বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রেমপুঞ্জিত) | বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) 
৩.৮০ ১৪৬.০০ ০.১২ ০ রা 
আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুর্জিত) আদায়ঃ ৩৬.৮২ক্রেমপু্জিত) 
বিতরণঃ ২৩১.৩০ ক্রেমপুঞ্জিত) | বিতরণঃ ৪১.২৭ ক্রেমপুঞ্জিত) 
ভি 2০৮৪ সিকি ০৩৬  ; আদায়ঃ ২২২.১৩ ক্রেসপুঞ্রিত) | আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্িত) 
২০১৭-১৮ বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) | বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুজিত) 
০ ০ ঃ আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত) | আদায়ঃ ৩৭.১০ ক্রেমপুজিত) 
বিতরণঃ ২৩১.৩০ ক্রেমপুঞ্জিত) | বিতরণঃ ৪১.২৭ ক্রেমপুঞ্জিত) 
সি 2 2 ১.২. আদায়ঃ ২২২.৩৭ ক্রেমপুজিত) ; আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রেমপুজিত) 
১.০৯ বিতরণ: ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিভীত) | বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) 
২০১৯-২০ ৪.৫১ ২০০.০২ ভত ভত 
আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রেমপুঞ্জিভূত) |] আদায়: ৩৭.১০ ক্রেমপুঞ্জিভূত) 
বিতরণ: ২৩১.৩০ ক্রেমপুঞ্জিভূত) | বিতরণ: ৪১.২৭ ক্রেমপুঞ্জিভূত) 
২০২০-২১ 8.০০ ১৪৫.০০ ০.৫৬ ডি ০ 
আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) | আদায়: ৩৭.১০ (ক্রেমপুর্জিভূত) 
বিতরণঃ ২৩১.৩০(ক্রমপুঞ্জিভূীত) | বিতরণ: ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিভূত) 
২০২১-২২ * ২.০৪ ৬৮.১৯ ০.৩০ ঠ সি 
আদায়: ২২২.৩৭ (ক্রেমপুঞ্জিভূীত) | আদায়: ৩৭.১০ ক্রেমপুঞ্জিভূত) 


উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। *জানুয়ারি ২০২২ পথন্ত। 


গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অগ্রগতি 


২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ 
ইনস্টিটিউট কর্তৃক সিক্ক রিলিং প্রযুক্তিসহ উচ্চ ফলনশীল 
ততজাত ও উচ্চ ফলনশীল আবহাওয়া উপযোগী 
রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান 
রয়েছে। জুন'২২ সময়ের মধ্যে জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম 
সম্পন্ন হবে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল তুঁতজাতের সংখ্যা 
১৬টি এবং উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাতের সংখ্যা 
৪৯টি। তত ও রেশমকীটের জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮৪টি 
তুতজাত এবং ১১৪টি রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ ও 


০৯ 


রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল তত ও রেশমকীটের 
জাত উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি ততপাতার উৎপাদন 
৩৭-৪০ মেট্রিক টন এর স্থলে ৪০-৪৭ মেট্রিক টনে এবং প্রতি 
১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ৬০-৭০ কেজির 
স্থলে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। ১০-১২ 
কেজি রেশমগুটির স্থলে এখন ৮-৯ কেজি রেশমগুটি হতে ১ 
কেজি কীচা রেশম সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২১- 
২২ অর্থবছরে ২৫০ জন জনবলকে স্বল্্মেয়াদি বিভিন্ন 
প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডসহ 
বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


বাংলাদেশ জুট মিলস্‌ কর্পোরেশন বিজেএমসি) 


পাটখাত পুনরুজ্জীবিত ও আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি 
শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত 
বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০২০ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত 
২৫টি পাটকলের শ্রমিক অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ 
ঘোষণা করা হয়। ততপ্রেক্ষিতে অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত 
মোট ৩৪,৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০,৩৪৩ জন শ্রমিকের 
ংক হিসাবে মোট পাওনার ৫০ শতাংশ হিসেবে 
১৫৯৫.৪২ কোটি টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় এবং 
অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় 
ংকের মাধ্যমে মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে 
পরিশোধের কার্যক্রম চলমান রয়েছে৷ এছাড়া সরকার 
অনুমোদিত মৌলনীতি ও কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইজারা 
বা লিজ পদ্ধতিতে উৎপাদন বন্ধ ঘোষিত বিজেএমসি”র 
মিলসমূহ আধুনিকায়ন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালু 
করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৭টি মিল লিজ প্রদানের জন্য 
[0] আহবান করা হয়। ইতোমধ্যে ২টি মিল ইজারা বা 
লিজ প্রদানের কার্যব্রম সম্পন্নপূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে৷ 
অবশিষ্ট মিলসমূহ ইজারা বা লিজ প্রদানের কার্যন্রম চলমান 
রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিজেএমসির আওতাভুক্ত 
পাট কলসমুহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট 
৪৮০ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৫৯,৪৫০ 
মেট্রিক টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিজেএমসির আওতাভুক্ত 
পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ৪০,৭১০ মেট্রিক টন ও 
রপ্তানি আয় ৩১০.১৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে 
পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল 
যথাক্রমে ৩৫,০০০ মেট্রিক টন ও ৩০০.৪৬ কোটি টাকা। 


জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার জেডিপিসি) 


প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহ্মুখী ব্যবহার বৃদ্ধি 
এবং আন্তজাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উচ্চমূল্য 
সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার 
বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট 
সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। উচ্চমূল্য সংযোজিত করে 
উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত 
জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তথা দেশের আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নকে গতিশীল ও স্থায়ীকরণে জেডিপিসি”র গুরুত্ব 
অপরিসীম। জেডিপিসি*র মৃখ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ 


৬ বহুমুখী পাট শিল্পে উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে 
বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রাদান। 
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০ বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার 
সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা ও ক্রেতা-বিক্রেতা 
সম্মেলন আয়োজন। 

জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট উপযোগী ডিজাইন 
উন্নয়নে গবেষণার জন্য 17২959810] 170 
[65610107610 [17501000100 এর গবেষণাকারীদের 
সহায়তায় ডিজাইন উন্নয়ন করে তা বাণিজ্যিকীকরণের 
ব্যবস্থা গ্রহণ। 

৬ বহুমুখী পাট পণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির 
জন্য সচেতনতা কর্মশালা/উদুদ্ধকরণ কর্মশালার 
আয়োজন। 

০ উদ্যোক্তাদের সহজ ও সুলভমূল্যে কীচামাল প্রাপ্তিতে 
সহায়তা প্রদান। 

উদ্যোক্তাদের জন্য নিত্যনতুন ডিজাইন উন্নয়ন। 


পাট অধিদপ্তর 


অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা 
নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের 
সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের 
উৎপাদন এবং বিভিন্ন শ্রেণির পাটপণ্য ব্যবসায়ের লাইসেন্স 
প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার 
কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৫ থেকে 
কীচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২ টাকা এবং পাটপণ্য 
রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব 
আদায় অব্যাহত আছে। 


পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও 
আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মুল্যের উপর নির্ভরশীল। 
এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি 
মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে 
দেশে ৮৪.১৩ লক্ষ বেল কীচা পাট এবং ৮.৩৭ মেট্রিক টন 
পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁচা 
পাট ও পাটপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ১০৪৮.২১ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার আয় করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে ৯৩.১৮ 
লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৮.১০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত 
পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জানুয়ারি 
২০২২ মাস পর্যন্ত কীচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে 
৩৪১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। 


বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ 
পরিস্থিতি 

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) 
দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১১০ 


2,00,000+ 0302501017 -১170005://91010.9100016.0017400] 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 
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আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা 
প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি 
ইপিজেড যথাঃ ষ্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, 
উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। 
এছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় 
১১৩৮ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে 
একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে৷ 
প্রকল্পের আওতায় ৫৩৯টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে৷ 
প্রাথমিকভাবে ১৬০টি শিল্প প্লট বরাদ্দ উপযোগী করা 
হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে মোট 
১৫৪টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা মধ্যে ১২৩টি 


ইপিজেডে ৪৬টি, উত্তরা ইপিজেডে ২৪টি, আদমজী 
ইপিজেডে ৪৭টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪০টি শিল্প 
প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে 
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে 
৫,৮৫৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন 
চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা 
নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি 
২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ 
হয়েছে ২৩১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৫ ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির 
পরিমাণ ৯২.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ 


শিল্প প্লট সাময়িক ও ৩১টি শিল্প প্লট চুড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান 
করা হয়েছে৷ উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩৫০টি শিল্প 
ইউনিটের মাধ্যমে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ 
এবং ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্তাবনা 
রয়েছে। এছাড়া গাইবান্ধা জেলার রংপুর সুগার মিলস্‌ এর 
৪৫০ একর জায়গায় ১টি, যশোরে ১টি এবং পায়রা সমুদ্র 


অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৭০০ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ 
মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,৭৯২ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে 
বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানির ১৭.১৪ শতাংশ 
ইপিজেড হতে রপ্তানি হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


বন্দরের নিকটবর্তা এলাকায় ১টি ইপিজেড স্থাপনের 
কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 


ইপিজেডসমূহে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 8৫৪টি শিল্প 
প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৫৪টি, ঢাকা ইপিজেডে ৯২টি, মোংলা 
ইপিজেডে ৩১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০টি, কুমিল্লা 


ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৮০,১৪০ জন 
বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, 
তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৪ এ দেশের বিভিন্ন 
প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, 
বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং 
সারণি ৮.১৫-এ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সারণি ৮.১৬-এ 
ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৮.১৪: ইপিজেডভিত্তিক শিক্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ 


না শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিনিয়োগ রপ্তানী কর্মসংস্থান 
িজিন্যু উত্পাদনরত_ বাভবায়নাহীন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জন) 
১. চট্টগ্রাম ইপিজেড ১৫৪ ১২ ১৯০৭.৮৪ ৩৬৯৮৯.৬৭ ১৭০২৪৭ 
২. | ঢাকা ইপিজেড ৯২ ৭ ১৬৪৮.৮৪ ৩১৬৪৫.২৯ ৭8৩৭৪ 
৩. ; আদমজী ইপিজেড ৪৭ ১৪ ৬৩৪.৬৩ ৬৪৫২.৪২ ৫৭৭০৫ 
৪. | কুমিল্লা ইপিজেড ৪৬ ৯ ৪৯১.৮৩ ৪৪০৯.৭৮ ৪৪২৫৫ 
৫. | কর্ণফুলী ইপিজেড 8০ ৫ ৬৬৪.৬৬ ৮৬৬০.৫১ ৭৭৮৭৯ 
৬. ঈশ্বরদী ইপিজেড ২০ ১৭ ১৯০.৮৯ ১২২৪.১২ ১৪৯৪৮ 
৭. মোংলা ইপিজেড ৩১ ৮ ১০০.১৯ ৯০২.১৪ ৮৩৭৩ 
৮. | উত্তরা ইপিজেড ২৪ ৫ ২১৯.১৪ ১৭৬৮.০৩ ৩২৩৫৯ 
মোট 8৫৪ ৭৭ ৫৮৫৮.০২ ৯২০৫১.৯৬ ৪৮০১৪০ 
উৎসঃ বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথ্ত। 
অধ্যায় ৮: শিল্প। ১১১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক 


২০২২ 
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সারণি ৮.১৫:ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান 


ক্রমিক | উৎপাদিত পণ্যের নাম উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | বিনিয়োগ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জন 
১. পোষাক শিল্প ১৩৮ ২৪৬১.০৮ ৩১২৩৪১ 
২.  গার্েন্টস্‌ গ্যাক্সেসরিজ ৮৯ ৭৬৩.৪১ ১৬৬১৫ 
৩. ] টেক্সটাইল ৩৩ ৭৫০.৬৪ ২২৭৮৮ 
৪. | নীট গার্মেন্টস্‌ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প ২৪ ৩২৬.৮৭ ১৫০৪১ 
৫. | জুতা ও চামড়াজাত শিল্প ২৪ ৩২৯.৬৭ ৩৭০৪৮ 
৬. | ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ১৯ ১৭৪.৮৭ ৩৮৫৬ 
৭. তাবু ১৪ ১৬৮.৮৮ ২০৭৭৩ 
৮... প্লাস্টিক দ্রব্য ১৪ ১০০.২৭ ৪৬১১ 
৯. সেবা খাত ১০ ৫৬.১১ ১০৮৯ 
১০. | ধাতব শিল্প ৯ ৪২.৫৫ ১৩৩৮ 
১১. | টেরি টাওয়েল ৮ ২৮.৯৬ ২২৬০ 
১২. ] কৃষিজাত শিল্প ৫ ৪.১০ ৭ 
১৩. | কেমিক্যাল শিল্প ৫ ১৪.২৩ ১০৭ 
১৪. | টুপি ৫ ৭১.২৮ ৭২৭৫ 
১৫. | পাটজাত দ্রব্য ৫ ৩৩.৬০ ৯১৭ 
১৬. লাগেজ/ব্যাগ ৫ ১৫.৯১ ৪৬৩০ 
১৭. । আসবাবপত্র ২ ৩৩.৭৫ ১৬৬৯ 
১৮. | মোড়ক সামগ্রী ৩ ৫.০৮ ১৪৪ 
১৯. | বিদ্যুৎ শিল্প ২ ১৩৯.১৯ ১৮৮ 
২০. | খেলনা ২ ৫৭.৭৪ ৪৬৫৮ 
২১. সুতা ২ ১১.৪৩ ২৭০ 
২২. | ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাষ্ট ১ ৪৩.৮১ ১২৮৪ 
২৩. | বিবিধ ৩৫ ২২৪.৬১ ২২২৩১ 
সর্বমোট 8৫৪ ৫৮৫৮.০২ ৪৮০১৪০ 
উৎসঃ বেপজা,ফেব্ুয়ারি ২০২২ পথ্স্ত। 
সারণি ৮.১৬: ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
ইপিজেড ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ ; ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ ] ২০১৯-২০ 1২০২০-২১ 1২০২১-২২* 
ঢাকা বিনিয়োগ ৬৮.৪৫ ১২৫.৭৯ ৮৪.০২ ৮০.৬৩ ৭০,৭২ ৬৮.৬৯ ৭৬.১৪ ৮৮.৫০ ৮০.২৬ ৪৩.১৩ 
রপ্তানী ১৭৮০.৭০ ১৯৩৭.৫০ ১৯৯৭.৫০ ২১৮৩.৯ ২০৯১.৩ ২২০০,৩ | ২২০৬.৩১ | ১৮১৪.৫৬ | ১৬৫৯.৮২ ১১৮৮.৯৪ 
চট্টগ্রাম বিনিয়োগ ১৩৩.৮৪ ১০৯.৪৬ ১৫২.০২ ১০০.৭১ ৯০,৫৭ ৮৬.১৯ ৭৫.৬৯ ৫৩.৩৭ ৮৮.৫৩ ৪৭.২৪ 
রপ্তানী ২০৯৫.১২ ২২৬১.৬১ | ২৩৮৩.৭৬ | ২৪১৯.৭১ | ২২৫৪.১৬ | ২৪৪২.২০ | ২৩৯১.৬৯ | ২০৯২.৪৪ | ২১১৯.৪৬ ১৪৬৬.৯০ 
লা বিনিয়োগ ৩.৫২ ৫.১০ ৮.২৭ ১৮.৯৮ ৬.১৫ ১১.৭৮ ১০.১৪ ১৬.১৫ ৩.৭৪ ১১.১৬ 
রপ্তানী ৭8.১০ ৭৭.২৮ ৮৪.২৬ ৭8.৬৫৭ 8৫.৭৯ ৫২.৫৫ ৮৯.৪৪ ৯১.৮৬ ৯৩.৬৫ ৮৯.৭৭ 
কুমিল্লা | বিনিয়োগ | ২১.০৬ ২৩.৩৯ ২৩.৪১ ৩০.১৮ | ২৯.৩২ | ৩১.৫১ 1] ৩১.০৮ 1 ৩৮৪৩ ৬১.০২ 8৫.৭৯ 
রপ্তানী ১৭৬.৯৩ ২০৯.৪১ ২৭৪.৬৩ ৩০৮.৩৩ | ৩৩৭.৩৯ ৪০৮.২৬ ৪৯০.৭৬ ৪8৬৪.৪০ ৫৬৫.৮৬ ৪৬১.৫২ 
উত্তরা বিনিয়োগ ২০.৬২ ১৭.২৭ ১৯.৮৯ ৩৩.৫৩ 1 ২৪.৫৬ ২০.৪২ ৩১.০২ ১৪.০১ ১২.৫৬ ২.৫৫ 
রপ্তানী ২০.৩৮ ৩৩.২২ ৮৭.৯৯ ১৮৮৮ ২২৭.০৭ ২২৪৯৩ ২৯৩,৭৬ ২৩০.৯৪ ২৩৭.২১ ১৯৮.৬১ 
ঈশ্বরদী | বিনিয়োগ ৫.১২ ৩.১৫ ৫.৪২ ১৫.১১ ২০.০৭ ২০.১৭ ৮.১৮ ৭.৮৫ ১২.৪৪ ২৫.৬৫ 
রপ্তানী ৫৫.৭১ ৯৩.১৬ ১০৮.২৬ ১১৪.৭৪ ৯৬.৫৫ ১৩১.৩৯ ১৫০.২২ ১২৫.৪৬ ১৫৯.৭২ ১০৬.০২ 
আদমজী | বিনিয়োগ ২৯.৯৯ ৭৩.৭৫ ৪৮.৫১ ৫৪.৭০ ৫০.৩৬ |] ৫০.১৬ ৫০.২২ [ ৩১.৭৩ ৪৫.২৫ ৩৫.৭৩ 
রপ্তানী ২৭৪.১০ ৩৮৬.২০ 8৬৭.৪০ ৫৬২.৯০ ৬৪৪ ৭৬২.০৬ ৮২৬,৪০9 ৭৪১.৮৩ ৭০৪.৮৬ ৫২২.০৫ 
কর্ণফুলী | বিনিয়োগ ] ৪৫.৯৩ 8৪.৬৭ ৬৪.৮১ ৬০.৫১ | ৫১.৩২ |] ৫০.৬৭ [ ৫০.৯০ 1 ২৫.৬১ ৩৬.৯৭ ১৬.১৫ 
রপ্তানী ৩৭৯.৬১ 1 ৫২৬.৮৫ |] ৭০৯.৭৪ | ৮২৩.২৮ 1 ৮৫৩.০৮ ] ৯৭৬.৮৫ ) ১০৭৫.৫২ | ৯২৭.৬২ ] ১০৯৬.৪৯ |] ৮০২.৪৫ 


উৎসঃ বেপজা, * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথন্ত। 


এ পর্যন্ত ইপিজেডসমুহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, 


ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, 


ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, 
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অধ্যায় ৮: শিল্প। ১১২ 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, 
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ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস 


ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ 
বিনিয়োগ করেছে। দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি 
বহুমুখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে 
আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও 
ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের 
যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, 
ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, 
টেক্সটাইল, এনাজি সেভিং বান্ব, আসবাবপত্র, তীবু বুলেট 
প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, আইটি কেবল, 
পিপিই পণ্য, ফেস মাক্স, আইসোলেশন গাউন, চশমা, 
খেলনা, গার্মেন্টস, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, ওয়েডিং গাউন, 
উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। 


বেসরকারি বিনিয়োগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ 
মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা 
হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন 
প্রক্রিয়াধীন রয়েছে৷ বিদ্যুৎ বিতরণ চুক্তি অনুসারে, 
বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা 
পূরণের পর উৎপাদিত উদ্ৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় শ্রীডে সরবরাহ 
ও বিক্রয় করতে পারে। ইপিজেডস্থ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ 
ইপিজেডের বাইরের এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের 
মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। 


বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমৃহে ২২৯ কিলোওয়াট 
ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের 
রাস্তায় ৮০০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া 
ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, 
বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা 
ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (৬) চালু করা হয়েছে। 
এছাড়া, বেসরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা 
ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বজ্য শোধনাগার (0272) চালু করা 
হয়েছে। কারখানাসমৃহের বজ্য ব্যবস্থা নিয়মিত 
তদারকিকরার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ 
প্রদান করা হয়েছে। ইপিজেডের শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের 
লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা 
হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের 
জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন 
আরবিউট্রেটর (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। 
তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং 
কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন 
“বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯, প্রণয়ন করা 
হয়েছে। 


অটোমেশন সিষ্টেম (001109 12,007 & 1101)01 
19111011, 1311] (০0119011010, ৬৬011. 1১0110010, 18% [২01] 
[19195610911 ০০.) চালু করা হয়েছে৷ ভিডিও 
কনফারেন্সিং সিষ্টেম, ইনটার-এক্টিভ (71716180016) 
ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে ৬1 স্থাপন এবং [২০07019 
(০010010001010910101 12160071091] 1৬1০9616 ১99061]) 
স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং 
ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে 
ইপিজেডসমূহে 001৬ 901০11181০০ 9590০ প্রবর্তন 
এবং 17৬1০021] 4১10108%, 4১060108100 4১০০95$3 
0017001 09০ ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। 


করোনাকালীন সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থবিরতার 
কারণে ইপিজেডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানি আদেশ 
অভাবে রুগ্ন হয়ে যাওয়া রোধকল্পে অধিক রপ্তানি আদেশপ্রাপ্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
রপ্তানি আদেশ নেই সেসব প্রতিষ্ঠানকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানে 
উৎসাহিত করা হয়েছে৷ করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে 
পিপিই, আইসোলেশন গাউন ও মাস্ক এর প্রচুর চাহিদা 
থাকার কারণে রপ্তানি আদেশশ্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিজেডের 
শিল্প কারখানাসমূহকে বিদ্যমান রপ্তানি পণ্যের তালিকায় 
পিপিই, আইসোলেশন গাউন ও মাস্ক ইত্যাদি সংযোজনের 
অনুমতি জরুরি ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এছাড়া, করোনা 
পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ প্রবাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে 
বিনিয়োগকারী লিজ চুক্তির মূলকপি ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট 
বিনিয়োগকারীর দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ 
করে জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করা 
হয়েছে। এর মধ্যে জার্মানিতে অবস্থিত বাংলাদেশ 
দূতাবাসের মাধ্যমে জার্মান কোম্পানি [037 73708] 
[11010০0 এবং চীনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের 
মাধ্যমে ১104৯ 018] ০816 19-000019 00. 1110150 এর 
সাথে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর অন্যতম। চলতি ২০২১-২২ 
অর্থবছরের প্রথম ০৭ মাসে ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প 
প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে 
লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করা হযেছে যার প্রস্তাবিত বিনিযোগ 
ছিল এক ৯১.৫৮ মার্কিন ডলার ও প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান 
২১,৯০২ জন। 

অন্যান্য শিল্প 

উষধ শিল্প 


স্বাধীনতা অঞজনের পর বাংলাদেশে উঁষধ প্রাপ্তি মূলত 
আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে 
জনগণকে উঁষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১১৩ 


2,00,000+ 0302501017 -১170005://91010.9100016.0017400] 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ উঁষধ দেশে উৎপাদিত হয়। 
বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (রাড 
বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন 
ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উষধ 
আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত 
হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ওষধ 


25 50100017900 -১ 016179712] 010 50101610175 (0) ০) 


সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের উঁষধ 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের উষধ ও ওউঁষধের 
কীচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৫৭টি 
দেশে রপ্তানি করছে এবং ওঁষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৮.১৭ এ দেশের উষধ রপ্তানির চিত্র তুলে 
ধরা হলোঃ 


সারণি ৮.১৭ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত উঁষধ ও উষধের কীচামাল রপ্তানি 


(কোটি টাকায়) 
বছর ্রস্ুতকৃত উষধ ওঁষধের কীচামাল রপ্তানি মোট রপ্তানি যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা) 
২০১১ ৪২১.২২ ৪.৯৩ ৪২৬.১৫ ৮৭ 
২০১২ ৫৩৯.৬২ ১১.৬০ ৫৫১.২২ ৮৭ 
২০১৩ ৬০৩.৮৭ ১৬.০৬ ৬১৯.৯৩ ৮৭ 
২০১৪ ৭১৪.২০ ১৯.০৭ ৭৩৩.২৭ ৯২ 
২০১৫ ৮১২.৫০ ১৯৫.৫৮ ১০০৮.০৮ ১১৩ 
২০১৬ ২২৪৫.৬০ ১.৪০ ২২৪৭.০৫ ১২৭ 
২০১৭ ৩১৯২.৪৬ ৩.৮৬ ৩১৯৬.৩২ ১৪৫ 
২০১৮ ৩৫০৮.১৭ ৬.১২ ৩৫১৪.২৮ ১৪৬ 
২০১৯ ৪০৬৭.৯৫ ২২.১৪ ৪০৯০.০৯ ১৪৭ 
২০২০ ৪০৬৯.২৮ ৮৬.১৯ ৪১৫৫.৪৭ ১৫১ 
২০২১ ৬৫৪৮.৩০ ১৬০.৭৭ ৬৭০৯.০৭ ১৫৭ 

উৎসঃ উষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। 
শিল্পঝণ ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প খণ বিতরণ 


বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে কাঙ্িত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্বুত 
শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র 
শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক 


ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার 
ফলে দেশে শিল্প খণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (ডিসেম্বর, 
২০২১ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প খণ বিতরণ ও 
আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৫ এ দেখানো হলো। 


সারণি-৮.১৮: শিল্প খণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি 


(কোটি টাকায়) 
চারে বিতরণ আদায়কৃত খণ 
চলতি মূলধন মেয়াদি খণ মোট চলতি মূলধন মেয়াদি খণ মোট 
২০১১-১২ ৭৬৬৭৪.৯৮ ৩৫২৭৮.১০ ১১১৯৫৩.০৮ ৬৪৪০০.২৭ ৩০২৩৬.৭৪ ৯৪৬৩৭.০১ 
২০১২-১৩ ১০৩১৬৫.৫৬ ৪২৫২৮.৩১ ১৪৫৬৯৩.৮৭ ৮৫৪৯৬.১৪ ৩৬৫৪৯.৪১ ১২২০৪৫.৫৫ 
২০১৩-১৪ ১২৬১০২.৫৯ ৪২৩১১.৩২ ১৬৮৪১৩.৯১ ১১৩২৯১.২৫ ৪১৮০৬.৬৯ ১৫৫০৯৭.৯৪ 
২০১৪-১৫ ১৫৯৫৪৬.৪২ ৫৯৭৮৩.৭০ ২১৯৩৩০.১২ ১২১৮৫৩.৯৯ ৪৭৫৪০.৮১ ১৬৯৩৯৪.৮০ 
২০১৫-১৬ ১৯৯৩৪৯.২১ ৬৫৫৩৮.৬৯ ২৬৪৮৮৭.৯০ ১৪৯৭৬২.৭২ ৪৮২২৫.২৯ ১৯৭৯৮৮.০১ 
২০১৬-১৭ ২৩৮৫১৭.০৫ ৬২১৫৫.০৮ ৩০০৬৭২.১৩ ১৮৫৫৩২.৭৭ ৫২০৯৪.৫৭ ২৩৭৬২৭.৩৪ 
২০১৭-১৮ ২৭৫৬২৯.০৫ ৭০৭৬৮.১৭ ৩৪৬৩৯৭.২২ ২০২৯৮০.৪৮ ৭০১৯৩.০৮ ২৭৩১৭৩.৫৬ 
২০১৮-১৯ ৩১৯০০৬.৯৮ ৮০৮৫০.০৮ ৩৯৯৮৫৭.০৫ ২৪৩১৯৪.০৫ ৭৬৫৬৮.৮১ ৩১৯৭৬২.৮৭ 
২০১৯-২০ ৩১২১৩৪.০১ ৭৪২৫৭.০২ ৩৮৬৩৯১.০৩ ২৫৬৬০৫.৭৭ ৬৯৭২৩.৮৯ ৩২৬৩২৯.৬৬ 
২০২০-২১ ৩২৪৮২৬.১১ ৬৮৭৬৫.২ই৬ ৩৯৩৫৯১.৩৭ ২৮৫৪৭৭.৮০ ৫৮৪৮৮.৭০ ৩৪৩৯৬৬.৫০ 
২০২১-২২* ১৯৭৮৫৫.১৭ ৩৩৬০৬.৮২ ২৩১৪৬১.৯৯ ১৫৩১৫৩.০৪ ৩১৪৫৬.৮৯ ১৮৪৬০৯.৯৩ 
সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রেমাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) এর বিতরণ ও আদায়কৃত খণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 


২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ ডিসেম্বর, ২০২১ 


শিল্পখাতে খণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 


পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প খণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি 
২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত 


পর্যালোচনায় দেখা যায়, 


২০১৯-২০ অর্থবছরে খণ বিতরণ কিছুটা কমেছে। ২০২০- 


২১ অর্থবছরে পুনরায় শিল্পধণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ 
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বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দুই ব্রেমাসিক 
অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত শিল্পধণ বিতরণ ও 
আদায়ের মোট পরিমাণ দীড়িয়েছে যথাক্রমে ২৩১,৪৬১.৯৯ 
কোটি টাকা ও ১,৮৪,৬০৯.৯৩ কোটি টাকা। বিতরণ ও 
আদায়ের ক্ষেত্রে শিল্পণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে 
গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে 
টেকসই করতে মৃখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়! 


শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম 

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন 
(বিএসটিআই) 

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন 
(বিএসটিআই) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং 
ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত একটি 


স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা 
হিসেবে বিএসটিআই নিম্নোক্ত মূল দায়িত্রসমূহ পালন করছে: 


৬ পণ্য ও সেবার জাতীয় মান প্রণয়ন ও প্রকাশ। 


৬ ওজন ও পরিমাপকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় 
মান সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক একক (91) এর 
সাথে সুস্মতার ধারাবাহিকতা স্থাপন। 


০ শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 
স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণপূর্বক পরীক্ষণ কার্যক্রম 
পরিচালনার লক্ষ্যে সরেজমিনে কারখানা পরিদর্শন 
এবং নমুনা সংগ্রহ। 


*. নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সার্টিফিকেশন মার্কস 
(সিএম) লাইসেন্স অনুমোদন, নবায়ন, না-মঞ্ভুর, 
বাতিল অথবা স্থগিত করা। 


৬ বিডিএস অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, আমদানি, 
বাজারজাতকরণ এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ 
প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও 
সাভিল্যান্স টিমের কার্যক্রম পরিচালনা করা। 


চলমান উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম 


৬ বিএসটিআইতে 19010179] 1০0:0195% 
1.900181075 (বা) স্থাপন ও এ্যাক্রে উটেশন 
অর্জন| 
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০ রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগসহ ৩টি জেলায় 
(ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কক্সবাজার) বিএসটিআই”র 
অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে 
ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ফরিদপুর কার্যালয় 
ভবন ভর্ধমুখী সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


৬ 1007 এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 
বিএসটিআই"র প্রধান কার্যালয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
সম্বলিত ল্যাবরেটরি ভবন প্রতিষ্ঠা। 


০ বর্ণ ও খাদ্যপণশ্যের মান যাচাইয়ের জন্য আধুনিক 


যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ 


[.000181019 (01৬া],) স্থাপন। 


09761001091 1০10:0195% 


০ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরন। 


৪ বিএসটিআই”র বাধ্যতামূলক তালিকায় আরও ৪৮টি 
পণ্য যুক্ত হওয়ার ফলে মোট ২২৯টি পণ্যকে 
বিএসটিআই”র বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর 
আওতাভুক্ত হয়েছে। এসব পণ্যের বিক্রয়, বিতরণ ও 
বাজারজাতকরণে বিএসটিআই হতে লাইসেন্স গ্রহণ 
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 


* আমদানিকৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সার্টিফিকেট 
প্রদানের জন্য স্বর্ণ পরীক্ষণ কার্যক্রম চালুকরন। 


পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ভিপিডিটি) 
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) 
২০০৩ খ্রিঃ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষায়িত 
সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম 
পরিচালনা করে আসছে। মেধা সম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
এবং শিল্লোন্নয়োনের ভূমিকা জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে 
দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। 
বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন নতুন 
মেধা সম্পদ সৃষ্টি ও তা বিপননের লক্ষ্যে ডিপিডিটিতে 
50 (0501019198% 8100 11010080101) ১1)001 
06119) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিজিটাইজেশন ও সেবা 
সহজীকরণের অংশ হিসেবে ডিপিডিটিতে আইপাস 
,ইডিএমএস, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অনলাইন ফাইলিং চালু 
হয়েছে৷ 


মেধাসম্পদের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 
শতবর্ষী পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর পরিবর্তে 
নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে৷ 
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মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন শেষে 
বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ মহান জাতীয় সংসদে 
পাশের অপেক্ষায় এবং বাংলাদেশ শিল্পনকশা- আইন , 
২০২২ আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক 
বিভাগে ভেটিং এর জন্য অপেক্ষমান। জুলাই ২০২১ হতে 
ফ্রেবুয়ারি ২০২২ পযন্ত দেশি-বিদেশি মিলে পেটেন্ট, 
ডিজাইন, ট্রেডমার্ক (সার্ভিস মার্কসহ) এবং ভৌগোলিক 
নির্দেশক পণ্যের মোট আবেদন প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে 
৩০১টি, ১,০৭৭টি, ১১,৬৫৬টি ও ২টি এবং এই একইসময়ে 
নিস্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ১৭৭টি, ১,০৯৩টি, ১০,৩১৪টি 
এবং ২টি। ননশ্ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ 
বছরে (জুলাই ২০২১ হতে ফ্রেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ 
অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ১৭.১৪ কোটি টাকা। যা ২০২০- 
২০২১ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে একইসময়ে ছিল 
যথাক্রমে ১২.০৫ ও ১১.০৯ কোটি টাকা। 


প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় 


প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন 
সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার 
জন্য খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, 
নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় নতুন ০৭টি আঞ্চলিক 
কার্যালয় স্থাপনপূর্বক পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বর্তমানে সর্বমোট ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বয়লার 
সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে৷ 
মানসম্মত বয়লার নির্মাণ, আমদানি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে 
বয়লার আইন ও বিধি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম গ্রহণ 
করা হয়েছে৷ বয়লার দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিশ্নমানের 
বয়লারের পরিবর্তে মানসম্মত, নিরাপদ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও 
পরিবেশবান্ধব চাতালে ব্যবহার উপযোগী বয়লারের 
ডিজাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনলাইনে বয়লার নিবন্ধন ও 
নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ই-নথির 
মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার চালনার মেয়াদ 
উত্তীর্ণের তারিখ জানানোসহ বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র 
প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত মোট ৪৯৩টি বয়লার রেজিক্ট্রেশন, স্থানীয়ভাবে 
তৈরীকৃত ৯০টি বয়লারের নির্মাণ সনদ এবং ১৫১ জন 
প্রার্থীকে বয়লার পরিচালক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা 
হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৪.৩০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা 
হয়েছে। 


বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) 


বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (08811 
[11951000016) উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্য 
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ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা 
এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। 
বিএবি ২০১২ সালে প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে এবং 
২০২২ সাল পর্যন্ত দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ৯৫টি 
প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। 


বিএবি"র গ্যক্রেডিটেশনের ফলে দেশের পরীক্ষণ, পরিদর্শন 
ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন 
করছে। বিএবি ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তজাতিক 
মানের 0590/120 17025, 190 15189, 1790/150 17021, 
[50/150 17020, 190/170 17043) এর উপর ২৮টি 
আসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৩৯টি কারিগরি বিষয় ভিত্তিক 
প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট 
২,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এভাবে সংশ্লিষ্ট 
ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মানব 
অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছে। এ্যক্রেডিটেশন সেবা 
প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএবি গত ২০২১-২২ 
অর্থ বছরে প্রায় ১.১৪ কোটি টাকা আয় করেছে। বিএবির 
কর্মপরিধি বিস্তৃতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
বিএবি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। 


বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) 


বিটাক শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরিসহ গবেষণার মাধ্যমে 
আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করার মাধ্যমে মুল্যবান 
বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে আসছে। সমাজের পশ্চাৎপদ 
অঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবক ও নারীদের কারিগরি 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে শিল্পক্ষেত্রে 
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচন করা 
সম্ভব। বিটাক শিল্প কারখানা সমূহে প্রয়োজনীয় কারিগরি 
সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশার উপর বাজার 
প্রতিক্রীয়াশীল প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে দক্ষ লোকবল 
সরবরাহ করে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। 
বিটাকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। বর্তমানে প্রধান 
কার্ধালয়সহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, চীদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় 
বিটাকের পীচটি কেন্দ্র রয়েছে। 


বিটাক দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মোট 
২৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ২৮টি ট্রেড 
ছাড়াও উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটাক সুনির্দিষ্ট 
প্রযুক্তি বা মেশিন অপারেশনের উপর স্বল্প মেয়াদি বিশেষ 
প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১১৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ২০২২ 


ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) 


জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল 
প্রোডকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/ 
সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি মুনাফা 
বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান 
সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমূখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার 
সহিত বাস্তয়ায়ন করছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং 
কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে 
উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত 
প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি 
সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও 
জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) 
এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের 
কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় 
আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে “জাতীয় 
উৎপাদনশীলতা দিবস” পালন করা এবং সর্বোপরি এ 
কার্য ভ্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের সেরা 
উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরুপ প্রতিবছর “ন্যাশনাল 
প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স আওয়ার্ড প্রাদান 
করা হচ্ছে। 


জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও”র 
সেমিনার কক্ষে মোট ২২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ৬৯০ 
জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৮টি কর্মশালা 
আয়োজন করা হয় এতে ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। 
এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ০২টি 
সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। কারখানা পর্যায়ে ০৪টি 
00750169109 সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১,০৯০,০০টি 
উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ এবং 
উৎপাদনশীলতা প্রতিবেদন তৈরির জন্য ৪৮টি প্রতিষ্ঠান হতে 
উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এপিও”র সহযোগিতায় 
টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (টিইএস) সেবা প্রদান করা হয় 
০৪টি প্রতিষ্ঠানে। 


বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা, গুনগতমান, 
প্রতিযোগীতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 
138115190651) 191010109] 1109007001%119 1৬185061 1১181) 
2021-2030 তৈরি করা হয়েছে। যেখানে আগামী দশ 
বছরের উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ৫.৬ শতাংশ 
নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে ৫টি লক্ষ্যের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ও 
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সক্রিয় উদ্যোগ, উচ্চ মুল্য সংযোজনকৃত পণ্য ও সেবা 
উৎপাদন, আন্তজাতিক মানের আধুনিক পণ্য ও দক্ষ সেবার 
রপ্তানী বৃদ্ধি এবং ব্যবসা পরিচালনা ও প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক 
পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিধিমালার প্রয়োজনীয় 
সংস্কারের কথা বলা হয়েছে৷ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি 
অর্গানাইজেশন (এপিও), জাপান এর তথ্য অনুযায়ী 
বাংলাদেশের বর্তমান উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮ 
শতাংশ। আগামী ২০৪১ সালের প্লান অনুযায়ী দেশব্যাপি 
৪৭টি সরকারি/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার সময়ে 
উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ৫.৬ শতাংশ উন্নীত 
করা হবে। 


বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) 


বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) 
ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্সমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর 
মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি 
ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন 
ও পরামর্শসেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন 
হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বিআইএম ৭৫,৫৬৪-এর অধিক 
প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে৷ গত 
২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭০টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে 
১৫৯৫ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, পর্যন্ত ৫১টি স্বন্রমেয়াদি 
প্রশিক্ষণ কোর্সে ১০৮৯ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ 
প্রদান করা হয়েছে৷ এছাড়া ২০২০ সেশনে ৫৫৫ জন 
প্রশিক্ষণার্থী একবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন 
করেছেন এবং চলমান ২০২১ সেশনে ৫১১ জন এবং ২০২২ 
সেশনে ৫৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্তকোর্সসমূহে অংশগ্রহণ 
করছেন। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে অনুরোধকৃত কোর্স 
এবং পরামর্শ সেবা কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। 


তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য বিআইএম এ 
00101176 08560 1)15119] 111:81051011080101] 1) 
0009৬০17111610 010065, 19808. 4১178151105 9100 19919 
11159] 199015101) 1৬1910175, 11510] 01006 
9010001 ৬110 00905]16 10015 শীষক ৩টি নতুন 
প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
কমিশনের আওতাধীন াংনাব (38176190691) 
[২০5০8101) 8170 15001091101) 1২6(৮/010) এর 
সহযোগিতায় 29017-এর মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন 
মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং পিজিডি কোর্সের ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা, 
টার্ম পেপার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
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সংযোজনী 
সংযোজনী: ৮.১ 
এসএমই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেসমূহ 

৬ ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক এসএমই খণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বব্যবহৃত বিতরণভিত্তিক 
লক্ষ্যমাত্রার পরিবত্তে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক খণ ও অগ্রিমসমূহের নীট স্থিতি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার প্রবর্তন করা হয়েছে। 
একইসাথে, এসএমই খণ ও অগ্রিমের নীট স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ 
সালের মধ্যে অন্যুন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 

৬ ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত বিনিয়োগ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/পরিশোধে 
উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১ শতাংশ হারে সর্বমোট ২ শতাংশ 
প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই, ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত 
বিতরণকৃত খণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। 

৪ ২০২৪ সালের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে মোট এসএমই খণের ৫০ 
শতাংশ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 

৬ ংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ১ হতে ৫ বছর মেয়াদী খণের ক্ষেত্রে ০৩ থেকে ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের 
বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 


০ এসএমই কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সাথে ত্রৈমাসিক মনিটরিং 
সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্‌ বিভাগসহ প্রতিটি শাখা 
অফিসসমূহে এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন স্তরের এসএমই 
মনিটরিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। 


৬ নতুন উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা কেস টু কেস হিসেবে এবং 
জামানতসহ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে৷ 

৪ এসএমই খাতে ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন ত্বরান্বিত করতে বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন র্লাস্টার 
উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য 
পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। 

৬ নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য খণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট এসএমই খণের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী 
উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের এবং প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র 4৬/010617 17110601617601 [)90108160 19০99 স্থাপন 
করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।সম্ভব হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত 
ডেস্কে একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রজেক্ট পদ্ধতি, 
খণ আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করতে পারেন। 

৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ সহায়ক জামানত ব্যতীত এবং ব্যক্তিগত 
গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে 

৬ এসএমই খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে লোকাল সাপোর্ট টু ইনিশিয়েটিভ (এলএফই) শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটির 
সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ 
ইউনিটটি ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে “ক্রেডিট গ্যারান্টি স্বীম' চালু করেছে 
এবং স্কীমটির বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য 1৬191709] 9? 01011 008191790 
9০161076” জারি করেছে। 

৬ ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনজন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং 
প্রত্যেক বছর অন্তত ০১ জনকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে। 

৬ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগী এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ 
সরকার কর্তৃক 49101] 0 11000105000] [79510761 71021810. (91217), শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
প্রকল্পটির ট্র্যাঞ্চ-১ এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১১,৪৮৪ জনকে বাজার চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা 
হয়েছে এবং ১১,২৪৬ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদপ্রাপ্ত হয়েছে যার মধ্যে ২৩১০ জন এসএমই খাতে উদ্যোক্তা 
হয়েছেন ও ৬,১৪৯ জনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে। 
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সংযোজনী: ৮.২ 
এসএমই ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য কার্ষব্রমসমূহ 


৪ এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ৭৫টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপণ করা হয়েছে। 
বিভিন্ন ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ব্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি 
ইত্যাদি কর্ষক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ব্লান্টার উন্নয়নের কার্যক্রম হিসেবে এ পর্যন্ত ৩৫টি ক্লাস্টারে চাহিদার ভিত্তিতে ৯৩ টি 
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। 

৬ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ১,১৫৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির 
আওতায় মোট ৩৯,৪৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন 
নারী। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র এসএমই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। 

০ করোনা ভাইরাসজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় 
দফার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের মাঝে 
৩০০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। গ্রামীণ অঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের ৩, ১০৬ জন উদ্যোক্তার মধ্যে সহজ শর্তে এবং স্বল্প 
সুদে প্রণোদনার খণ বিতরণ করা হয়। 

ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ২১৮৬ জন এসএমই উদ্যোক্তার (৫২৪ জন নারী) মধ্যে মোট 
১২১.৯১ কোটি টাকা সিজোল ডিজিট সুদহারে খণ বিতরণ করা হয়েছে যা বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। 
পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্প সুদে খণ বিতরণে উদ্যোগী 
হয়েছে। 

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে 
২০১১-১২ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি এসএমই ফাউন্ডেশন হতে সর্বমোট ৪১৭টি প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর 
বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭১টি প্রস্তাবনা আংশিক/সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত 
হয়েছে। 

নতুন উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


৬ আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি 
বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মোট ৪,৪০০ জন উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৩০০টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির 
আওতায় মোট ৯,১৫০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশব্যাপী ব্যবসায় 
ব্যবস্থাপনা, পণ্য বহুমুখীকরণ এবং নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৫,১০০ নারী উদ্যোক্তা উপকৃত 
হয়েছে। 

০ “নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩,০০০ জন নারী 
আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। 

৪ এসএমই ফাউন্ডেশন দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের 
ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ৮টি এসএমই খাতের (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেক্নিক্স, 
হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফ্যাশন ডিজাইনিং, সফটওয়্যার এবং ফার্নিচার খাত) ওপর 
গবেষণা পরিচালনা করেছে। এসএমই র্লাস্টার ম্যাপিং, জার্মানির এসএমই উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের 
এসএমই উন্নয়ন বিষয়ক প্রকাশনা সহ বাংলাদেশের নারী এসএমই উদ্যোক্তা বিষয়ে গবেষণা; ৭,০০০ নারী উদ্যোক্তাদের 
তথ্য সম্বলিত এসএমই উইমেন ডিরেক্টরি; ব্যবসায় নির্দেশিকা (বিজনেস ম্যানুয়াল), ৩টি খাতের (পাট, চামড়া ও হালকা 
প্রকৌশল) প্রোডাক্ট ডিরেক্টরি; এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ৩৫টি বই প্রকাশ করা হয়েছে। 

৬ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২৫ জন 
নারী উদ্যোক্তাসহ মোট ৩৮ জন উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে৷ 

৬ ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের (এসএমই) উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশীয় পণ্য 
নিয়ে ঢাকায় ০৯টি জাতীয় এসএমই মেলা, জেলা পর্যায়ে ৮৪টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করেছে। এ পর্যন্ত 
আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৬,৭৩৬ জন এসএমই উদ্যোক্তা তীদের পণ্য প্রদর্শন করে ৭৫ কোটি টাকার বিক্রয় 


অধ্যায় ৮: শিল্প। ১১৯ 
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এবং ৮৮ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও ১৪৯ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে ঢাকা 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পণ্য মেলায় (জার্মানি, চীন, জাপান ও ভারত) তীদের উৎপাদিত পণ্যসহ 
অংশগ্রহণে সহযোগিতা করা হয়েছে। 

০ বাংলাদেশের গৌরবময় এতিহ্য ও কৃষ্টির অংশ এতিহ্যবাহী তীতপণ্যের প্রস্তুতকারক ও শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনারদের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন, বিলুপ্তি রোধকরণ এবং সর্বোপরি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ঢাকায় ০৪টি 
হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেছে। 

 ত্যাডভাইজরি সাভিস সেন্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নতুন ব্যবসা তৈরি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা, ব্যবসায়িক 
তথ্য ও উপান্তের মাধ্যমে ৭৩০০ জন উদ্যোক্তা/সম্তবনাময় উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পণ্য 
প্রদর্শনের জন্য একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। 

ফাউন্ডেশন এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ১৯০টি সেমিনার ও 
কর্মশালার আয়োজন করেছে। কর্মসূচিসমূহে ১৩,২০০জন এসএমই উদ্যোক্তা ও এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছে। 

০ বহিঃবিশ্বে দেশের এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে 
এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা 
স্মাকের আলোকে এসএমই খাতের উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ডি-৮ভুক্ত দেশসমূহের সাথে ১টি 
বহুপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। 

ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও প্রশিক্ষণ সমূহের নিবন্ধনের জন্য ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল 
সার্ভিস ২০১৩ সাল হতে চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ বিষয়ক এই ডিজিটাল সার্ভিস মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রায় 
১৬,০০০ জন সেবা গ্রহণ করেছে। 


২,০০,০০০+ ব্যাখ্যাসনথ প্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সন্মিউশন আ্যাপ..! 
টি ২৫০ + 
আপি ২২ সি জব ই-বুক ও নেকচার নোট 


৩,০০০ + সুপরিকল্পিত 1০ 
স্ব_,স্পেশান ও কাস্টম মডেন টেস্ট রঃ ৩ 


র্‌ হাজার টাকার গত্বাঁধা চাকুরির বই 


২৬ ১৫০,০০০ + বা গতানুগতিক কোচিং নয় 
৯ নিয়া ইরান রাড 401011916 010 90101010175 (005) 
৫০,০০০ + আ্াপেই হোক বিসিএস সন্থ 
* অধ্যায়ভিত্তিকনৈরবক্তিক মেকোন চাকরির পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি... 
. আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 
(০৯ জা স জাস্ট ডাউনলোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 
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নবম অধ্যায় 
রাষ্ত্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা 


রাতীয়ত খাতের সংস্থাসমূহ বিভিন সেবা বিশেষ করে বিদ্যুৎ ভ্ঞালানি, গস ও পরিবহন খাতে গুরুতপুরণ ভামিকা পালন 

করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আিক রাত্রীয়ত সংস্থায় মোট' পরিচালন রাজস্ব ছিল » ৬৬, ৭২২, ২০ 

কোটি টাকা যা ২০২০-২১ অর্থবছরে হাস পেয়ে ১৮১৫০.৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উত্পাদন বারের নিরিখে ২০১৯-২০ 

অর্থবছরে মুল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৪,২৩৫.০৯ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে হাস পেয়ে ২৩ ৬৯০.৫২ 

কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের (৮ মে ২০২২ পপি) সংশোধিত হিসাব মতে সামাগিকভাবে এসব সংস্থার 

নীট মুনাফা হয়েছে ৯৮৬৭.৪৮ কোটি টাকা। অন্যাদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তার লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে 

৬২৮৭,৮০ কোটি টাকা সরকারি কোফাগারে জমা করেছে। ২০২০-২১ অঞর্বহরের ৮ মে ২০২২ পথযর্ভ অ-আহিক রাত্রীয় 

সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ১, ৬০,৭৫১. ৭৮ কোটি টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পতি রাতীয়ভ 

বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাীয় সংস্যার মোট ঝণের পরিমাণ ৪৮৩৬২.৮৫ কোটি টাকা, যার মণে শেণিবিন্যাসিত 

ঝণের পরিমাণ হচ্ছে ১১১.৪৪ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অথ্বছরে রাভ্রীয়ভ খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিঙগলন মুনাফার 

হার (7২04)২৮৭ শতাংশ হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে তা ১.১৭ শতাংশে পৌঁছেছে। পরিচ্গালন রাজন্বের ওপর নীট 

মুনাফার হার ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যংশের হার ০৬১ শতাংশে 

দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টানভার পধযার্লোচনায় দেখা যায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৯-২০ 

অধার্বছরের তুলনায় সামান্া বৃদ্ধি পেয়েছে। 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা, মূল্যসংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজন্ব সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশীয় র্লাসিফিকেশন (910) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে 
শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্যক্তি খাতের রাষ্ট্রায়ন্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা 
বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাস্ত্রীয় হয়েছে৷ সারণি ৯.১-এ এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো 
খাতের বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার হলোঃ 


অ-আর্থিক (07) 9070121) শ্রেণীভুক্ত মোট ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত 


সারণি ৯.১ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক) 
ক্রু: সংস্থার 
নং সেক্টর সংখ্যা সংস্থার নাম 
রর শিল্প ৬টি বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ 
কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন 
বিদ্যুৎ, গ্যাস বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও 
২ ্ পানি ৬টি পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং 
রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ। 
রি পরিবহণ ও ৭টি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম 
যোগাযোগ বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। 
৪ [ছানি ৩টি ] বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব 
বাংলাদেশ। 
৫ কৃষি ও মৎস্য ২টি | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবংবাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। 
রী নির্জন ৬টি | ঈ্টগ্রাস উন্নয়ন কতৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 
এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। 
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক 
বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ- পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী 
রা সার্ভিস ১৮টি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ডি বোর্ড (সত প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র), বাংলাদেশ রেশম 
(সেবামূলক) উন্নয়ন বোড, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ চা বোডঙ, বাংলাদেশ 


রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ ক্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বঞ্ঞবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ শিল্প 
কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ। 
উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। (৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ) 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয় 


২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত 
সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৪৯,৮৯৮.৯৩ কোটি টাকা, 
যা ২০২০-২১ অর্থবছরে হাস পেয়ে ১৮,১৫০.৮৭ কোটি টাকায় 
দাঁড়িয়েছে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৮ শতাংশ। উক্ত সময়ে 
ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ৬.১০ শতাংশ। 


উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্য 
সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৪,২৩৫.০৯ কোটি টাকা, যা 


২০২০-২১ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দীড়ায় ২৩৬,৯০.৫২ কোটি 
টাকায়। 


মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.৪৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ 
অর্থবছরে রান্ট্রায়ন্ত খাতে পরিচালন উদ্ৃত্ত ছিল ৫,৬৮৬.৫৭ 
কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৮৯১.৫৭ 
কোটি টাকায় দীড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১৬-১৭ থেকে 
২০২০-২১ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, 
মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো 
হলোঃ 


সারণি ৯.২ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার 


(কোটি টাকায়) 
যৌগিক প্রবৃদ্ধির 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ হার (২০১৬-১৭ 
হতে ২০২০-২১) 
পরিচালন রাজস্ব ১৪৯৮৯৮.৯৩ ১৭৪৩৬১.১৪ ১৭৯৬৩০.৫৪ ১৬৬৭২২.২০ ১৮১৫০.৮৭ ৫.২৮ 
ক্রীত পণ্য ও সেবা ১২৬৬৪৩.২৪ ১৫৪৯৮৫.৯০ ১৬১৫৫৩.৬৫ ১৪২৪৮৭.১১ ১৬০৪৬০.৩৪ ৬.১০ 
মূল্যসংযোজনঃ উৎপাদন 
রানেরহিানে ২৩২৫৫.৬৯ ১৯৩৭৫.২৪ ১৮০৭৬.৯৯ ২৪২৩৫.০৯ ২৩৬৯০.৫২ ০.৪৬ 
বেতন ও ভাতাদি ৬৫৯৪.৯১ ৬০৫০.৯৯ ৬৯০১.২৫ ৬৮৫১.৬৪ ৬৩০৮.৩৫ (১.১০) 
অবচয় ৫৯৫০.৩৩ ৬৮৩১.৯৭ ৭৬৯৪.৬৪ ১১৬৯৬.৮৮ ১০৪৯০.৬১ ১৫.২৩ 
পরিচালন 
(উদৃত ৃ ১০৭১০.৪৫ ৬৪৯২.২৮ ৩৪৮১.১০ ৫৬৮৬.৫৭ ৬৮৯১.৫৭ (১০.৪৪) 
মূল্য সংযোজন ২৩২৫৫.৬৯ ১৯৩৭৫.২৪ ১৮০৭৬.৯৯ ২৪২৩৫.০৯ ২৩৬৯০.৫২ ০.৪৬ 
উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ 
নীট মুনাফা/লোকসান সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান 


২০১২-১৩ অর্থবছরে রান্ত্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট 
লোকসান ছিল ২৬০৮.৩৫ কোটি টাকা। পরবর্তী নয় বছরে 
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা মুনাফা অর্জন করে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ৮ মে ২০২২ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে নীট 
মুনাফা হয়েছে ২৮৬৭.৪৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে 
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সর্বোচ্চ নীট 
মুনাফা অজন করে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ 
কমিশন ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৬৫১.৫৫ কোটি টাকা মুনাফা 
অর্জন করেছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ পেন্রোলিয়াম 
কর্পোরেশন ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,২৬৩.৭৮ কোটি টাকা 
মুনাফা অর্জন করেছে। অপরদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে 
রাষ্ট্ায়ন্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড 
সর্বোচ্চ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর 
নীট লোকসান হয়েছে ১,৮৯৫.৬৯ কোটি টাকা। রান্ত্রীয় 
মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত 
বিবরণ পরিশিষ্ট ২১-এ দেখা যেতে পারে। 


রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১৯-২০ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে 
মোট ১,৪২৪.২১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান 
করে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে হাস পেয়ে ১,২৭৮.৮১ কোটি 
টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০২১-২২ 
অর্থবছরে ৮ মে ২০২২ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার 
পরিমাণ ১,২৮৭.৮০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক 
সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ 
পরিশিষ্ট-২২ এ দেখা যেতে পারে। 


সরকারি অনুদান/ভত্তুকি প্রদান 


সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে 
অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৪৬০.৭৯ কোটি টাকা প্রদান 
করেছে। সংশোধিত হিসাবমতে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬টি 
রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে প্রদত্ত অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ হয়েছে 
১,৪৩৬.৮১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় 
সংস্থাসমূৃহের মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


কর্তৃপক্ষকে ৫২২.০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন 
কর্পোরেশনকে ৪৮০.৫০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও 


করা হয়। সারণি ৯.৩-এ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২০১-২২ 
অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাক্ট্রায়ভ্ত সংস্থায় সরকারি 


কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১৯৭.০০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান 


অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ 


সারণি ৯.৩৪ রাষ্্রায়ন্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ 


(কোটি টাকায়) 
কর্পোরেশন! প্রতিষ্ঠানের ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
নাম (সাময়িক) (সংশোধিত) 
বিজেএমসি ৪৮.৯৫ ৫৫.০৪ ৭৭.২৯ ৩৫.৮৪ ৪১.৩৫ ৩৭.৫১ ০.০০ 
বিআইডর্লিউটিসি ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ 
আরডিএ ০.৪০ ০.৫০ ১.৫০ ৪.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ 
বিআইডব্লিউটিএ ২৭৪.৩৫ ৪১৯.০৬ ৪১৭.৩১ ৪২৭.৫৯ ৫০৪.৭৯ ৫০৭.৮৫ ৫২২.০০ 
বিএসসিআইসি ১১৫.৬৯ ১৪৪.০৪ ১৬৩.৩৪ ২০৮.৪৯ ১৯৩.৯৮ ১৯৭.০০ ১৯৭.০০ 
বিএসবি ২১.৩৫ ২২.৩৭ ২৩.০৭ ২৬.৯৪ ৩০.৫০ ৩৩.৭০ ৩৭.১০ 
ইপিৰি ২০.১৮ ২৭.৯৫ ৩৪.৮৪ ২৮.৬৯ ২৬.১৮ ২৪.৩০ ২৬.৪১ 
বিএডিসি ৩১২.৩৩ ৩৭৬.৯৮ ৪০৫.৯৫ ৪১৫.৭৪ ৪৭৭.২৯ ৪৫৬.০০ ৪৮০.৫০ 
এনএইচএ ১৬.৬১ ১৭.০০ ১৯.০০ ২০.০০ ১৮.৭৭ ১৯.০০ ১৯.০০ 
ব্জো - ১০.০০ ১৪.০০ ৭৩.৯৯ ৭৩.৯৯ ৪৪.১৩ ৩৪.৪৭ 
খুলনাওয়াসা ১১.৫০ ১৪.১০ ১৪.৫০ ১৫.৫০ ১৫.৫০ ১৬.০০ ১৬.০০ 
রাজশাহীওয়াসা ১৫.৯১ ২৭.৬০ ২৩.৭৩ ২২.২৭ ২৩.৬৪ ২৪.৪৯ 
বিএসআরটিআই ৪.৬৮ ৫.৫৬ ৬.১১ ৬.১৯ ৬.৫৬ ০.০০ ০.০০ 
বিএসএমআরএন ৪.৫৯ ৫.১৩ ৫.৭১ ৫.১০ ৬.১৫ 
সিবিডিএ ৬.৬৫ ১২.০০ ১২.০০ ৭.৫৫ ৭.৬৩ 
বিটাক ৪৫.২৯ ৫৭.৪০ ৬২.৫৮ ৬২.৫৮ ৬২.৫৬ 
মোট ৮২৬.৫৪ ১১০৯.০১ ১২৬১.৫৪ ১৩৬১.৭৩ ১৪৯৪.৯৭ ১৪৬০.৭৯ ১৪৩৬.৮১ 


উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। 


সরকারি দায়-দেনা (7901) 967:৮106 11919116105) 


অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত 
১৩১টি স্বায়ভ্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত্/স্থানীয় (স্ব-শাসিত) 


(৫,২৫৫.৯৫কোটি টাকা), বিপিসি (৫,০৬৬.৭২ কোটি টাকা), 
টিসিবি (১,৩৪২.২৫ কোটি টাকা) এবং বিজেএমসি 
(১,০৪৭.১৮ কোটি টাকা)। 


ংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাবমতে, 
২০২০-২১ অর্থবছরে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট 
মোট বকেয়ার পরিমাণ দীড়ায় ১৬০,৭৫১.৭৮ কোটি টাকা। 


অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত 
খণ রয়েছে সেগুলো বিজেএমসি (৫৮.২ কোটি টাকা), 
বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২০.৪৯ কোটি 


সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব 
পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখা যেতে পারে। 


ব্যাংক ঝণ 


৩০টি রান্ত্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৮,৩৬২.৮৫ কোটি টাকা খণ 
রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত খণের পরিমাণ হচ্ছে ১১১.৪৪ 
কোটি টাকা। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক 

ংকের সর্বোচ্চ খণ রয়েছে সেগুলো হলো বিপিডিবি 
(৮,৯৭৫.৪৭ কোটি টাকা), বিএডিসি (৮,৩৫৬.৬৬ কোটি 
টাকা), বিসিআইসি (,৯৯৮.৪৩ কোটি টাকা), 
বিএসএফআইসি (৭8৭৮.৪৭ কোটি টাকা), বিবিসি 


টাকা) এবং বিটিবি (৯.৬৩ কোটি টাকা)। রাষ্্রায়ন্ত 
সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত খণের ক্রমপুঞ্জিত 
পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখা যেতে পারে। 


বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 
মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। 
কেননা, বাংলাদেশে রাক্ট্রায়ন্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও খণ 
সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া 
হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০- 
২১ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ 
দেখানো হলোঃ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা 
(কোটি টাকায়) 
যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ (২০১৬-১৭ হতে 
২০২০-২১) 
১। পরিচালন রাজস্ব ১৪৯৮৯৮.৯ | ১৭৪৩৬১.১৪ | ১৭৯৬৩০.৬ | ১৬৬৭২২.২ | ১৮৪১৫০.৮৭ ৫.২৮ 
২। পরিচালন উদ্ৃত্ত ১০৭১০.৪৫ ৬৪৯২.২৮ ৩৪৮১.১০_[_৫৬৮৬.৫৭ ৬৮৯১.৫৭ (১০.৪৪) 
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব ৩১৫২.১৯ ৪০৩৮.০২ ৪৬৮৯.২৮_:_৫২৩৪.৬০ ৫৬৭০.৪৩ ১৫.৮১ 
8| কর্মচারি অংশীদারী তহবিল ৭০.১৮ ৯১০৯.০০ ৭৭.২৬ ৭৫.৫১ ৭০.৭৫ ০.২০ 
৫। ভর্তুকি প্রত্যক্ষ) ৩৪.৫৯ ৬.৪৯ ৭৯৭৮.৩৮ ৭8৫8.8০ ১১৮৬০.২৬ ৩৩০.৩১ 
৬। সুদ ২৮৮১.১৪ ৩৪০৫.৪৩ ৩৮৫১.৩৮ 1] ৩৯৫৬.৬৯ ৪০৭৬.২১ ৯.০৬ 
৭| করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান ১০৯১৮.৪২ ৬৭৯৩.৯২ ১২১১৫.৮০ | ১৪২৯৩.১০ ২০২৭২.৭৫ ১৬.৭৩ 
৮। কর ১৬০৯.৪৮ ১৬২১.১৬ ১৪৩৮.৫৭ ৩৫৮২.১৪ ৫১১৩.১৪ ৩৩.৫১ 
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮) ৯৩০৮.৯৪ ৫১৭২.৭৬ ১০৬৭৭.২৩ | ১০৭১০.৯৬ ১৫১৫৯.৬১ ১২.৯৭ 
১০| লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) ২২৭৯.১২ ১০১০.৭৮ ৯২০.০৬ ১৪২৪.২১ ১২৭৮.৮১ (১৩.৪৫) 
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০) ৭০২৯.৮২ ৪১৬১.৯৮ ৯৩৪৮.৫৩ ৯২৮৬.৭৫ ১৩৪৫৫.০২ ১৭.৬২ 
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড ৩৭৩৮২১.৪ ] ৪৩৩৫৮৮.১৬ 1] ৫০৯৬৫১.০ | ৫৫৫৭৮০.২ 1 ৫৮৭৫২৯.৩৯ ১১.৯৭ 
১৩। ইকুযুইটি ৫৫১৬৩.২১_[ _৭১৮৮৩.১৩_1 ১২২১৯২.৭১_ ১৭৮০৯২.৬ | ২০৯৯৬৫.০৯ ৩৯.৬৮ 
১৪।মোটসম্পদের ওপর পরিচালন 
মুনাফার হার (২/১২) ২৮৭ ১:৫০ ০.৬৮ ১.০২ ১.১৭ (২০.০১) 
না রাজনের ওপর নীট ৬.২১ ২.৯৭ ৫.৯৪ ৬.৪২ ৮.২৩ ৭.৩০ 
মুনাফার হার (৯১) 
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ৪.১৩ ১.৪১ ০.৭৫ ০.৮০ ০.৬১ (৩৮.০৪) 
((১০/১৩) 
১৭। মোট সম্পদের টার্ন ওভার (১/১২) ০.৪০ ০.8০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.৩১ (৫.৯৯) 


উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। 


লেখচিত্রঃ ৯.১ রাষ্ট্ায়ন্ত খাতের ইকুযুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার 


চ 


৮ 


২০১৬-১৭ ২০১৭-১ট ২০২০-২১ 


-২০১৮-১৯ -২০১৯--০ 


আজ মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার জজ মোট সম্পদের উপর লভ্যাংশের হার 


সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ন্ত খাতের মোট সম্পদের ছিল ২.৮৭ শতাংশ যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.১৭ শতাংশে 
ওপর পরিচালন মুনাফার হার (7২০) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপনীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের 


অধ্যায় ৯: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা। ১২৪ 


2,00,009০0+ 302561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


00171101262 1010 501061017 900 -১৯ 0016117972] 010 501010015 (0) ০) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


ওপর নীট মুনাফার হার ছিল ৬.২১ শতাংশ যা ২০২০-২১ টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২০-২১ 
অর্থবছরে ৮.২৩ শতাংশে দীড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা (০.৩১ শতাংশ) ২০১৯- 
লভ্যাংশের হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৪.১৩ শতাংশ যা ২০ অর্থবছরের (০.৩০ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। 
২০২০-২১ অর্থবছরে ০.৬১ শতাংশে দীড়িয়েছে। সম্পদের 
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বিদ্যুৎ ও জ্বালানি 


দশম অধ্যায় 


দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারির বিমোচনে বিদ্যুৎ খাতের ভমিকা অপরিসীম। ২০২১-২২ অর্থবছরের 
জানুয়ারি ২০২২ পধর্ত মোট বিদ্যুৎ উত্পাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৯০৬৬ মেগাওয়াট যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এব 
ক্যাপর্টিসহ ২৫২৮৪ মেগাওয়াট। অদ্যাবাধি সবোর্চ ১৩,৭৯২ মেগাওয়াট (২৭ এপ্রিল ২০২১) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সভব 
হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮০৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০২১-২২ 
অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (ডিসেম্বর ২০২১ পযভি) শীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিনাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬৩৯৫ মিলিয়ন 
কিলোওয়াট ঘন্টা। এর মধে ৪০.০২ শতাঙশ সরকারি খাতে ৪.১০ শতাওশ যৌথ উদ্যোগে ৪৭৩৯ শতাঙশ বেসরকারি 
খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮:৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। বিদ্যুতের সহ্গালন ও বিতরণ 
সিষ্টেম লস ২০১০-১১ অর্থবছরের ১৪.৭৩ শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ২০২১-২২ অথবিছরের জানুয়ারি ২০২২ এ দাঁড়িয়েছে 
৯.৫৪ শতাংশে। বতর্মানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.১৯ লক্ষ কিলোমিটার এবং এাহক সংখ] ৪.১৯ কোটি। মাজিববর্ষে 
দেশের সকল নাগরিক ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার &7ন (পিএসএমপি) ২০১৬ 
অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উত্পাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ ৬০০০০ মেগাওয়াটে 
উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে প্রাকাতিক গাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি বাবহারের প্রায় ৬২ শতাংশ 
পুরণ করছে। বতর্মানে মোট আবিক্কত ২৮টি গস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০২১ পয কুমপৃভিত গস উত্পাদনের পারিমাণ প্রায় 
১৯.১১ টলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২২ সময়ে উভোলনহোগা নীট মজুদের পরিমাণ ৯. ৩০ চিলিয়ন ঘনহুট। বতর্মানে 
দেশের ভ্ঞালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩. ৬০ লক্ষ মেটিক টন। প্রাকাতিক গস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ 
সম্পদের কুমবধ্মান চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীঘর্মেয়াদি ভ্ঞালানি নিরাপভা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের 
বহমুখীকরণের (%০1 ৫7,০7519০41107) জন্য গস ও তরল ভ্ঞালানিভিতিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা 
এলএনজি, ডুয়েল-ফুয়েল, পারমাণবিক এবং নবায়নযোগ্য ভ্বালানিভিভিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নিমার্ণ করা হচ্ছে। 


তাছাড়া, আধ্গলিক ও উপ-আধ্গলিক সহযোগিতার মাধমে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। 


বিদ্যুৎ খাত 

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ 
২৫,২৮৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘন্টা| 
বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.১৯ লক্ষ কিলোমিটারে এবং গ্রাহক 
সংখ্যা ৪.১৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের 
জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সিষ্টেম লস ৯.৫৪ শতাংশে নেমে 
এসেছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৩ শতাংশ। বিদ্যুৎ 
খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও 
বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে 
বাস্তবায়ন, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট 
করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। 


মুজিববর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ 
সুবিধার আওতায় এনেছে, তারপরও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন 
এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম সরকার অব্যাহত 
রেখেছে। সরকারের ভিশন ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালে 
৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ 
কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 


ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 


২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ১০,১৪৬ 
মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি 
খাতে ৯,৪৮১ মেগাওয়াট ও আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ 
মোট স্থাপিত উৎপাদন [গ্রিডভিত্তিক) ক্ষমতা ছিল ২২,০৩১ 
মেগাওয়াট। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৯,৯৯৬ মেগাওয়াট, যৌথ 
উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১ 
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মেগাওয়াট এবং ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট 
স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা [গ্রিড ভিত্তিক) ২২,০৬৬ মেগাওয়াটে 
দীঁড়িয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ যার মোট 
পরিমাণ প্রায় ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট । অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ১৩,৭৯২ 


লেখচিত্র ১০.১: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানির ভিত্তিতে) 


মেগাওয়াট (২৭ এপ্রিল ২০২১) বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। 
২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পযন্ত) সরকারি- 
বেসরকারি খাত ও জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ক্ষমতা নিয়ে লেখচিত্র ১০.১ ও ১০. এ দেখানো হলোঃ 


লেখচিত্র ১০.২. স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানার ভিত্তিতে) 


ফার্সেস 


গ্যাস 


৫১.৩৫% 
বিদ্যুৎ জল বিদ্যুৎ 


নবায়নযোগ্য ১.০৪% 


৫.২৬% 
2 ১.০৪% 


মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাঃ ২২,০৬৬ মেগাওয়াট 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


বিদ্যুৎ উৎপাদন মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা) 


২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সরকারি খাতে 
১৬,৯৬৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা, যৌথ উদ্যোগে ১,৭৩৭ 
মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা, বেসরকারি খাতে ২৩,৬৯৩ 
মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (বিদ্যুৎ আমদানিসহ) বিদ্যুৎ 
উৎপাদনসহ মোট ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট 
বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০.০২ 
শতাংশ সরকারি খাতে, ৪.১০ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪৭.৩৯ 
শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.৫০ 


লেখচিত্র ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিভ্তিতে) 


রি জল বিদ্যুৎ গ্যাস 


০.২৯% ১.১৪% ৬০.৪৪% 
ত 0 


মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ ৪২,৩৯৫ মিঃকিঃওঃ ঘঃ 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। *ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। 


বেসরকারি সরকারি 
88.০০% 


৪৫.০০% 


বিদ্যুৎ 
এ 1 


৬.০০% ৫.০০% 


মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাঃ ২২০৬৬ মেগাওয়াট 


শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। জ্বালানির 
উপর ভিত্তি করে নীট উৎপাদনের ৬০.৪৪ শতাংশ 
গ্যাসভিত্তিক, ২৪.৩৩ শতাংশ তরল জ্বালানি ভিত্তিক, ৮.৫০ 
শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ, ৫.৩১ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, 
১.১৪ শতাংশ জলবিদ্যুৎ ও ০.২৯ শতাংশ নবায়নযোগ্য 
জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয়েছে! ২০২১-২২ অর্থবছরে 
(ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও 
জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.৩ ও 
১০.৪ এ উপস্থাপন করা হলোঃ 


লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুৎ উৎপাদন (মালিকানার ভিত্তিতে) 


বেসরকারি সরকারি 
৪৭.৩৯% ৪০-০২% 


যৌথ উদ্যোগ 
৪.১০% 


মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ ৪২,৩৯৫ মিঃকিঃওঃঘঃ 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১২৮ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন 

২০১০-১১ অর্থবছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৪,৮৯০ 
মেগাওয়াট, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৩,৫২৫ 
মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে (১৫ জুলাই ২০২১)। নিয়ে ২০১০- 
১১ থেকে ২০২১-২২ (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত 
স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি 
১০.১ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন 


্ স্থাপিত উৎপাদন সর্বোচ্চ উৎপাদন 
| ক্ষমতা মেগাওয়াট) (মেগাওয়াট) 
২০১০-১১ ৭২৬৪ ৪৮৯০ 
২০১১-১২ ৮৭১৬ ৬০৬৬ 
২০১২-১৩ ৯১৫১ ৬৪৩৪ 
২০১৩-১৪ ১০৪১৬ ৭৩৫৬ 
২০১৪-১৫ ১১৫৩৪ ৭৮১৭ 
২০১৫-১৬ ১২৩৬৫ ৯০৩৬ 
২০১৬-১৭ ১৩৫৫৫ ৯৪৭৯ 
২০১৭-১৮ ১৫৯৫৩ ১০৯৫৮ 
২০১৮-১৯ ১৮৯৬১ ১২৮৯৩ 
২০১৯-২০ ২০৩৮৩ ১২৭৩৮ 
২০২০-২১ ২১৩৯৫ ১৩৭৯২ 
২০২১-২২* ২২০৬৬ ১৩৫২৫ 
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার 


২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনে মোট ১৫০ বিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার 
করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত 
১১৯ বিলিয়ন ঘনফুট এ দীড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে 
জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার করা হয়। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি 
হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ১.৩৪ মিলিয়ন টন। ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সরকারি খাতে বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে 
১৯১ ও ৬০ মিলিয়ন লিটার। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও 
অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ 


সারণি ১০.২: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও 


জ্বালানির ব্যবহার 
অর্থবছর ] প্রাকৃতিক | কয়লা তরল জ্বালানি 
গ্যাস | (মিলিয়ন (মিলিয়ন লিটার) 
(বিলিয়ন টন) ফার্নেস | এইচএসডি, 
ঘনফুট) অয়েল এসকেও 
এবং 
এলডিও 
২০১০-১১ ১৫০ ০.৪১ ১১৯ ১৩৮ 
২০১১-১২ ১৫১ ০.৪৫ ১৮২ ৬০ 
২০১২-১৩ ১৭৫ ০.৫৯ ২৬৬ ৩৫ 
২০১৩-১৪ ১৮৩ ০.৫8 ৪২৪ ১৭৫ 
২০১৪-১৫ ১৮০ ০.৫২ ৩৭৮ ২৯১ 
২০১৫-১৬ ২০৭ ০.৪৯ ৪৩৯ ২৩৮ 
২০১৬-১৭ ২১৫ ০.৫৯ ৫১৩ ৩৪৮ 
২০১৭-১৮ ২১১ ০.৮২ ৬১৫ ৭৯৫ 
২০১৮-১৯ ২৭৪ ০.৫৭ 8৮৪ ৩৮৫ 
২০১৯-২০ ২৬৮ ১.২৪ ৩০১ ১২ 
২০২০-২১ ২৪৩ ২.২৫ ৩৮৯ ৭৪ 
২০২১-২২৯*% ১১৯ ১.৩৪ ১৯১ ৬০ 
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ * ডিসেম্বর ২০২১ পর্্ত। 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 


বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার 
বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা 
“পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান, ২০১৬ (পিএসএমপি), প্রস্তুত 
করা হয়েছে৷ এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং 
২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত হবে। দীর্ঘমেয়াদি 
বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানি 
সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনাসহ জ্বালানি নিরাপত্তা ও 
জ্বালানি বহমুখীকরণের নিমিত্তে গ্যাস/এলএনজি, তরল 
জ্বালানি, কয়লা, পারমাণবিক, হাইড্রো, নাবায়নযোগ্য জ্বালানি 
এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানিভিত্তিক বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র অন্তর্ভূক্ত রয়েছে৷ বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদন 
হিসেবে কয়লা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গ্যাস/এলএনজি 
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহৃত হবে। দেশীয় গ্যাসের 
সীমাবদ্ধতার কারণে এলএনজি পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা 
হবে। অন্যদিকে, পিক লোড পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য তরল 
জ্বালানি এবং এলএনজি গ্যাস ব্যবহার করা হবে। আগামী 
২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার 
একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ১০.৩- এ উল্লেখ করা হলোঃ 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১২৯ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
ত্রমিক বিবরণ ২০২২ ২০৩০ ২০৪১ 
নং সাল সাল সাল 
(ফেবু'২২) 
১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃও৪) ২৫২৮৪* ৪০০০০ ৬০০০০ 
২ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ও৪) ১৫৫০০ ৩৩০০০ ৫২০০০ 
৩ সঞ্চালন লাইন (সাকিট কিঃ মিঃ) ১৩০১৭ ২৭৩০০ ৩৪৮৫০ 
৪ শ্রী উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ) ৫৫৩০৭ ১২০০০০ ২৬১০০০ 
৫ বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ) ৬১৯০০০ ৬৬০০০০ ৭৮৩০০০ 
৬ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃও৪ঘ৪) ৫৬০ ৮১৫ ১৪৭৫ 
্ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা (%) ১০০% ১০০% ১০০% 
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ|*ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ 
যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন উল্লেখযোশ্য প্রকর্পসমূহঃ 


নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প 

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে 
অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। সারণি ১০.৪ এ 
নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ 
উল্লেখ করা হলোঃ 


সারণি ১০.৪: নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ 


উৎপাদনের পরিমাণ 
খাত প্রকল্পের সংখ্যা ক্যাপাসিটি 0৬৮) 
সরকারি খাত ১২ ৪৩৩৯ 
যৌথ উদ্যোগ ৩ ৩৭২৫ 
বেসরকারি খাত 1১৮ ৫১৫৫ 
মোট ৩৩ ১৩২১৯ 
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ 
সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ 


৬ আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট (গ্যাস) 
৬ ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং 
খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি 
৬ বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি 
গ মাতারবাড়ী ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক 
০ রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি 


পটুয়াখালী ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 
(বান) 

৬ পটুয়াখালি ১,২০০-১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক 
বিদ্যুৎকেন্দ্র ২য় পর্যায়ে-30১0,), 

» মৈত্রী সুপার ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র 
(917৮0) 

রূপপুর ২৯১,২০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 


বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ 


গ মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট, ৭৫০ মেগাওয়াট ও ৫৮৪ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র 
৬ চট্টগ্রাম ১,২২৪ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 


খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা 


পাওয়ার শ্রী কোম্পানি অব বাংলাদেশ 
(পিজিসিবি) 


সমগ্র দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ 
ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ 
লিমিটেড নিয়োজিত আছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও 
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করে বিদ্যুৎ 
বিতরণকারী সংস্থাসমূহের নিকট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 
১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হওয়ার সময় দেশে ২৩০ কেভি 
ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ 
সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ| সঞ্চালন 
অবকাঠামো উন্নতির ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে ১,১৩৭ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৩০ 


লিমিটেড 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,৭৭০ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের 
২৩০ কেভি সঞ্তালন লাইন ও ৮,৩০৬ সার্কিট কিঃমিঃ 
দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন সংযুক্ত আছে। এছাড়া, 
পিজিসিবি”র মোট ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি 77৬10 
(7151) ৬০10956 11160 001716100) 1738০1-00-38০] স্টেশন, 
৫,৩৩০ এমভিএ ক্ষমতার ৫টি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড 
উপকেন্দ্র, ১৯৫০ এমভিএ ক্ষমতার ৩টি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড 
উপকেন্দ্র, ১৫,৯৭৫ এমভিএ ক্ষমতার ৩০টি ২৩০/১৩২ কেভি 
গ্রিভ উপকেন্দ্র, ১১৯০ এমভিএ ক্ষমতার ৪টি ২৩০/৩৩ কেভি 
গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ৩০,৮৬২ এমভিএ ক্ষমতার ১৬২টি 
১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত আছে। 
এছাড়া ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক 


এবং ৩৩ কেভি বাসে ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক 
স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের 
পরিমাণ ১৩,২১৩ সার্কিট কিলোমিটার। বিদ্যুৎ বিভাগের 
অধীনে সংস্থাসমূহ ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে সর্বমোট 
৫৫,৩০৭ এমভিএ ক্ষমতার ২০৪টি হাই ভোল্টেজ গ্রিড 
উপকেন্দ্র এবং ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি 17৬1)0 
স্টেশন জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত আছে৷ বিগত এক বছরে 
(ফেবুয়ারি ২০২১- ফেব্রুয়ারি ২০২২) সঞ্চালন অবকাঠামোতে 
৫৬৬ সার্কিট কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন এবং ১৫টি গ্রিড 
উপকেন্দ্র সংযুক্ত হয়েছে। সারণি ১০.৫ এ বছরভিত্তিক 
পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন 
দেখানো হলোঃ 


সারণি ১০.৫: বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন 


অর্থবছর সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ) ৪০০ কেভি ৪০০/২৩০ কেভি | ২৩০/১৩২ কেভি এবং ১৩২৩৩ কেভি 
[৬])0 স্টেশন এবং ৪০০/১৩২ ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র 
কেভি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র 

8০০ ২৩০ ১৩২ [সংখ্যা] ক্ষমতা [সংখ্যা ক্ষমতা | সংখ্যা ক্ষমতা [সংখ্যা ক্ষমতা 

কেভি কেভি কেভি (মেগাওয়াট) (এমভিএ) (এমভিএ) (এমভিএ) 

২০১০-১১ ২৬৪৭.৩০ ৬০১৮.০০ ৮ ১৩ ৬৬৭৫ ৮১ ৮৪৩৭.০০ 
২০১১-১২ ২৬৪৭.৩০ ৬০৮০.০০ ১৩ ৬৬৭৫ ৮৩ ৮৭৩৭.০০ 
২০১২-১৩ ৩০২০.৭৭ ৬০৮০.০০ ১৫ ৬৯৭৫ ৮৪ ৯৭০৫.০০ 
২০১৩-১৪ ১৬৪.৭০ ৩০৪৪.৭০ ৬১২০.০০ ০১ ৫০০ ১৮ ৮৭৭৫ ৮৬ ১০৭১৪.০০ 
২০১৪-১৫ ১৬৪.৭০ ৩১৭১.৪৫ ৬৩৫৮.৮৩ ০১ ৫০০ ০১ ৫২০ ১৯ ৯০৭৫ ৮৯ ১১৯৬৪.০০ 
২০১৫-১৬ ২২০.৭০ ৩১৭১.৪৫ ৬৩৯৬.৮৩ ০১ ৫০০ ০১ ৫২০ ১৯ ৯৩৭৫ ৯০ ১২৪২০.০০ 
২০১৬-১৭ ৫৫৯.৭৫ | ৩৩১২.৯৯ ৬৫০৩.৯৫ ০১ ৫০০ ০২ ১৬৯০ ১৯ ৯৬৭৫ ৯১ ১৩৩৬৪.৫০ 
২০১৭-১৮ ৫৫৯.৭৫ | ৩৩২৪.৯৯ ৬৭৯৫.৮৯ ০১ ৫০০ ০৩ ২২১০ ১৯ ৯৬৭৫ ৯১ ১৫০৪৫.৫০ 
২০১৮-১৯ ৬৯৭.৭৬ 1 ৩৩৭১.৬৭ ৭৩২৮.৬৪ ০২ ১০০০ ০৫ ৩৯০০ ২৬ ১৩১৩৫ ১৩২ ] ২২৬৪১.৫০ 
২০১৯-২০ ৮৬১ ৩৫০০ ৭৭৫৮ ০১ ১০০০ ০৬ ৫০৭০ ২৭ ১৩৩৮৫ ১৪৫ ২৫৮৮৫ 

২০২০-২১ ৮৬১ ৩৬৫৮ ৮১২৮ ০১ ১০০০ ০৬ ৫০৭০ ৩০ ১৫৭৮৫ ১৫৩ ২৮৫২৯ 
২০২১-২২% ১১৩৭ ৩৭৭০ ৮৩০৬ ০১ ১০০০ ০৮ ৭২৮০ ৩৪ ১৭১৬৫ ১৬২ ৩০৮৬২ 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পধন্ত। 

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা 

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি 

দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ 

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) 

(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) 

(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি) 

(8) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) 

(৫)ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ 
(ওজোপাডিকো) 


(৬) নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) 
আন্তঃসংস্থা বিদ্যুৎ আমদানি 

বিদ্যুৎ খাতে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) 
অর্থবছরে যথাক্রমে ৭১,৪৬৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও 
৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার উৎপাদিত বিদ্যুৎ 
বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ৩৩ কেভি ও ১৩২ কেভি 
লেভেলে আমদানি করা হয়েছে, যা লেখচিত্র ১০.৫ ও ১০.৬ এ 
দেখানো হলোঃ 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৩১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ১০.৫: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ 
(২০২০-২১ অর্থবছর) 


১৬.০০% 


পবিবো 
৫৪.০০% 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। 


সিস্টেম লস 


সিন্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূৃহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি 
প্রধান সুচক। বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ এবং সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা 
অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের 


লেখচিত্র ১০.৬: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ 
(২০২১-২২* অর্থবছর) 


ডিপিডিসি 


১৩.০০% 


ডেসকো 
ওজোপাডি ৮.০০% 
কো ৪.৫০% 


পবিবো 


১৩.০০% ৫৬.০০% 


দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম 
লস হাস করা সম্ভব হচ্ছে৷ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১- 
২২ জোনুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম 
লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৬ এবং লেখচিত্র ১০.৭-এ 
দেখানো হলোঃ 


সারণি ১০.৬: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান 


অর্থ বছর সঞ্চালন লস (%) বিতরণ লস (%) মোট লস (%) 
২০১০-১১ ১.৯৮ ১২.৭৫ ১৪.৭৩ 
২০১১-১২ ২.৩৫ ১২.২৬ ১৪.৬১ 
২০১২-১৩ ২৩৩ ১২.০৩ ১৪.৩৬ 
২০১৩-১৪ ২.১৭ ১১.৯৬ ১৪.১৩ 
২০১৪-১৫ ২.১৯ ১১.৩৬ ১৩.৫৫ 
২০১৫-১৬ ২.১৪ ১০.৯৬ ১৩.১০ 
২০১৬-১৭ ২.১ ৯.৯৮ ১২.১৯ 
২০১৭-১৮ ২.৭ ৯.৬০ ১১.৮৭ 
২০১৮-১৯ ২.৬১ ৯.৩৫ ১১.৯৬ 
২০১৯-২০ ২৫ ৮.৭৩ ১১.২৩ 
২০২০-২১ ২.৪১ ৮.৪৮ ১১.১১ 
২০২১-২২*% - ৭.০০ ৯.৫৪ 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।*জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত । 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৩২ 


2,00,0900+ 301256101 -১16005://9101.9100015.0017,00 


00101001265 1010 501016101 81010 -১৯ 0161177912] 010 50101601015 (0) 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ১০.৭: বিদ্যুতের সিন্টেম লসের পরিসংখ্যান 


২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 


জ্রবিতরণ লস (%) ভ্রবিতরণ ও সঞ্চালন লস (%) 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। *জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া লেখচিত্র ১০.৮: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিসংখ্যান 
বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ বিদ্যুতের 
বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন 
কার্ধক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি 
বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার তদারকি জোরদার করে মাঠ 
পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের 
বিদ্যুতের বকেয়া বিল গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব 
হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান সারণি ১০.৭ এবং 
লেখচিত্র ১০.৮-এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১০.৭: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল 


অর্থ বছর বকেয়া (সমমাস) 

২০১০-১১ ২.২২ উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। 

২০১১-১২ ২-২১ প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার স্থাপন কার্যন্রম 

২০১২-১৩ ২.০৬ 

২০১৩-১৪ ২.০৪ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে বামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল 
২০১৪-১৫ ২.০১ আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ 
২০১৫-১৬ ২.০০ দেশব্যাপী স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ 
২০১৬-১৭ ১.৯৫ করেছে। ইতোমধ্যে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী 
২০১৭-১৮ ১.৭১ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক দেশে ৪৬,৭৭,৬৫৯টি প্রি-পেইড মিটার 
২০১৮-১৯ ১.৫৮ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক 
২০১৯-২০ ১.৮৭ ১৪,৪৬,৪১৪টি, ডেসকো কর্তৃক ৬,০৪,৫৫৭টি ও ডিপিডিসি 
২০২০-২১ ১.৪৬ কর্তৃক ৫,৯২,৫২২টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। 
২০২১-২২* ১.৫১ পবিবো, ওজোপাডিকো ও নেসকো কর্তৃক ইউনিফাইড 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* ডিসেম্বর ২০২১ পথস্ত। 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৩৩ 


2,00,0900+ 301256101 -১16005://9101.9100015.0017,00 


00111100192 1010 501016101 91010 -১৯ 001611292.] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ১৩,১০,৫৬৮, ৩,৭২৫১৩ ও 
৩,৫১,০৮৪টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। জানুয়ারি 
২০২২ পর্যন্ত সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক স্থাপিত প্রি-পেইড 
মিটারের চিত্র সারণি ১০.৮-এ দেখানো হলো। 


সারণি ১০.৮: প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি 


ডি গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা 
লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি ৷ লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি 
২০১৫-১৬ ২০০০০ ৩১৬১২ ১৫০০০০০ ৩৫৯৭৮৮৩ 
২০১৬-১৭ ২৫০০০ ৩৬৫৫৪ ২০০০০০০ ৩৫১১৫৭৩ 
২০১৭-১৮ ৩০০০০ ৫৪৮৮৬ ৩২০০০০০ ৩৮৫১১৪৩ 


২০১৮-১৯ ২৫০০০ | ৭১৩২৬ ] ২০০০০০০ | ৩০৪৫৫৯৩ 
দিক সংস্থা সিঞেল ফেইজ শ্বীফেইজ মোট ২০১৯-২০ ৫০০০০ ৫০১৬৬ ২০০০০০০ ২৪০৫৩১২ 
নং ২০২০-২১ ৩০০০০ | ৩২৭৩৬ | ১৩০০০০০ | ২৪৬১১৩৪ 
১ বিউবো ১৪১১৬২৪ ৩৪৭৯০ ১৪৪৬৪১৪ 2 জি ন৪ 2 2 
& চি ১১০১১১৪ ৯8৯০9১৩১৫৫৮ উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।* জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
৩ ডিপিডিসি ৫৩৮৫৪২ ৫৩৯৮০ ৫৯২৫২২ 
৪ ডেসকো ৫৩৫৯৮৩ ৬৮৫৭৪. ৬০৪৫৫৭ বিআরইবি”র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প 
৫ ওজোপাডিকো ৩৬১৬০২ ১০৯১১ ৩৭২৫১৩ 
৬ নেসকো ৩৪৬৪৮৩ ৪৬০১ ৩৫১০৮৪ সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে 
সর্বমোট: ৪৪৯০৭০২_ 1 ১৮৬৯৫৬ ] ৪৬৭৭৬৫৮ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ৫টি 
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। 
টুন প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ঘ.বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ২,৯১৪.২২ কোটি টাকা। 


বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৮০টি 
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩.২৯ 
কোটি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে৷ ৮৮,৫৮০টি গ্রামে 
৫.৪৮ লক্ষ কিঃমিঃ (আপগ্রেডেশনসহ) বিতরণ লাইন 
বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২.৯৭ কোটি আবাসিক, ২.৯৯ লক্ষ সেচ, 
২১.২৭ লক্ষ বাণিজ্যিক, ২.৪৪ লক্ষ শিল্প, ৪.২০ লক্ষ দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান, ৮.২৬ হাজার নির্মাণ, ১,২২২টি অস্থায়ী, ২২.৩০ 
হাজার রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প, ৯.২২ হাজার ব্যাটারি 
চাজিং স্টেশন এবং ৫৮১টি সাধারণসহ সর্বমোট ৩.২৯ কোটি 
সংযোগ প্রদান করা হয়েছে৷ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
বাংলাদেশে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪.১৯ কোটি, যার 
মধ্যে বাপবিবো”র মোট গ্রাহক ৩.২৯ কোটি যা দেশের মোট 
গ্রাহকের প্রায় ৭৯ শতাংশ এবং বাপবিবো”র গ্রাহকগণ জাতীয় 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে 
থাকেন। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও 
গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য সারণি ১০.৯ এ 
দেখানো হলোঃ 


সারণি ১০.৯: গ্রাহক সংযোগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি 


ত্র নাহিন গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা 

অর্থবছর (কিঃনিঃ) 
লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি ৷ লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি 
২০১০-১১ ২০৯৫ ৩০২৮ - ২৫৯৫৪৮ 
২০১১-১২ ৭৭০০ ১০০৪৯ - ৭২৩৭১৩ 
২০১২-১৩ ১০২২২ ১০২৭৯ রর ৩০৪৪১৭ 
২০১৩-১৪ ১৬৯৭১ ১৭৫৪৪ ৭৫৮৯৩২ 
২০১৪-১৫ ১৮৭৫০ ১৮৬৯৮ ১৮৩৯০৬৪ 


পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ 
ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ৫টি 
প্রকল্পের মধ্যে ১টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা 
বৃদ্ধি ও নিবিড়করণ প্রকল্প, ৩টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ 
প্রকল্প ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি সৌরপাম্পের 
মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প | উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে 
১০,০০০ কি:মি: নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়নের লক্ষ্যমাত্রার 
বিপরীতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৭,৪৯৪ কি:মি: নতুন লাইন 
নির্মাণ/নবায়ন করা হয়েছে এবং ১৭৭টি (২০৫০ এমভিএ) 
বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার 
বিপরীতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১১১টি (১১৮০ এমভিএ) 
উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বর্ধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার 
মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১.৫৫ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ 
সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। 


ঙ.সাসটে ইনেবল এনার্জি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি 


সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা 
কমানোর লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমাণবিক শক্তির 
মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর 
পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 
ইতঃপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ২০০৯ 
সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য 
জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ 
ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য 59309177001 & 
[২51065721)15 12179155 1)9৬5101910017 4১010101109 (91২121)4১) 
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গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় 
নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি 
বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা 
ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য 
জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য 
জ্বালানি থেকে এ যাবৎ প্রায় ৭৭৯.৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার 
নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে | 
দেশে রুফটপ সোলার সিস্টেম জনপ্রিয়করণের জন্য সরকার 
নেট মিটারিং গাইড লাইন-২০১৮ প্রণয়ন করেছে। নেট 
মিটারের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১,৫৪৬টি রুফটপ সোলার 
সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার ক্ষমতা ৩৬.৭০ মেগাওয়াট। 
সারণি ১০.১০ এ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন 
ক্ষমতা দেখানো হলোঃ 

সারণি ১০.১০: নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা 


(মেঃও৪) 


ক্র.নং, প্রযুক্তি অফ-গ্রিড ; অন-গ্রিড মোট 
১ সোলার ৩৪৭.৫২ ১৯৮.২৯ 1 ৫৪৫.৮১ 
২ উইন্ড ২.০০ ০.৯ ২.৯ 
৩ হাইড্রো নি ২৩০ ২৩০ 
৪ বায়োগ্যাস ০.৬৯ ্ ০.৬৯ 
৫ বায়োমাস ০.8 ০.8 
মোট | ৩৫০.৬১ ৪২৯.১৯ ৭৭৯,.৮ 


উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। 

জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ 

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেডা 
ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি 
প্রণয়নসহ বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত 
জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা 
করে আসছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে 42706159 
10016105 2170 0009675801017 11951611191) 0) (0 2030? 
প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে (২০১৩-১৪ 
অর্থবছরের তুলনায়) ২০ শতাংশ জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির 
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 


জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রতিক অর্জন 


৬. 11001:05 [2010191)0% 210 (01099181101) 1৬199001 1১101) 
0019 2030 প্রণয়ন 


০ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন 

* জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা ২০১৮ প্রণয়ন 

* জ্বালানি নিরীক্ষক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা 
পরিচালনা এবং জ্বালানি নিরীক্ষকদের সনদ প্রদান 

* সরকারি ভবন ও শিল্পে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যব্রম 


৬. 11001 11011705 8170 (01099180101) 12101000101) 
11119110115 7০1০০. এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্পসুদে 
(8-৬%) খণশ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম 

০ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক 
প্রোগ্রাম চালুকরণ। 

বাংলাদেশ পন্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি 

কার্যক্রম 


বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আর্থিক 
সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার 
হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড 
কর্তৃক সোলার রুফটপ সিস্টেম/ সোলার হোম সিস্টেমের 
মাধ্যমে ৮৭,৬৬০টি নতুন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে যার 
ক্ষমতা (089০1) প্রায় ১৭.৪২১ মেগাওয়াট পিক। পল্লী 
বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর 
দপ্তর ভবন এবং জোনাল অফিসের ১৩০টি ভবনের ছাদে ১১টি 
অন-গ্রিড রুফটপ সোলার জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা 
হয়েছে; যার প্রতিটি প্ল্যান্টের ক্ষমতা ১০ কিলোওয়াট পিক | 
অবশিষ্ট সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোতেও পর্যায়ক্রমে এ 
রকমের সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি 
গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও এডিবি”র অর্থায়নে সৌর শক্তি 
চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রদানের জন্য ২০২২ 
সালের মধ্যে ২০০০টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপনের জন্য একটি 
প্রকল্প চলমান আছে। এই পাম্পগুলোর মোট ক্ষমতা হবে 
আনুমানিক ১৯.৩০ মেগাওয়াট পিক। 


চ .রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র 


দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২টি 
ইউনিটে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার 
ভূমি উন্নয়ন, সয়েল স্ট্যাবিলাইজেশন, সকল অবকাঠামোর 
তলদেশে কনক্রিট বেডিং স্থাপন এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ 
কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের ভারী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি নৌপথে 
পরিবহণের সুবিধার্থে পদ্মা নদীর তীরে জেটি নির্মাণ, পদ্মা 
নদীর পাড় সংশ্রিষ্ট তীর রক্ষা বীধ এবং প্রকল্প এলাকায় একটি 
কৃত্রিম নৌ-চ্যানেল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। রিত্যাক্টরে 
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মোল্টেন কোরক্যাচার, রিত্যাক্টর প্রেসার ভেসেল, স্টিম 
জেনারেটর এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ফুল-স্কেল ত্যানালাইটিক্যাল 
সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। রাশান ফেডারেশনের বিভিন্ন 
কারখানায় বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন্যান্য প্ল্যান্ট-ইকুইপমেন্ট 
ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৩ 
সালের মধ্যে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোগ 
সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মধ্যে 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম ও ২য় ইউনিটের নির্মাণ কাজ 
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত সম্পাদিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য 
কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো: 


৬ ইউনিট-১-এর /১১11191% রিত্যাক্টর ভবনের এবং 
অন্যান্য অংশের 10791 %৮৪]]-এর 00700190175 
+১৯.২৫ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং ইউনিট-২ এর 
01115 রিত্যাক্টর ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং 
19117101001091 +৮.৩ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। 


৬  ইউনিট-১-এর চ২৪৪০107 70110175 এর 10110 
০0009117100 ড]] এ +88.৫ মিটার পর্যন্ত 
০0170190105 এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। +8৪.১ মিটার 
থেকে +৫১.৭ মিটার উচ্চতায় 19/1 [211 1901009 ও 
+৫১.৭ মিটার থেকে +৬১.১ মিটার উচ্চতায় [00০া- 
[91 190109 নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। +১৪.৫ মিটার 
উচ্চতায় ৪টি 91981) 0০0০12101 স্থাপন করা হয়েছে। 


গ ইউনিট-১ এর টারবাইন ভবনের বিভিন্ন 001010175, 
[009-0907618101, 600990090 1015 এর নির্মাণ 


নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ 
লিমিটেড গঠন করা হয়েছে৷ রূপপুর পারমাণবিক 
বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০৫ জন 
রিজার্ভসহ মোট ১,৪২৪ জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮০৫ 
জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ৫২৪ জনের 
নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮ থেকে অদ্যাবধি ৫৭২ 
জনকে রাশিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে৷ 
ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ করে ৪১৭ জন কর্মকর্তা 
বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। বর্তমানে ১৫৫ জন 
প্রশিক্ষণার্থী রাশিয়াতে প্রশিক্ষণরত রয়েছে 


বিদ্যুৎ খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা 


বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও 544২0, 
91151750, 94960 এবং 17)-৮ ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ- 
আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে 
বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের 
মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা 
কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত 
এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা 
সংস্থা 54550 ও 813াৰ এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম 
আরো ত্বরাঘ্িত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক 
সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য 
হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। 


ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি 


কাজ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলমান 
রয়েছে এবং ইউনিট-২ এর বিভিন্ন [00001) ৬81], 
[00110170191 ৬/81]1, 1101009 661918001 9190 এর 
নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। 


৬  ইউনিট-২-এর 7২৪৪০60 130110176 এর [10101 
001769110170101 ৬/8]1] এ +8৩.৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত 
০0001601178 এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে৷ +৩৮.১ মিটার 
উচ্চতায় 70191" 0910০ স্থাপন করা হয়েছে। 


০ ইউনিট-২ এর £১০১1121/ রিত্যাক্টর ভবনের ফাউন্ডেশন 
নির্মাণ এবং 16170010517767 +১১.০০ মিটার পর্যন্ত 
সম্পন্ন হয়েছে। 


৬ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক 
বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবক্ষেণ ও পরিচালনার জন্য 


ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় 
এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি 
আন্তঃদেশিয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতের বহরমপুর 
হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের 
মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে 
কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। 


ভেড়ামারা-বহরমপুরে আরেকটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন 
নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৫০০ মেগাওয়াট আমদানি করার 
লক্ষ্যে কার্য ভ্রম অব্যাহত আছে। আদানি গ্রুপ ভারতের 
ঝাড়খন্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) 
কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে, যা সরাসরি 
বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিষ্টেমের সাথে যুক্ত হবে। 
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ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি 
ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভুটান এবং 


তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাত 
দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র 


ভারতের মধ্যে একটি ব্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চুড়ান্ত 
পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। 


নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি 


নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক 
স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক 
সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে 011২ এর 
নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 


বিমসটেক-এর সাথে সহযোগিতা 


3115750 এর মাধ্যমে 819720 ভুক্ত দেশসমূহের সাথে 
বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে৷ 
91157500770 স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক 
স্বাক্ষরিত হয়েছে। 


বিদ্যুৎ খাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি 


বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ 
তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা 
স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য 
জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে৷ 


অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে 
জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ 
খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর 
একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য 
জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি 
মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, 
গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে 
সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন 
এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ 
ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য 


প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ 


প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা 
দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৬২ 
ভাগ পুরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের 
সংখ্যা ২৮টি। পেন্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী 
মোট গ্যাস মজুদের (0117) পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট 
এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য ০07) মজুদের 
পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে 
ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০২২ এ 
উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন 
ঘনফুট। সারণি ১০.১১-এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ 
দেখানো হলোঃ 


সারণি ১০.১১: দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ 


উৎপাদনরত কুপসংখ্যা ] প্রাথমিক প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ 


মোট মজুদ 


ক্ভবাদক্ত_7 


1 দদ্।772271৮21 জলা কিতা জাজ 
1 দল্গ/ব755773675৯২া দা কিল 
17 ক" _7777710২৮1৮৮1৮৮7৮1২৮ কী কন্লা 

নস 
1 ্জন্পর7775+757০573577৯7শ্ছ 
1 কপ 757717157৯2 
1 লদ্দন্দ_775৯৯7৯৯০71২৯৮75527৬7৯০7স্ 
1 ্ব্দ্পর7777৯৮১777২+7৮৮৮7-57757৯৮7 
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উৎপাদনরত কুপসংখ্যা ] প্রাথমিক প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ 


মোট মজুদ 
নই টে ২ ৯ ৯০৯৯৩ উই হর 


১৪৯৯.০ ১৪৯৯.০ ১৪৯৯.০ ৩৭.৮২ ১৪৯৯.০৩ 
১০৫৩.০ ৪০৫.০ ৪২৮.০ ৮১২.০ ৩৩৮.৪৪ ৮৯.৫৬ 
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খ. উৎপাদনে যায়নি: 
[ই ক্দ্দ___ লা ভর75৭775্ছহ_ 
12১৯7০71577 
7. দম _ 1৬৮] ৮11 1৮৯০ 
1 জঞ্ট7777৬৮775571755575557775777া 


২০২০-২১ 


গ. উৎপাদন স্থগিত: 
1 ্তদবাা্্ণা ব্ক্লাল্ষ্তান্কনানভ্লাকজ্তান্দক্ল 


[ঘা ৯৮7515757527-57৯৬7 
1 ক্দ্দ7577714575777৯ ৮7৯৬ 
1 ন্দ77৯৯৮55৮77দ৮দ্শ্া কটা িচ্ছ 
[__ নদ ৮০7775৬7777172৮7৯ 
[__ চদলাটদ্71ভভা ্ছন71৯৬47557757 পাক 


সর্বমোট (বিসিএফ) ৩৯৮৯৯.১ | ২১৫৮১. | ২৮৪১৫.৭৭ | ৩০১২৬.১ | ৫৯৭.১৩ | ১৯১১০.৮১ | ৯৩০৪.৯৬ 
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য় য় য় ট এবং 

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৮৯ বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত 

আরএলএনজি সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২১৫.১ বিলিয়ন 
বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, যানবাহন, শিল্প, গৃহস্থালি ও ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ১১০৪.১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস 
বাণিজ্যিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ২০১৯-২০ সরবরাহ করা হয়েছে। সারণি ১০.১২ এবং লেখচিত্র ১০.৯ ও 
অর্থবছরে দেশজ গ্যাস উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৮২.৬১ ১০.১০-এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য 
বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত রিগ্যাসিফাইড এলএনজি উপস্থাপন করা হলোঃ 
(আরএলএনজি) সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২০৩ বিলিয়ন 
ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ১,০৮৫.৬১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস 
সরবরাহ করা হয়েছে৷ ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশজ গ্যাস 
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সারণি ১০.১২: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার 
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০.৯ ৬.০ 


লেখচিত্র ১০.৯: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার 
(২০১৯-২০ অর্থবছর) 


সারকারখানা 
শিল্প ১৬.০০% ৫.০০% 


চা-বাগান পান 
০.১০% এ 
বাণিজ্যক 
১.০০% 
গৃহস্থালি পু যা 


১৩.০০% সিএনজি 
৪.০০% মোটঃ ৯৯৪.৪ বিসিএফ 


৪৬.০০% 


লেখচিত্র ১০.১০: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার 
(২০২০-২১ অর্থবছর) 
ক্যাপটিভ 


পাওয়ার 
১৭.০০% 


১.০০% 


গৃহস্থালি 


১৩.০০% 


বিদ্যুৎ 
৪২.০০% 
সিএনজি মোটঃ ১০১৭.৫ বিসিএফ 
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উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। 
প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রক্ষেপণ 


দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ এর চাহিদার 
সাথে সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 0985 
99০0011৬150০1 7181 2017 অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে 
গ্যাসের চাহিদা ৪৬১০ এমএমসিএফডি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে 
গ্যাসের চাহিদা ৪,৭৮৭ এমএমসিএফডি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে 
গ্যাসের চাহিদা ৪,৯৩১ এমএমসিএফডি এবং ২০২৪-২৫ 
অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৫,০৭৯ এমএমসিএফডি এ উন্নীত 


হতে পারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে যেখানে শিল্পে গ্যাসের 
চাহিদা ১,০৪৪ এমএমসিএফডি নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে 
২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪৩৫ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করার 
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে৷ এছাড়া, বাণিজ্যিক ও চা 
খাতে গ্যাসের চাহিদা ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৮ 
এমএমসিএফডি নির্ধারিত হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছর 
পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সারণি ১০.১৩ এ প্রাকৃতিক 
গ্যাসের চাহিদার প্রক্ষেপন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো: 
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সারণি ১০.১৩: খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫) 


(এমএমসিএফডি) 
খাতসমুহ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

বিদ্যুৎ ২২১০ ২২৬৬ ২২৭৯ ২২৮৫ 
ক্যাপটিভ পাওয়ার ৪৩২ ৩৮৯ ৩৫০ ৩১৫ 
গৃহস্থালী ৪২৫ ৪৫৭ ৪৯০ ৫২৪ 
শিল্প ১০৪৪ ১১৬৯ ১২৯৯ ১৪৩৫ 
সার কারখানা ৩১৬ ৩১৬ ৩১৬ ৩১৬ 
সিএনজি ১৪৫ ১৫২ ১৫৯ ১৬৬ 
বাণিজ্যিক ও চা ৩৮ ৩৮ ৩৮ ৩৮ 
মোট ৪৬১০ ৪৭৮৭ ৪৯৩১ ৫০৭৯ 

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। 

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পেট্রোলিয়াম পণ্য 


দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য সরকার 
তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইটি 
ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপন করা 
হয়েছে, যাদের প্রতিটির এলএনজি ধারণ ক্ষমতা ১,৩৮,০০০ 
ঘনমিটার এবং রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ 
মিলিয়ন ঘনফুট। [09191916 12106159 131751980951। 140. 
(8757.) কর্তৃক স্থাপিত প্রথম এলএনজি টার্মিনাল আগস্ট 
২০১৮ এ কমিশনিং করা হয়। 90071001% [1.0 167001179] 
0০. 7. কর্তৃক স্থাপিত একই ক্ষমতার দ্বিতীয় এলএনজি 
টার্মিনাল এপ্রিল ২০১৯ এ কমিশনিং করা হয়। টার্মিনাল দুইটি 
কক্সবাজারের মহেশখালির নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। 
এছাড়া, সরকার কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১,০০০ 
মিলিয়ন ঘনফুট রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতার একটি স্থলভিত্তিক 
এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে৷ 
পেট্রোবাংলা এলএনজি ক্রয়ের জন্য 7২৪5-].819] [9101] 
045 00100100817 10. (3), 03817 এবং 01091) 11701105 
110061080018], 0171. (071])-এর সাথে দুইটি দীর্ঘমেয়াদী 
98165 17501:010956 /১৪921791015 (97) স্বাক্ষর করেছে। 
এছাড়া, স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত 
তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে 1185161 
১916 101011996 /১৪196107610 (1৬11১/১) স্বাক্ষরিত হয়েছে। 
দেশে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 
দীর্ঘমেয়াদে আরওএলএনজি আমদানি চুক্তি সম্পাদন ও 
কক্সবাজারের মহেশখালিতে এবং পটুয়াখালীর পায়রায় 


বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) পরিশোধিত ও 
অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, 
মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে 
দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ 
মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো 
নিশ্চিতকরণকল্পে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি 
নির্ভরতা কমিয়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধন 
ক্ষমতা বৃদ্ধির জন একটি নতুন ইউনিট ইআরএল ইউনিট-২ 
স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ 
ক্ষমতার নতুন ইউনিটসহ দেশের জ্বালানি তেল পরিশোধন 
ক্ষমতা হবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গভীর সমুদ্র বন্দর হতে 
পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য 
917516 70110 1৬109011175 (১11৬) ৮100) 19001916 1110011179 
প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত 
হওয়ার পর বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত ও 
অপরিশোধিত জ্বালানি তেল মাদার ভ্যাসেল থেকে সরাসরি 
পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাস করা সম্ভব হবে। চট্টগ্রাম হতে 
ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ 
প্রকল্পের কাজ চলছে। উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল 
পরিবহণের জন্য পিতলগঞ্জ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, 
ঢাকা পর্যন্ত জেট ফুয়েল পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের 
উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ আরো দ্বুত, সুষ্ঠু ও 
নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ডিজেল আমদানির জন্য শিলিগুড়ি 
মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর 
ডিপো পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা 
হবে। সারণি ১০.১৪ ও ১০.১৫ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০১০-১১ 


ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়টি সরকারের 
বিবেচনাধীন রয়েছে। 


অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত 
যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং 
পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৪০ 
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সারণি ১০.১৪: অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি 


অর্থবছর পরিমাণ (মেট্রিক টন) সিএন্ডএফ মিলিয়ন মাঃ ডলার কোটি টাকা 

২০১০-১১ ১৪০৯৩০২ ৯৭৮৮১ ৭০৩৭.০০ 

২০১১-১২ ১০৮৫৯৩৭ ৯১৯.২৬ ৭০৫৩.৫১ 

২০১২-১৩ ১২৯২১০২ ১০৬০.৩০ ৮৫৩৬.৭০ 

২০১৩-১৪ ১১৭৬৬৯৩ ৯৬৮.৫৫ ৭৯৫৭.২৯ 

২০১৪-১৫ ১৩০৩১৯৪ ৭৩৪.০০ ৫৭৩৯.৩৫ 

২০১৫-১৬ ১০৯৩১২০ ৩৩৬.১৫ ৩২২৫.৯২ 

২০১৬-১৭ ১৩৯১৬২৯ ৫১৪.১০ ৪১৩২.৩৫ 

২০১৭-১৮ ১১৭৩৬৪৭ ৫৬৫.৯৯ ৪৬০৩.৮১ 

২০১৮-১৯ ১৩৬১৮৭৭ ৭২৯.২৮ ৬০৮০.৩৯ 

২০১৯-২০ ১১৫১৯৬৩ ৪৫৫.৯১ ৩৮৫৪.৬৪ 

২০২০-২১ ১৪৩৪৬১৩ ৫৮৪.৬৪ ৪৯৬৬.৫২ 

২০২১-২২৯% ৮৭২২১১ ৪৯৩.৫৭ ৪২৩২.৪৭ 

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
সারণি ১০.১৫: পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি 
জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল লুব্িকেটিং অয়েল ফার্ণেস অয়েল 
মেঃ টন) (কোটি টাকা) টন) (কোটি টাকা) মেঃ টন) (কোটি টাকা) 

২০১০-১১ ২৪৮৮৪৫৬ ২১৪০৩.৬৯ 8৭৪৯ ৪৩.৭৫ ২৩০৫২৪ ১১২৩.১৭ 
২০১১-১২ ৩৪০৯৯৩৪ ২৭১১১.২৪ ৪৯৮০ ৫৩.১১ ৬৮০৯৮২ ৩৮১৯.০৭ 
২০১২-১৩ ২৮২৭১৬০ ২১৯৪৯.১০ ৪৮৫৩ ৩৮.৫৬ ৮০৩৬০৩ ৪৩৬৭.২৬ 
২০১৩-১৪ ৩১৫৮৩৪৩ ২৩৪৮৫.৫৬ ১০১৬১০১ ৫১৪৪.৬৮ 
২০১৪-১৫ ৩৪০৩৮৯০ ১৮৫৬৯.৬২ ৬৯১৭০৫ ২৭১৪.৩০ 
২০১৫-১৬ ৩৩৩৭৪২৬ ১১১১০.৩১ ৩৩৫১৫০ ৬৬০.৫২ 
২০১৬-১৭ ৩৮৭১৪৩২ ১৪৪৩৩.৯১ ৫২১১৯৯ ১২৪০.৬৬ 
২০১৭-১৮ ৪৮৯২০৮৯ ২৩৩০০.৬৭ রঃ ৬৫০৫৪০ ২০৯১.৫২ 
২০১৮-১৯ ৪২৮১৯৫৮ ২৩৩৭৬.৫০ ্ ৩১৮৬৩৪ ১২৮২.৪৯ 
২০১৯-২০ ৩৮৭৩১৩১ ১৭০৪৫.১৮ - ১৭৫৬৯৪ ৬৮৭.০৪ 
২০২০-২১ ৪১৪৪৭৬২ ১৬৬৯৪.৪০ - ৪৭৯২৪ ১৫১.৪১ 
২০২১-২২* ২৮৫৫৭৯৮ ১৭৯৩৩.০৭ - ১৩৯৭২৮ ৬৪৭.৭৮ 


উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি 


বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা 
অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি 
তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত 
জ্বালানি তেলের আন্তজাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। 
আন্তজাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও 
দীর্ঘদিন ধরে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে 
তেলের বিক্রয় মূল্যসহ শুক্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় 
বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল 


আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংকের ভর্তুকি দিতে 
হয়। তবে নভেম্বর ২০১৪ হতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের 
মূল্য হাস পাওয়ায় গত ৬ বছর (২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ 
অর্থবছর পর্যন্ত) সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে 
হয়নি। সারণি ১০.১৬ এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত 
ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ 
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সারণি ১০.১৬ ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির 


পরিমাণ 
ৃ সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ 


২০১২-১৩ ১৩৫৫৮.০০ 


২৪৭৮.০০ 


২০১৩-১৪ 


২০১৬-১৭ 
২০১৭-১৮ 


২০১৮-১৯ 


[০০৮ 


উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 

খনিজ সম্পদ 

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সরকারের 
রাজস্ব আদায়কারী একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে 
প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর জন্য সার্বিক 
ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারী ইজারা 
প্রদান করে থাকে। 

কয়লা 

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। 
আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ 
আনুমানিক ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ১৮৫ টিসিএফ 
প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। মজুদকৃত কয়লা থেকে ডিসেম্বর 
২০২১ পর্যন্ত উত্তোলিত মোট কয়লার পরিমাণ ১২.৭৬ মিলিয়ন 
টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি 
হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর ০.৮ 
মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দিনাজপুর 
জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে 
ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত 
কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও, দিনাজপুর 
জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়নের 
লক্ষ্যে পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি”র কার্য ত্রম ২০২০ সালে 


সম্পন্ন হয়। উক্ত স্টাডি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দিঘীপাড়া 
কয়লা ক্ষেত্রে মজুদ ৭০৬ মিলিয়ন টন কয়লার মধ্যে ভূগর্ভস্থ 
মাইনিং পদ্ধতিতে বাৎসরিক ৩ মিলিয়ন টন হারে ৩০ বছর 
সময়ে মোট ৯০ মিলিয়ন টন উত্তোলন করা সম্ভব। সারণি 
১০.১৭ এ কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও প্রাক্কলিত 
মজুদ দেখানো হলোঃ 

সারণি ১০.১৭ ঃ কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও 


প্রাক্কলিত মজুদ 
ত্রঃ | কয়লাক্ষেত্র | আবি | কয়লা স্তরের | মোট সম্ভাব্য মজুদ 
নং ক্কারের | গভীরতা (মিঃ মেঃ টন) 
সাল | (মিটার) 
১ বড়পুকুরিয়া ] ১৯৮৫ | ১১৮-৫০৯ ৪১০ 
২ দীঘিপাড়া |] ১৯৯৫ |] ৩২৮-৪৫৫ ৭০৬ 
৩ ফুলবাড়ি ১৯৯৭ ] ১৪১-২৭০ ৫৭২ 
৪ খালাসপীর | ১৯৮৯ |] ২২২-৫১৬ ৬৮৫ 
৫ জামালগঞ্জ | ১৯৬২ ৷ ৬৪০-১১৫৮ ৫৪৫০ 
মোট-৭৮২৩ 
উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ 
কঠিন শিলা 


কঠিন শিলার মোট মজুদের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন টন, যার 
মধ্যে ৭৩ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন 
ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর এবং নবাবগঞ্জ 
উপজেলায় ৫,৪০০ হেক্টর এলাকা হতে কঠিন শিলা 
উত্তোলনের জন্য ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা প্রদান করা হয়। 
হয়। গত মে ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে মোট উত্তোলিত শিলার পরিমাণ ৭.৫৩ মিলিয়ন 
মেট্রিক টন এবং বিক্রয়কৃত শিলার পরিমাণ ৭.৩৬ মিলিয়ন 
মেট্রিক টন। ইতোমধ্যে সমাপ্ত ফিজিবিলিটি স্টাডির ফলাফল 
অনুযায়ী প্রস্তাবিত ২.২৫ বর্গ কিলোমিটার নতুন খনি উন্নয়ন 
এলাকায় ৪০ বছরে মোট প্রায় ১১৩.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন 
গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা সম্ভব হবে। 

সাধারণ পাথর 

সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট এবং পার্বত্য 
বান্দরবান জেলায় গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভুক্ত সাধারণ 
পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর সমৃদ্ধ এলাকা/ কোয়ারির সংখ্যা 
৬০টি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক “পাথর উত্তোলনে সমস্যা ও 
চ্যালেঞ্জ শীর্ষক কমিটি গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও 
খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে 
সারাদেশের সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর ইজারা প্রদান 
কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে 
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সাদামাটি 

নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর জেলায় সাদামাটি/চীনামাটি 
পাওয়া যায়। দেশের সিরামিক শিল্পের কীচামাল হিসেবে 
সাদামাটি/চীনামাটি ব্যবহার করা হয়। 

সিলিকাবালু 

হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় সিলিকা 
বালু পাওয়া যায়। হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট জেলায় 
গেজেটভুক্ত মোট ৭৮টি সিলিকা বালু কোয়ারি রয়েছে৷ 
বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলায় গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভূক্ত 
ভূমিতে ২৩টি সিলিকা বালু কোয়ারির মধ্যে ৬টি কোয়ারি 
১৪২৮-২৯ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। 
মৌলভীবাজার জেলায় ৫২টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা 
প্রদান কার্যক্রম বতমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 

পিট 

মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পিট (পিট কয়লা) আবিষ্কৃত 
হয়েছে। আবিষ্কৃত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ 
মিলিয়ন টন। পিট কয়লা সহায়ক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়। 

খনিজ বালু/ভারী মণিক 

ভোলা, পটুয়াখালী এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও 
মহেশখালী উপজেলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ও নদী 
তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে৷ 
খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, রুটাইল, গানে, 
ইলমেটাইট এবং ম্যাগনেটাইট প্রধান। 

লৌহ আকরিক: 

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকার 
প্রায় ১০ বর্গ কি.মি (১০০০ হেক্টর) ভূমিতে লৌহ আকরিক 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরী প্রদান করা 
হয়েছে৷ 


খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও 
মুল্যায়ন 

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার 
করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) 
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক 
জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ 
মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ 
অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তন্ব বিষয়ক গবেষণা 
পরিচালনার দায়িত্রপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। ফলে এ 


অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ 
বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা 
কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও 
মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ- 
পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক 
বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ 
করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতান্ত্িক জরিপ অধিদপ্তরের 
প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কীচবালি, 
সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য 
খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। 


জিএসবি'র সাম্প্রতিক অর্জন 


৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০৯৭ বর্গ কিমি. এলাকায় 
ভূতান্ত্িক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে 


০ নওগী জেলার বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী 
ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় ৩০ মিটার পুরু (৬৭৫ 
মিটার গভীরতা) চুনাপাথর আবিষ্কার করেছে 

৪ দিনাজপুর হেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট 
ইউনিয়নে ভূপৃষ্টের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভিরে প্রায় ৫০ 
মিটার পূরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি 
নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যাবেক্ষণে আনুমানিক 
৫.০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের 
সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ১২৫০ মি.টন পাওয়া গেছে 

৪ “বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের 
উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের 
মাধ্যমে ব্রহ্মপুর, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর অববাহিকা 
থেকে বিভিন্ন বালির নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে 
জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওকক্সিন, 
কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মুল্যবান 
খনিজ চিহ্নিত করা হয়েছে৷ এতে ভারী খনিজের গড় 
পরিমাণ ৮.৯২ শতাংশ, যা আন্তজাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য 

হাইড্রোকার্বন ইউনিট 

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক 

শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুষায়ী 

বাংলাদেশ জাতীয় কয়লা নীতি সহ বিভিন্ন নীতিমালা, 

1৬০7], 91905 ১০001) 7১117 প্রণয়ন, গ্যাস চাহিদা, 

গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, 

পিএসসি”র জেআরসি/জেএমসি”র সভায় পর্যবেক্ষক 
হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চুক্তির 
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তন্তবাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং 
বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও 
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে। 


বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যাবস্থাপনা 


বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ 
ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, 
পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিক্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার 
ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত 
পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞ সেবা 
প্রদান করে থাকে। 


জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম 


এনাজি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক 
বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি 
বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা 
ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনাজি রেগুলেটরি 
কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় 
কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, 
বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ 
নিষ্পত্তি, এনাজি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, 


(৬1101) 0091০) প্রত্যাহার করা হয়েছে। দেশে 
বৈদ্যুতিক যানবাহনে ব্যাটারী চাজিং সহজিকরণের নিমিত্ত 
ব্যাটারীর চাজিং স্টেশনের জন্য এবং মাঝারি সেচ/কৃষিকাজে 
ব্যবহৃত পাম্পের স্বল্পমূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্তির লক্ষ্যে 
সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তণ করা হয়েছে৷ 
কোভিড-১৯ জনিত প্রার্দভাবজনিত কারণে আবাসিক বিদ্যুৎ 
গ্রাহকদের সুবিধার্থে দু'দফায় মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২০ 
পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মওকুফ করা 
হয়েছে। 


গ্যাস উন্নয়ন তহবিল 


দেশে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৩০ 
জুলাই জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস 
অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত দেশীয় 
কোম্পানীসমূুহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য গ্যাস উন্নয়ন 
তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে জুন ২০২১ পর্যন্ত 
সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৬,৭৭৫.৮৮ কোটি টাকা। 


বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল 


বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বান্ক) 
পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ 
পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১ 
ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে “বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল” গঠন 
করে। পরবর্তীতে কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের 


জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন 
বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ এনার্জি 
রেগুলেটরি কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিচে দেয়া 
হলোঃ 


ট্যারিফ নির্ধারণ 


বাংলাদেশ এনাজি রেগুলেটরি কমিশন আইন ও প্রবিধানমালা 
অনুসরণে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও গণশুনানির মাধ্যমে বিদ্যুতের 
পাইকারি (বান্ক) মূল্যহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং 
চাজ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণের খুচরা মূল্যহার এবং গ্যাস 
সঞ্চালন মূল্যহার (চাজ), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (চাজ) ও 
ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। কমিশন কর্তৃক 
আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী/নিম্নবিস্ত জনগোষ্ঠীকে স্বল্প মূল্যে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন (১-৫০ ইউনিট) ট্যারিফ 
নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকের কথা বিবেচনা করে 
বিদ্যুতের ও গ্যাসের ন্যুনতম বিল প্রত্যাহার করা হয়েছে। 
বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান প্রযোজ্য ন্যুনতম চার্জ 


আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডের জমার হার ১ ডিসেম্বর ২০১৭ 
হতে প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ 
টাকা পুননির্ধারণ করা হয়। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের 
পরিমাণ জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১,৬৪৪.৬৬ কোটি টাকা। 


জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল 


গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্ুুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ 
জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গ্যাসের সম্পদ মূল্য 
বিবেচনায় ভোক্তা স্বার্থে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল” গঠন করা 
হয়। উক্ত তহবিলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১২,৯১৭.৪৩ কোটি টাকা 
সংগৃহীত হয়েছে, যা তহবিলের রুপরেখা ও বিনিয়োগ 
নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে 
ব্যবহৃত হবে। 


লাইসেন্স প্রদান (বিদ্যুৎ সংক্রান্ত) 


কমিশন কর্তৃক ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (২৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ও বেসরকারি 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩,১২৬টি লাইসেন্স ইস্যু করা 
হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 
লাইসেস্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 
১৪,৫০০ মে: ও:| 


লাইসেন্স প্রদান (গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত) 


কমিশন কর্তৃক ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (২৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) গ্যাস খাতে সরকারি ও বেসরকারি 
বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৪৩৮টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। 
পেট্রোলিয়াম খাতে কমিশন কর্তৃক ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ 
অর্থবছর পর্যন্ত (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) বিভিন্ন 
ক্যাটাগরিতে মোট ৯৫৬টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। 

সালিসী কার্যক্রম 

বাংলাদেশ এনাজি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, 
২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার 
মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা 
হয়েছে। এ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ৩৪৬টি বিরোধ 
আবেদনের বিপরীতে ১৯৭টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন 


ইউটিলিটি সংস্থা/কোম্পানীসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা 
আনয়নের লক্ষ্যে একই মানদন্ডে আর্থিক হিসাব বিবরণী 
প্রস্তুতের জন্য [00101 955697 01 /১০০০০/9 প্রবর্তনের 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্যাস খাতের 


ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ 


এনার্জি খাতে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত 
কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, 
উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ 
নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, মিটার রিডিং বহির্ভীত বিল 
প্রতিরোধ, প্রি-পেইড এবং ইভিসি মিটার স্থাপন, মোবাইল 
বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ 
প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানাধরণের রেগুলেটরী কার্যক্রমের 
মাধ্যমে কমিশন ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে। 


এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম 


এনারজি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র 
সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান 
নিরুপন করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুণর্বাসন ও রক্ষনাবেক্ষণ 
এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস 
ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে কমিশন 
এনাজি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছে৷ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর তিনটি 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে এনাজি অডিট সম্পকীয় তথ্যাদি 
নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে বিইআরসিতে প্রেরণ করেছে। 


ই-লাইসেকব্সিং কার্যব্রম 


জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান 
কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্ুত করার 


সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক 
প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভূক্তকরণ, স্থায়ী সম্পদ ও 
ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রতিপালনের নিমিত্ত ১ 
জুলাই ২০১৮ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশ নং- 


লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি 
এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা 
হয়েছে৷ ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের 
বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স আবেদন ও প্রদান কার্যক্রম ই- 


২০১৮/০১ জারি করা হয়েছে। কমিশন বিদ্যুৎ খাতে অভিন্ন 
হিসাব পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ 
হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ বিতরণ 
সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন হিসাব 
পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম 
গ্রহণ করেছে৷ এছাড়া কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড 
সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল গ্যাস কোম্পানিসমূহে অভিন্ন 
হিসাব পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ 
করা হয়েছে। ওয়েব বেজড সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ চলমান 
রয়েছে। 


লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহীতাদের 
লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমছে। ফলে সেবা প্রার্থীরা 
ঝামেলা ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। 


গবেষণা কার্যন্রম 
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা 


সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ এনাজি রেগুলেটরী কমিশন এই 
খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। 


অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৪৫ 
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পরিবহন ও যোগাযোগ 


একাদশ অধ্যায় 


অত্যাধানিক ও সুপারিকালিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের আখ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেতে অত্যাবশাকীয় ও 
অপরিমেয় ভামিকা রাখে। আথ্গলিক ও আন্রজ্গাতিক পরিবহন এবং তথা ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়াকের্র সাথে 
বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমহিত পরিবহন ও যোগাযোগ বাবস্থা গড়ে তোলা একা জরুরি। 
বাংলাদেশ পরিসংখ]ন ব্যুরোর তথ মতে স্রিরযুল্যে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে পরিবহন, সংরক্ষণ ও 
যোগাযোগ” খাত এর অবদান যথারুমে ৭8৪ শতাংশ ও ৭. ৩৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার যথারুমে ৪.০৪ শতাংশ ও ৫. ০ 
শতাংশ (ভিতি বছর ২০১৫-১৬ বিবেচনায়)। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে পদ্মা সেতু 
মেটোরেল, বাস র্যাপিড ঠীনাজিট ঢাকা এলিভেট্ডে এক্সপ্রেসওয়ে, কণফুলী টানেল ও অনুরুপ বিভিন মেগা কলর 
অগ্াধিকার ভিতিতে বাজবায়নের উদ্যোগ এহণ করা হয়েছে এবং এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের জিডিপি প্রবাধিতে 
তবদান রাখবে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পযন্ত দেশে বিভির শ্রেণির মোট প্রায় ২১৪৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। 
পারিবেশবাবাব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নিভর্রিশীল মাধাম হিসেবে রেলের ভুমিকা অব্যাহত রাখার জন্য 
নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিক্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পযন্ত ৬টি পযার্য়ে বাজবায়নের জন্য 
৫৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা বায়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অভভুর্তি করা হয়েছে। বতর্মানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট 
রেলপথের দেঘা্ট ৩০৯৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ 
অভ্যররীণ নৌবন্দ্রসমূহের উন্নয়ন, অভ্যভরীণ নৌপথে কন্টেইনার প৭ পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কমর 
বাজবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তজাতিক বাণিজ্য চ্টগাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পর হয়ে থাকে। 
২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারী ২০২২ পয দেশে আমদানি-রগানিতে প্রবৃদ্ধির হার কাগোর্র ক্ষেত্রে গড়ে ৪.২১ শতাংশ 
এবও কম্ট্ইনারের ক্ষেতে গড়ে ১৮১ শতাংশ। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড 
বতর্মানে 9টি অভ্যন্তরীণ ও ১৯টি আউজর্াাতিক গভ্রব্যে সাভিস পরিচ্গালনা করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান 
মোট ১০.০৭ লক্ষ যা এবং ২৭২৪৭ টন কাগোরঁ পরিবহন করেছে। দেশের টোলিযোগাযোগ বাবস্যার আধুনিকায়ন এবং এর 
সান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বীভিন কাষর্িম এহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পযভি দেশে 
মোট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট এাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.১৫ কোটি ও ১২.২৮ কোটিতে। দেশের 
সবর্মোট' ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০% ব্যান্ডউইড্থ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি (বিএসাসিসিএল) বতর্মানে 
এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন প্রায় ২০৬০ জিবিপিএস (গিগাবাইট গার সেকেন্ড) / 
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (51)0) ও ৮ম পঞ্বাধিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ] ও যোগাযোগ 
গ্রয়ুতির ক্ষেত্রে বীভিন পদক্ষেপ এহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল ভরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধামে ত ও 
যোগাযোগ প্রযুতিন্র বাবহার ও প্রয়োগ তথ) প্রয়াতিিভিতিক কারিম পরিচালনার মাধমে জনগণের সেবা নাশ্চিতকরণ 
এবং ই-গভনেন্সি ও ই-কসাস পরবর্নের মাধামে আধ্নিক ও উন্নত ডিজিটাল বাঙ্লাদেশ বিনিমাণে বীভিন উন্নয়ন প্রকল্প ও 
কমসুচি বাজবায়নাধীন রয়েছে। 


আধুনিক পরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক ও 
আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ 
নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী 
উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা একান্ত জরুরী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য 
মতে, স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে 


“পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ” খাত এর অবদান যথাক্রমে 
৭.8৪ শতাংশ ও ৭.৩৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে 
৪.০৪ শতাংশ ও ৫.৭০ শতাংশ (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ 
বিবেচনায়)। এ প্রেক্ষিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত 
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং 90569179119 19৬০1017001 
09815 (9799) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। 


অধ্যায়-১১: পরিবহন ও যোগাযোগ । ১৪৭ 
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ক. সড়ক যোগাযোগ 
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সেওজ) 


সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সেওজ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে 
বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২৪৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক 
বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১৮.০ 
শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২২.০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক 
এবং ৬০.০ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ 


নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু 
এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। সওজ এর আওতায় 
বর্তমানে চালু ৪৬টি ফেরীঘাটে ১১৭টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী 
রয়েছে এবং ১২৯টি পন্টুন ও ৯০টি গ্যাংওয়ে এর মাধ্যমে 
ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে৷ এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক অংশের 
উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সওজের বিভিন্ন 
শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ 


সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ 


(দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে) 
বছর জাতীয় মহাসড়ক আঞ্চলিক মহাসড়ক ফিডার/জেলা মহাসড়ক মোট 
২০১০ ৩৪৭৮ ৪২২২ ১৩২৪৮ ২০৯৪৮ 
২০১১ ৩৪৯২ ৪২৬৮ ১৩২৮০ ২১০৪০ 
২০১২ ৩৫৩৮ ৪২৭৬ ১৩৪৫৮ ২১২৭২ 
২০১৩ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ ২১৪৫৪ 
২০১৪ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ ২১৪৫৪ 
২০১৫ ৩৫৪৪ ৪২৭৮ ১৩৬৫৯ ২১৪৮১ 
২০১৬ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ ২১৩০২ 
২০১৭ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ ২১৩০২ 
২০১৮ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ ২১৩০২ 
২০১৯ ৩৯০৬ ৪8৪৮৩ ১৩২০৭ ২১৫৯৬ 
২০২০ ৩৯০৬ ৪৭৬৭ ১৩৪২৩ ২২০৯৬ 
২০২১ ৩৯৪৪ ৪৮৮৩ ১৩৫৯২ ২২,৪১৯ 
২০২২% ৩৯৯০ ৪৮৯৭ ১৩৫৪৫ ২২৪৩৩ 


উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার 
লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি 
(এডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মোট ১৭০টি 
উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে 
উন্নয়ন প্রকলে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমান ১৯,৬৫৬.৯৬ 
কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন 
১৬,১৩৮.৪৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ 
৩,৫১৮.৫২ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে উন্নয়ন 
কর্মকান্ডের জন্য জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয় 
৭,২৬৬.৫২ কোটি টাকা। 


পরিবহন সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি 
খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে 
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে 
বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। 
তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 
অনুমোদিত হয়েছে- 


৬ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা 
বাইপাস) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প; 

৪ হাতিরবিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড 
কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক 
(চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) 
চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প; 

৪ উভয় পাশে ২ লেন বিশিষ্ট সার্ভিস লেন নির্মাণসহ 
গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ 
প্রকল্প ২২ কিলোমিটার); 

৬ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ 
প্রকল্প; 

৬ ই ঢাকা আউটার রিং রোড (দক্ষিণ অংশ) নির্মাণ প্রকল্প; 

৬ ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ উন্নয়ন প্রকল্প। 


নতুন নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন 


৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 
মহাসড়ক আইন, ২০২১ পাশ হয়। সড়ক পরিবহন আইন 
২০১৮ ইতোমধ্যে কার্ষধকর করা হয়েছে। বর্তমানে এর 
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আওতায় বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। এছাড়া বিদ্যমান 
হাইওয়ে আইন-১৯২৫ এবং টোল আইন-১৮৫১ যুগোপযোগী 
করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে৷ ইতোপূর্বে 
সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়োচিত ও 
অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ 
তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ অনুমোদিত হয়েছে। সাম্প্রতিক 
উদ্যোগ হিসাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে “সওজ 
বৃক্ষরোপণ ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০, সংক্রান্ত 
প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। 


একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ 
অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় মহাসড়কসমূহে 
ইন্টেলিজেন্ট ট্রা্সপোর্টেশন সিস্টেম বা 175 স্থাপনের জন্য 
কোরিয়ান সরকারের 110051709010108] 
(90106180101 4১৪670195 (10104) এর সহায়তায় 
11010105115 016 7২6119101115 8100 9৪161 11) 13810101791 
17151)5/85 05017110015 01138115190651) 09 1110090010115 
9% 005) 11791115017 11181051001 951০175 প্রকল্প 
অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। 


নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে [0 [9০০৪০ ০? 
4৯০01000017 [২0990 ১916৮ 2011-2020 এবং 
90511091)16 1)০৮9101077001 098] (5799) এর আওতায় 
বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। 


[২01521) 


[ব9010109] 1২990 ১৪6৮ 90:806510 /১০6101) 1181) এর 
আলোকে “টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য 
৪টি জাতীয় মহাসড়ক যথাঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক, ঢাকা-সিলেট 
সড়ক, ঢাকা-রংপুর সড়ক ও ঢাকা-খুলনা সড়ক এর পার্থ 
পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধাসহ বিশ্রামাগার 
স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 


বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৩৬০ মিলিয়ন ডলারের 


18808190951) 7২০৪] 586 71021থ10) (31২০7), প্রকল্প 
প্রস্তুত করা হয়েছে যার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। এ প্রকল্পের 
উল্লেখযোগ্য দফাসমূহ হচ্ছে- রোড সেফটি সেল, আধুনিক 
সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দুর্ঘটনা তথ্য কেন্দ্র, ডিজিটাল 
17700109176 সিস্টেম, রোড সেফটি কাজের স্ট্যান্ডার্ড, 
যানবাহন পর্যবেক্ষন কেন্দ্র ও ড্রাইভারদের জন্য প্রশিক্ষণ 
ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা, 705(-0:51) 7২০9907০ সিস্টেম তৈরী, 


জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সড়ক নিরাপত্তার উপর গবেষণা ও 
উন্নয়নের ব্যবস্থা। 


সম্প্রতি সড়ক নেটওয়ার্কের ৩০০ কিলোমিটার অংশে রোড 
সেফটি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ২৫৫ 
কিলোমিটার সড়কের রোড সেফটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে 
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। 


সড়ক নেটওয়ার্কে অবস্থিত ৬৯৩টি ইন্টারসেকশন উন্নয়নের 
নিমিত্ত একটি স্টাডি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত স্টাডি 
অনুযায়ী যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 
বিভিন্ন সড়কের ইন্টারসেকশন ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। 


সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা 
নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক ১১১টি 
সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ 
কার্যক্রম অব্যাহত আছে। 


২৫২টি ব্ল্যাকস্পটের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৭২টি ব্লযাকস্পট উন্নয়ন 
প্রকল্পের আওতায় ও স্থানীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন করা 
হয়েছে৷ অবশিষ্ট ৮০টি ব্ল্যাকস্পট উন্নয়নের জন্য জিওবি 
অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 
“জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন 
প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের 
উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সার্বিক সড়ক 
নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাইন সিগন্যাল ও রোড 
মার্কিং, বাস-বে নির্মাণসহ মহাসড়কে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান 
এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরের উন্নয়ন সাধন করা। 


টোল আদায় 


সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও 
ফেরীসমূহে চলাচলকারী যানবাহন হতে ২০২০-২০২১ 
অর্থবছরে ৯১৫.৫৪ কোটি টাকা টোল হিসাবে আদায় করা হয়! 
২০২১-২০২২ জোনুয়ারী পর্যন্ত) অর্থ বছরে সর্বমোট ৫৮৩.২২ 
কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। 

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যন্রম 
পরিবেশ সহায়ক পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে 
[5111101017010021 111000806 43995310017 (121১) এর 
মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব নির্ণয় 
করা হয়। পরিবহন খাতের অংশ হিসেবে [ব৪01008119 
1919171011760 (00010010101 (বা) এর লক্ষ্যমাত্রা 
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অনুসরণ করে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমণ কমানোর লক্ষ্যে সড়ক 
ও জনপথ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। 


বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার সড়কসমূহে জলবায়ু 
পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বিগত 
অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের অধীন বিস্তারিত বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও জলবায়ু সহিষ্ণ সড়ক অবকাঠামো 
নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 
ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে হাওড় 
অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তারিত স্টাডির মাধ্যমে পরিবেশ 
সহায়ক সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের 
প্রক্রিয়া চলমান আছে। 


সড়ক নির্মাণের একটি প্রধান উপকরণ 13110]. 00105 
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। 73110 0015 এর ব্যবহার হাসের 
উদ্দেশ্যে এর পরিবর্তে অন্যান্য কৃত্রিম উপকরণ (যেমন 919০] 
91885) ব্যবহারের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক 
গবেষণাগারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 


স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) 


স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক পল্লী 
অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য 
কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-৩০ সাল মেয়াদে 


একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কার্যক্রম 
গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি বিগত এক যুগে ২০০৯-১০ 
হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত প্রায় 
৬৭,৫১৪ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে৷ ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত এলজিইডি গ্রামীণ 
অঞ্চলে ৩,৩৯,৫১৪ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। 
এছাড়াও ৫,৭৩১টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, 
৩,৩৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩৬০টি 
উপজেলা কমরপ্লেক্স নির্মাণ, ১৭৬২টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ 
করেছে। অধিকন্তু ২৫,৬২৬ কি.মি. রাস্তার উপর গাছ রোপণ 
করেছে। 


টেকসই নগর উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্ব 
শর্ত। এ ক্ষেত্রে এলজিইডি বিগত ১৪ বছরে নগরাঞ্চলে টেকসই 
যোগাযোগ ব্যবস্থার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 
১২,১৬৩ কি.মি. রাস্তা/ ফুটপাত এবং ১৯,৩৯০ মিটার ব্বীজ/ 
কালভার্ট নির্মাণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, 
২০২২ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে 
গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১১.২: এলজিইডি”র অধীনে পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নয়ন 


কার্যন্রম 


২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ |২০১৩-১৪| ২০১৪-১৫ 


২০১৫-১৬ 


২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ |] ২০১৮-১৯ |২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
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১ 


২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 


৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 


১৫ 


পাকা রাস্তা 
(কি:মি:) 


নির্মাণ মি:) 
নগর অঞ্চলে 


নগর অঞ্চলে 


ব্রিজ/কালভার্ট 


নির্মাণ (মি:) 


নির্মাণ/ পুনর্বাসন 


সড়ক ও ফুটপাত 
নির্মাণ (কি:মি:) 


৪০২৩ ৪৬১৪ ৪৯০৫ ৬৬৩৯ ৬৫৪৯ ৫৯৯০ 


ব্রিজ/কালভাট 


২৯৩৬৩ | ৩৮৫০২ | ২৬৪১৫ ২৭৫৭ ৩২৭০৭ ২৯০০০ 


৯২ ৭০ ৪৬৮ ৭১৭ ৬৯৮ ১৩১৫ 


২৫০ ৭৯১ ৬২৭ ৭৮৪ ১০১১ ১২৪০ 


উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারী ২০২২ পযন্ত 


জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত 
এলজিইডির কার্যক্রম 

র্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনক্রান্ট্রীাকচার মেইনস্ট্রিমিং 
(সিআরআইএম) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো এলজিইডির 
পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তন্বাবধায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে 
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কাঠামোকে অন্তরভক্ত করা। এ 
প্রকল্পের মাধ্যমে রক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল 


২৮৫০০ 


১১১০ 


৯১৫ 


৫২০০ ৮৫৩৪ ৫৪০০ ৫৫০০ ৩১০০ ২২৪৭ 


৩২০০০ ২৯৭০০ ৩০০০০ ৭৯৭৮ ১৮০০০ ১০২৯২ 


১০৩৭ ১২৫৬ ১৭৪৬ ২৩৩২ ৭১০ ৬১২ 


৭৯৫ ১১৬৭ ৩৬১৫ ২৫৩৮ ৩৮৫৭ ১৮০০ 


ইনফ্রান্ট্রাকচার সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ভোলা, বরগুনা ও সাতক্ষীরা 
জেলায় ৪৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৮২ কি.মি. 
আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ নির্মাণ, 
পয়ঃনিক্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং 
পরিবহন খাতের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। 


এলজিইডি উপকূলীয় দুর্যোগপ্রবণ ৬টি জেলার ২৪টি উপজেলায় 
“জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প” বাস্তবায়ন 


অধ্যায়-১১: পরিবহন ও যোগাযোগ ১৫০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


করছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬৮.১৫ কিলোমিটার 
গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন, ৬৪.১৮ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক 
উন্নয়ন, ৬০০.৮৯ মিটার ড্রেন তৈরি, ৪৫ কিলোমিটার খাল 
পুনঃখনন সম্পন্ন করা হয়েছে। 


সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত 
থেকে উপকৃলীয় পল্লী এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় 
এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প 
(এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় জেলাগুলো হচ্ছে - 
বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, 
ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে 
৪১৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ১০০টি বিদ্যমান 
আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হয়েছে। 


বাংলাদেশ রোড ট্রাব্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) 


বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সড়ক 
পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তন্বাবধান ও শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। বিআরটিএ”র ৫৭টি 
জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস এর মাধ্যমে 
এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মুল 
কাজ হলো- মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান 
এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু। বিআরটিএ 
পরিবহন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, 
পরিবেশ দূষণ রোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ”র 
সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিয়ে উল্লেখ করা 
হলোঃ 


৬ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের 
জন্য কোরিয়ান আন্তজাতিক সহযোগি সংস্থার আর্থিক 
ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ”র মিরপুরস্থ ঢাকা 
মেট্রো সার্কেল-১ এ গত অক্টোবর ২০১৬ থেকে ২ লেন 
বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) এর 
মাধ্যমে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে৷ 
সম্প্রতি একই অফিসে আরও ১২ লেন বিশিষ্ট ভিআইসি 
স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 

৬ জনগণের দোরগৌড়ায় বিআরটিএ”র সকল সেবা পৌছে 
দেয়ার লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) 
নামে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে৷ 
পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ”র সকল সেবা বিআরটিএ সার্ভিস 
পোর্টাল (বিএসপি) এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদানের 
ব্যবস্থা করা হবে। 


গ অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি 
আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। 

৬ ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে 
আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব 


সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
৬ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট 


মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ 
ও সুরক্ষিত রাখার নিমিন্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন 
করা হয়েছে৷ 

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ও দক্ষ চালক তৈরির 
লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় 731২]:/ 01906 0810. ৬1০01 
10115110511 950105,119110115 8110 1৬] 01010001100956 
0910191 (911)7"70) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়ে। 

৪ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে 
আনার লক্ষ্যে ২800178] 7২০৪০ 98165 90:809510 
/৯০0101) 72191) ২০২১-২৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা 
হয়েছে৷ “গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ 
করি' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে 
জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন করা হয়েছে। 

গ ব্যক্তি মালিকানাধীন মোটরযান ভাড়ায় পরিচালনার 
লক্ষ্যে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ প্রবর্তন 
করা হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৪টি 
রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অধীন মোট 
২৭,৮৮২টি মোটরযান রাইডশেয়ারিং মোটরযান 
বিআরটিএ থেকে এনলিন্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণ করে 
রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা করছে। 

* ২০২০ সাল থেকে মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট 
প্রদান উন্মুক্ত করা হয়েছে। যেকোনো মোটরযানের 
ফিটনেস সনদ বিআরটিএ”র যে কোন সার্কেল অফিস 
হতে গ্রহণ করা যায়। 


বিআরটিএ”র ২০২১-২২ অর্থবছরের ২,৪০০.০০ কোটি টাকা 
রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত 
১,১২৭.৯৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ২০১০-১১ 
অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত 
রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ*র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি 
১১.৩-এ দেখানো হলোঃ 
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সারণি ১১.৩: বিআরটিএ”র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও 
আদায় 


কোটি টাকায় 
অর্থবছর লক্ষ্যমাত্রা আদায় ৪ 
২০১০-১১ ৯০৮.৫৬ ৬৮৫.৬০ ৭৫.৪৬ 
২০১১-১২ ৯০৩.৫৯ ৬৪২.৩৭ ৭১.০৯ 
২০১২-১৩ ১১০১.২৫ ৭৬৯.৮৬ ৬৯.৯১ 
২০১৩-১৪ ১১৫৬.৬০ ৯৫২.২৫ ৮২.৩৩ 
২০১৪-১৫ ১২৪৯.২৩ ১০৬২.২৯ ৮৫.০৪ 
২০১৫-১৬ ১৩৫৪.০১ ১৬১৯.০২ ১১৯.৫৭ 
২০১৬-১৭ ১৭৭১.৮৪ ১৪৬৯.৮৬ ৮২.৯৬ 
২০১৭-১৮ ১৮০৫.৫১ ১৫৪৫.০৭ ৮৫.৫৭ 
২০১৮-১৯ ১৮৩৪.১৪ ১৮২৫.৮৩ ৯৯.৫৫ 
২০১৯-২০ ২০১৭.৯২ ১৬৮১.৬৭ ৮৩.৩৪ 
২০২০-২১ ২২৩৫ ১৬২৭ ৭২.৭৯ 
২০২১-২২*% ২৪০০ ১১২৭.৯৫ ৪৬.৯৯ 
উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারী ২০২২ পরন্ত। 


বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) 


দেশের পরিবহন খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং 
তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের 
লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) 
দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ 
সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন 
করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি”র যানবহরে মোট ১,৬০০টি 
বাস ও ৫৮৯টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২২টি বাস ডিপো ও 
২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে। 


বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যব্রমসমূহের অগ্রগতি: 


৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী পরিবহনসহ বিভিন্ন সরকারি ও 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে 
মোট ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৩৫৮টি স্টাফ বাস 
পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের 
যাতায়াতের সুবিধার্থে চট্টগ্রামে জেলা পরিষদের 
তত্বাবধানে ১০টি দ্বিতল বাস নিয়মিত চলাচল করছে। 

* বর্তমানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ঢাকা মহানগরীতে 
০৬টি বাস ০৬টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে। 

৬ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 
বিআরটিসি”র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা 
প্রদান করা হচ্ছে৷ মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য 
প্রতিটি বাসে ১৫টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা 
হচ্ছে এবং বিআরিটিসি”র বাস ধুমপান মুক্ত করা হয়েছে। 


৬ নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে ঈদ, হজ্ব, বিশ্ব ইজতেমাসহ 
জাতীয় দুর্যোগ (যেমন কোভিড-১৯)/জরুরী প্রয়োজনে 
বিআরটিসি বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান করে থাকে। 

ঙ ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, 
আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট- 
শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা 
রুটে বিআরটিসি”র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। 

৬ ২০১৯ সালে সংগ্রহকৃত ৫০১টি বাস ও ০১টি ট্রাকে ৬13 
(৬০171010 11190101115 ১9991) চালু করা হয়েছে৷ 
পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি”র সকল বাস)ট্রাকে ৬5 চালুর 
পরিকল্পনাও রয়েছে। 

৬ “দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য 
বিআরটিসি”র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক 
প্রকল্পটি গত ২০/০৩/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। এ 
প্রকল্পের আওতায় ২১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবন 
নির্মাণসহ ২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ 
সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। 

অর্থ বিভাগের আওতায় 97 প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী 
০৫ বছরে ০১ (এক) লক্ষ দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে একটি 
কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিআরটিসি”র 
মাধ্যমে ০৫ বছরে ৪৭,৫০০ জনকে দক্ষ চালক হিসেবে 
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১ম পর্যায়ে ১৪,৭০০ জন ও ২য় 
পর্যায়ে ৮,১০০ জন ও ৩য় পর্যায়ে ১৭,৭০০ জন 
প্রশিক্ষাণার্থীর প্রশিক্ষণ সমান্ত হয়েছে। 

৪ মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি 
বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন 
জেলায় বিআরটিসি”র প্রচলিত নিয়মে ২০টি ট্রেনিং 
ইনস্টিটিউট/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (০8টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও 
১৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ (২২ ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ৬,৯৫২ ও ৯,০৬৩ 
প্রশিক্ষণার্থীকে পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। 

৬ যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে 
২০০৯-২০২১ পর্যন্ত সময়ে বিআরটিসির বাস বহরে 
বিভিন্ন ধরনের ১,৫৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে। 


সারণি ১১.৪-এ ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের 
রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ 
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সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজন্ব আয়-ব্যয় 


(কোটি টাকায়) 

২০১০-১১ ১১৫.১১ ১০৯.৮৪ ৫.২৭ 
২০১১-১২ ১৭৩.৬০ ১৭১.৯০ ১.৭০ 
২০১২-১৩ ২০১.৭০ ১৯৮.৪৮ ৩.২২ 
২০১৩-১৪ ২৪৩.১১ ২৩৩.৫৩ ৯.৫৮ 
২০১৪-১৫ ২৩৪.০৭ ২৩০.৫১ ৩.৫৬ 
২০১৫-১৬ ২৬৬.৩৬ ২৫৮.৩১ ৮.০৫ 
২০১৬-১৭ ২৬২৫৫ ২৬৭.৬০ -৫.০৫ 
২০১৭-১৮ ২৫৩.১৮ ২৫৬.১০ -২.৯২ 
২০১৮-১৯ ২৫৮.৮৮ ২৫৯.৮২ -০.৯৪ 
২০১৯-২০ ৩৪৯.২৮ ৩২৪.৪৩ ২৪.৮৫ 
২০২০-২১ ৩২৪.৪৬ ২৯৯.৬৮ ২৪.৭৮ 
২০২১-২২* ২৯৭.৭৮ ২৭০.৪০ ২৭.৩৮ 

উৎসঃ বিআরটিসি। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথন্ত। 

এছাড়া বিআরটিসি “ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ভর্তি প্রক্রিয়া 


ডিজিটালাইজেশন”, “অনলাইন টিকেট বিক্রয় সেবা প্রদান (ই- 
টিকেটিং)” এবং “অবসরোত্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাটুইটি 
প্রদান” শীর্ষক ০৩টি সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 


ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) 


ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ঢাকা মহানগরী ও 
পাশ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার 
লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিটিসিএর আওতাভুক্ত 
এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার, এর আওতাধীন 
জেলাগুলো হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, 
গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা। বর্তমানে ডিটিসিএ এর 
আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন 
পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে 
থাকে। 


ডিটিসিএ+র উল্লেখযোগ্য কার্যভ্রমসমূহের অগ্রগতি 


০ গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পরিবহন পরিকল্পনার 
অংশ হিসাবে ডিটিসিএ 41918180101. ০07 
€01001)191)617516 11181051001 1৬195691 1191) 101 
81858176817] 8110 008511)01 019 (০01000181101” 
শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া চট্রগ্রাম শহরে 
“11908180101 07 05010000161)01791৬6 171:81791)01 
৬1950611181) 510) 116-198511011169 900 01 
৬1955 [81010 11191051০৬0 101 01780605781) 
1০.0101168 £১০৪” শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের 
প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। 


৬  9৬/২]২]' 0210 ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম 
যেমন-মেট্রোরেল, বাস র্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ 


রেলওয়ে, বিআরটিসি” বাস, বিআইডব্িউটিসি”র নৌযান 
ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে 
যাতায়াতের লক্ষ্যে 9-019211775 [79059 ২০১৭ সালে 
প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং “র্যাপিড পাস+ নামে স্মার্ট কার্ড 
চালু করা হয়। ২০১৮ সালে ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ করা 
হয়েছে। আরো বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যে 
ক্লিয়ারিং হাউজ প্রজেক্ট ফেজ-২ শুরুর কাজ চলমান 
আছে। 

৪টি ইন্টারসেকশনের (গুলশান-১, মহাখালী, পল্টন ও 
গুলিস্তানের ইন্টারসেকশন এলাকায়) ভৌত উন্নয়ন ও 
11016111061) 11191051001080101)  ১990]07 (105) 
নিয়ন্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে ঢাকায় জানজট হাসের লক্ষ্যে “ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড 
ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে 
যা শীঘ্বই সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্ের আওতায় 
কর্মপরিকল্পনা ও ম্যানুয়ালের খসড়া জাপানি বিশেষজ্ঞ 
দল কর্তৃক প্রস্তুত হবে যা [1৩ স্থাপনের পর প্রাপ্ত 
তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে চুড়ান্ত করা হবে। 

“বাস ডিপো ও টার্মিনাল সম্ভাব্যতা যাচাই এবং কনসেপ্ট 
ডিজাইন" প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তঃজেলা ও সিটি বাস 
টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ঢাকা শহরের চারদিকে ১০টি 
উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরামর্শক 
প্রতিষ্ঠান [00011] [২০01 দাখিল করেছে। 

ডিটিসিএ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের 
নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে 
ডিটিসিএ হতে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল 
(11810 (01100190100) সংক্রান্ত নক্সা অনুমোদনের 
বিধান রয়েছে। [18170 11010901 4১539351001) (14১) 
এর মাধ্যমে এ বিষয়ে অনাপত্তি দেয়া হচ্ছে। 174. 
প্রতিবেদনের সুপারিশে বহুতল ভবন/সংশ্লিষ্ট আবাসিক 
প্রকল্প এলাকায় সৃষ্ট যানজট দূরীকরণে কর্মপরিকল্পনাও 
উল্লেখ থাকবে । 

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী 
ডিটিসিএ'তে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি রোড সেফটি সেল 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া সড়কে নিরাপত্তা আনয়নের 
লক্ষ্যে ডিটিসিএঞর আওতায় “২০৪০ 59৪0 
৬1079501001 800 089199015 701101097” শীর্ষক 
প্রকল্পের মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করা হবে। 
1২০51590. 907806510 11175001 111) (0২57) এর 
সুপারিশের আলোকে ঢাকাকে বাইপাস করে 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন 
করার জন্য ঢাকার আউটার রিং রোড এর সম্ভাব্যতা 


অধ্যায়-১১: পরিবহন ও যোগাযোগ। ১৫৩ 


2,00,009০0+ 302561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


00111100192 1010 501016101 91010 -১৯ 01611292] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


যাচাইয়ের জন্য “ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার 
রিং রোডঃ ইন্টার্ন, ওয়েস্টার্ন, নর্দান পার্ট প্রকল্প” শীর্ষক 
প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) 
ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্বতী এলাকার যানজট 
নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন 101)9109 
11955 107:81051 00111090179 [41171160 ()৬ণ'0.) কর্তৃক 
২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি 1৬155 7২010 11:917511 (বা) বা 
মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে 
তোলার নিমিত্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছে। 
গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলোঃ 


সারণি ১১.৫: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর 
সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০ 


এমআরটি লাইনের নাম ; পর্যায় | সভাবয সার টা 

এমআরটি লাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াল 
এমআরটি লাইন-১ ২০২৬ 

এমআরটি লাইন-৫: | দ্বিতীয় 

নর্দার্ন রুট ২০২৮ উড়াল ও 
এমআরটি লাইন-৫: পাতাল 
সাউদার্ন রুট টি কি 

এমআরটি লাইন-২ 09 ২০৩০ 

এমআরটি লাইন-৪ ২০৩০ পাতাল 


উৎস:সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। 


*]াংণ' [11)6-6: সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা 
হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি 
লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১৬টি স্টেশন 
বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৬ এর মাধ্যমে দৈনিক ৫(ৌঁচ) লক্ষ 
যাত্রী পরিবহন সক্ষম হবে। ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত 
সার্বিক গড় অগ্রগতি ৭৫.৩৯%। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য 
নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগীও অংশে পূর্ত 
কাজের অগ্রগতি ৯০.৪২%। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য 
নির্ধারিত আগারগীও থেকে মতিঝিল অংশে পূর্ত কাজের 
অগ্রগতি ৭৪.৪২%। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম 
এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ 
কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৭৩.৭৯%। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ 
তারিখ কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২২ 
কি.মি. দৈর্ঘ্যের ভায়াডাক্টের সর্বশেষ সেগমেন্টটি উত্তোলনের 
মাধ্যমে ভায়াডাক্টুরের সম্পূর্ণ অংশের 177609007 সম্পন্ন 
হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০ সেট মেট্রো ট্রেন উত্তরা ডিপোতে এসে 
পৌছেছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সরকার বাংলাদেশের 


প্রথম উড়াল মেট্রো ট্রেন উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে আগারগীও পর্যন্ত 
আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে মতিঝিল থেকে কমলাপুর 
পর্যন্ত এমআরটি লাইন-৬কে ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার 
নিমিত্ত [99181190 [99518 সহ আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্যক্রম 
সম্পন্ন হয়েছে। 

[এনা [1106-1: মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ কেমলাপুর 
থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং 
নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ 
কিলোমিটার উড়াল ) এবং ১২টি পাতাল স্টেশন ও ৯টি উড়াল 
স্টেশন মোট ২১টি স্টেশনবিশিষ্ট এমআরটি লাইন-১ এর 
[99091190 199515 চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম 
পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপো ও ডিপো এক্সেস 
করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ 
উপজেলার ৯২.৯৭২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান 
আছে। নির্মাণ কাজ তন্বাবধানের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 
এবং পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী 
প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এমআরটি লাইন-১ এর 
প্যাকেজ ০7১05 ও ০-06 এর প্রাক-যোগ্যতার দলিলাদি 
(1০00091111081101] [)09০01776105) গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
তারিখ আন্বান করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এমআরটি 
লাইন-১ চালু হলে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে 
সক্ষম হবে। 

1৬1২] [17)6-5 (070)671) 1২07066): হেমায়েতপুর হতে 
ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ 
(পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ 
কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) 
বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৫ এর 17985101110 9000 ও 
79510 199515]) সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা জেলার সাভার 
উপজেলার ৪০.১৮২২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ ও 19919119 
[9০51] এর কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসে এমআরটি লাইন-৫ চালু হলে দৈনিক ১২ লক্ষ ৩০ 
হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে। 


[তা [.11)6-5 (900(0)0]7) [২07166): গাবতলী থেকে 
বালুরপাড় পর্যন্ত মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (১২.৮০ 
কিলোমিটার পাতাল এবং ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল) 
এমআরটি লাইন-৫ এবং ১৫টি স্টেশন নির্মাণের নিমিত্ত 
সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ডিজাইন ও ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য গত 
০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখ থেকে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 
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কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানা এলাকায় ডিপো 
ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য সর্বমোট ৯৯.৩৩৯ 
হেক্টর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি 
সম্পন্ন হলে দৈনিক ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ যাত্রী যাতায়াত 
করতে সক্ষম হবে। 

[৬] ]17)6-2: ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম 
রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার 
দীর্ঘ 929 ভিত্তিতে 7৮ পদ্ধতিতে [াংণ' ].110০-2 নির্মাণের 


দিক থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরাঘিত করার লক্ষ্যে 
১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু 
সেতু নির্মাণ করা হয়। রাজধানী ঢাকা হতে দেশের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ 
সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, 
গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা 
হয়েছে৷ 

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর 


লক্ষ্যে জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক 
স্বাক্ষরিত হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় জাপান ও 
বাংলাদেশের অংশগ্রহণে গত ২৪ ফেব্ুয়ারি ২০২১ তারিখ 
চতুর্থ প্ল্যাটফর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। [াংণ' 1106-2 এর 


হওয়ায় বিপণনের সুবিধার কারণে উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি 
উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 


কৃষক তার পণ্যের ন্যাধ্যমূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য 


ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার 


বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ 


ডেমরা এলাকায় গ্রীন মডেল টাউন এবং আমুলিয়া মডেল 
টাউন এর মধ্যবর্তী স্থানে মোট ৬৫ গেঁয়ষটি) হেক্টর ভূমি 
প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 

1৬]ছ২]' ]1716-4: ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ 
রুটে এমআরটি লাইন-৪ নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। 
21151 (071678660. 1)6৮6101)7116786 (1101)) [7011): 
বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ভাড়া 
আদায়ের আয় থেকে লাভজনকভাবে মেট্রোরেল পরিচালনা 
করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে [00-0019 70510959 হিসেবে 
এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে 
7:09 চাঞ০ নির্মাণের নিমিত্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর 
নিকট থেকে ২৮.৬১৭ একর ভূমি বরাদ্দ গ্রহণ করা হয়েছে৷ 
এমআরটি লাইন-৬ এর রুট গ্যালাইনমেন্টে অবস্থিত উত্তরা 
উত্তর, আগারগীও, ফার্মগেইট এবং কমলাপুর মেট্রোরেল 
স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ০৪টি স্টেশন প্লাজা নির্মাণের নিমিত্ত 
ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। 

সেতু বিভাগ 

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তুর্ধধ দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড 
এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, 
এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং 
রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের 
আওতায় একমাত্র সংস্থা “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ” এর 
উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিয়রুপঃ 

ববন্ধু সেতু 

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু”টি অঞ্চলকে একীভূত করে 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক 


অবদান রাখছে। 


২০১০-১১ থেকে ২০২০-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ 
সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১১.৬: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ 


(কোটি টাকায়) 
অর্থ বসর রাজস্ব আদায় 
২০১০-১১ ২৬৭.৬৬ 
২০১১-১২ ৩০৪.৬৬ 
২০১২-১৩ ৩২৫.২০ 
২০১৩-১৪ ৩২৩.৩৮ 
২০১৪-১৫ ৩৪৯.০৮ 
২০১৫-১৬ ৪০২.৪৩ 
২০১৬-১৭ ৪৮৪.৪২ 
২০১৭-১৮ ৫৪৩.৮০ 
২০১৮-১৯ ৫৭৫.৪১ 
২০১৯-২০ ৫৬০.২৮ 
২০২০-২১ ৬৫৪.৮২ 
২০২১-২২* ৪৫৬.৭১ 
উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্ুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
পদ্মা সেতু নির্মাণ 


দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং 
সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাওয়া- 
জাজিরা অবস্থানে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখবে। ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 
বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ 
অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ দ্বুতগতিতে এগিয়ে চলছে। 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯১.০০ 
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শতাংশ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজসমূহের 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ 


মূল সেতু নির্মাণঃ মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৯৬.৫০ 
শতাংশ। 


নদী শাসন কাজঃ নদী শাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৯ 
শতাংশ। 


পুনর্বাসনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
৭৫১.৭১ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ বিতরণ করা 
হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
৩,০৮৩টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে৷ 
এছাড়াও ১,১২৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা 
প্রদান করা হয়েছে। 


পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমঃ পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে ও 
সার্ভিস এরিয়ায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১,৭৩,২৯৪টি গাছের 
চারা রোপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি 
জাদুঘর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির 
ডকুমেণ্টেশনের কাজ চলমান রয়েছে। 


এছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ, 
মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ 
কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০ শতাংশ। 


পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি 
জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। 
নি্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে /১17-1 এ 
অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের 
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত 
দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
সুচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির 
হার ১.২০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে 
দারিদ্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 


ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ 


শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম 
মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা 
এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা 
সমাধানে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে 
পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের 
সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। 


আগষ্ট ২০১৫ এ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত ১ম ধাপের ১৪৬৭টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩০০টি 
পাইল ক্যাপ, ২৮৯টি পিয়ার কলাম, ২৬৫টি ক্রস বীম, 
২১৯৮টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০১৫টি 
আই গার্ভার ও ৯৫টি ব্রীজ ডেক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের 
সার্বিক অগ্রগতি ৪২.৭৪ শতাংশ এবং ১ম ধাপের অগ্রগতি 
৭৭.৯৬ শতাংশ ও ২য় ধাপের অগ্রগতি ২৮.৪৬ শতাংশ। 
প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 
চলমান রয়েছে। 

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ 


চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ 
স্থাপন, যানজট নিরসন, ঢাকা-টট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি 
সড়ক যোগাযোগ সহজীকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং 
প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে কর্ণফুলী 
নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ কাজ 
এগিয়ে চলছে। টানেলটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে 
০.১৬৬ শতাংশ অবদান রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে সবকটি অর্থাৎ ১৯,৬১৬টি টানেল 
সেগমেন্ট কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ প্রর্যন্ত 
প্রকল্পের ৮১.৫ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর 
২০২২ নাগাদ এটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা 
যায়। 


বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ) 

“সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, এর আওতায় 
গাজীপুর হতে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 
পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ 805 [২810 781051 বা ৪াংণ' 
লেন নির্মাণ প্রকল্প ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 
গ্রহণ করা হয়েছে৷ এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ 
এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ 
সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড 
অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৩.৮৭ শতাংশ! প্রকল্পটি দ্ুত শেষ 
করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। 


ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ 

২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড 
এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত 
১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি জি-টু- 


যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 


জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠানের 
সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছে। চায়না এক্সিম ব্যাংক এর সাথে খণচুক্তি স্বাক্ষরের পর 
নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে 
নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত 
হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ 
স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে 
যানজট অনেকাংশে হাস পাবে | এটি নির্মিত হলে জিডিপি 
প্রবৃদ্ধির হার ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। 

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ 

পদ্মা সেতু চালুর পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন 
যেন পদ্মা সেতু পার হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের 
উত্তর-পম্চিমাঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলে সরাসরি 
চলাচল করতে পারে সে লক্ষ্যে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের 
বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা- 
চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্লবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি 
টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড 
এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। 
এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। অর্থনৈতিক 
বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ৮ ডিসেম্বর ২০২১ 
তারিখের সভায় প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের 
নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা 
সমীক্ষা পরিচালনা 

ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধানে ৩২১.৮৫ 
কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা শহরের মোট ২৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ 
এলাইনমেন্টে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 
প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০২২ সালের জুন নাগাদ শেষ হবে। 
খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনে ১২টি সাবওয়ে নেটওয়ার্ক প্রস্তাব 
করা হয়েছে৷ চুড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী 
যথাসময়ে সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে 
মর্মে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের 
৯৫ শতাংশ এর বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 


যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 
পরিচালনা 


গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর 
তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 
পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি 


নিয়োগ করত: যথাসময়ে সমীক্ষা শুরু হবে আশা করা যায়। 


কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু 
নির্মাণ 


দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ 
হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া 
সড়কে পায়রা নদীর উপর ১.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু 
নির্মাণে মোট ১,০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত 
১০ মার্চ ২০২০ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। 
আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে 
আশা করা যায়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 


পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও 
দোতলা রাস্তা নির্মাণ 

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক 
প্রশস্তকরণ এবং ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের 
লক্ষ্যে ২২৪২.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বর্ণিত প্রকল্পের 
ডিপিপি গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় 
অনুমোদিত হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান 
করা হয়েছে এবং চুক্তি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে। ভূমি অধিগ্রহণের 
কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কাজটি যথাসময়ে শুরু হবে আশাবাদ 
ব্যক্ত করা যায়। 

সেতু নির্মাণ 

নারায়নগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মধ্যে ভুলতা- 
আড়াইহাজার-বাঙ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ১.৭ 
কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
হয়েছে৷ এটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 
সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কনসোর্টিয়াম এর 
সাথে সেতুটি জিটুজি পিপিপিভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে 
[18105801101] /১৫৬1901 নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
বর্তমানে 14০, 7২৫৬৮ এবং 78000 901০৮ এর কাজ 
চলমান রয়েছে। 

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নতুন 
সেতু ও ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা 
সমীক্ষা পরিচালনা 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে 
অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট 
অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও 
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সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রীকে সামনে রেখে 
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২৫ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান 


থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য 
৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তভূক্ত 


প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন 
পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ 
নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টারপ্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও 
দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহিতকরণ, গ্রহণ 
এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। তাছাড়া, চীদপুর- 
শরীয়তপুর অবস্থানে মেঘনা নদীর উপর ও লক্ষীপুর-ভোলা 
সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড 
এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। 
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৬৩.৪৭ 
কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ সংক্রান্ত প্রকল্প গত ১০ মে 
২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক 
প্রতিষ্ঠান অন্তর্বতী সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। 


অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ 

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে 
সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের 
সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও 
পটুয়াখালী জেলার “রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে 
আড়িয়াল খী নদী” এবং “লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা- 
গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর ওপর” সেতু 
নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সেতু দুটি 
নির্মাণের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে 


আছে৷ 


বর্তমানে ৩,০৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক 
দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত 
করেছে। এ সব প্রকল্পের মাধ্যমে রেলে যোগাযোগ ও পরিবহন 
পরিসেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, নতুন নতুন জেলাকে 
রেল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ 
নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ ট্রান্স 
এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক রেল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) 
প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর 
ভূমিকা রাখবে। 


বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি 
বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্জিত সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো ৫০০.৩৯ কি:মি: নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ২৮৭.১০ 
কি:মি: মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, 
১,২৭১.৮১১ কি:মি: রেল লাইন পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ১০৪টি 
্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ, ১৯৪টি স্টেশন বিল্ডিং 
পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৪৮৪টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ, ৭৩৩টি 
রেল সেতু পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৭৪টি লোকোমোটিভ এবং 
২০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ, ৫২০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, 
৪৬০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন 
এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ, ২৭৭টি মালবাহী ওয়াগন 
পুনর্বাসন, ১২৩টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও 


এছাড়া, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর 
ওপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর ওপর এবং 
বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর ওপর মোট ৩টি 
সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। যথাসময়ে এ 
সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু হবে আশা করা যায়। 


রেল যোগাযোগ 


বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, 
পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ 
বিভাগকে ২০১১ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা 
হয়। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার মানোন্নয়নকে 
৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প- 
২০২১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তভূক্ত 
করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় 
রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। 
নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ 


আধুনিকীকরণ, ৯টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন, 
১৪২টি নতুন ট্রেন চালুকরণ, ৪০টি চলমান ট্রেন সার্ভিস 
বর্ধিতকরণ, ১টি (ডুয়লেগেজ) হুইল লেদ মেশিন স্থাপন, 
বঞ্জবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২টি লোড মনিটরিং 
ডিভাইস সংগ্রহ, ৬টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ, ২টি ট্রেন ওয়াশিং 
প্লান্ট সংগ্রহ ও ২টি লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ। 


জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান 
প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি 
এমজি ও ৪০টি বিজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং 
১৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা 
হয়েছে৷ 


২০১০-১১ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ 
রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সারণি ১১.৭-এ দেখানো 
হলোঃ 
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২০১৯-২০২০ ৯৫৭৭.৬৮ ১০০২.০৪ ১১২৫.৮৫ ৩১৮৮.৯৭ 
২০২০-২০২১*% ১০৪৫৫.৬০ ১০৪২.০০ ১১৮২.০০ ৩২৮৪.০০ 

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক। 

নৌযোগাযোগ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ 


নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহন 
মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, 
রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আধুনিক বন্দর 
ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন নৌযান চলাচল 
নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী 
নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে 
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার 
কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো। 


বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্রিউটিএ) 


বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডর্িউটিএ) 
অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও 
নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব দায়িত্ব 
পালনে অবলুপ্ত নৌপথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌপথের নাব্যতা 
সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ 
নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং 
সুবিধাদি প্রাদান, উচ্ছেদকৃত নদী তীর ভূমির পুনঃদখলরোধে 
ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের 
নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য 
হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 


অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)- 
তে বিআইডরিউটিএর মোট ১৭টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে৷ 
এগুলোর মধ্যে ৩টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প। 
আরএডিপি'তে মোট বরাদ্দ ১২৩৭.৩৪ কোটি টাকা এবং 
প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে 
মোট ৩৮৬.৮২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের 
রাজস্ব আয় হয়েছে ৪৪৩.৮৩ কোটি টাকা। সারণি ১১.৮ এ 
২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
বিআইডর্লিউটিএ”র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ 


সারণি ১১.৮: বিআইভব্লিউটিএ”র আয়-ব্যয়ের বিবরণ 


(কোটি টাকায়) 
অর্থবছর আয়__া ব্রকৃতবয়্_ লীটলভামীট লোকসান) 

২০১০-১১ ২৩৭.৫৩ 1 ২৩৯.১০ -১.৫৭ 

২০১১-১২ ২৯০.৭৮ ] ২৭২.৯১ ১৭.৮৭ 

২০১২-১৩ ৩৪৯.০৯ | ৩২৯.৪০ ১৯.৬৯ 

২০১৩-১৪ ৩২০.০৪ ] ৩৭৭.৬১ -৫৭.৫৭ 
২০১৪-১৫ ৩৫৮.০২ 1 ৩৮২.৩১ -২৪.২৯ 
২০১৫-১৬ ৫০০.৮০ ] ৫১৮.৮৮ -১৮,০৮ 
২০১৬-১৭ ৬১৪.৪৬ [ ৬৯৯.৬৭ -৮৫.২১ 
২০১৭-১৮ ৬২৫.৩৫ |] ৬৮৯.৩৩ -৬৩.৯৮ 
২০১৮-১৯ ৬৭৯.৩৮ | ৬৯৮.৫০ -১৯.১২ 
২০১৯-২০ ৭৫৯.১৩ 1 ৭৬২.৬৬ -৩.৫৩ 

২০২০-২১ ৭৭২.৯১ | ৮০২.২৩ -২৯.৩২ 
২০২১-২২৯* ৪৪৩.৮৩ ৪৫৮.৯৫ -১৫.১২ 

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ । *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


অধ্যায়-১১: পরিবহন ও যোগাযোগ ১৫৯ 


2,00,009০0+ 3012561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


001110192 ]010 501016101 91010 -১৯ 01611292] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


এছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ”র ড্রেজিং বহরে ফেব্রুয়ারী ২০২২ 
পর্যন্ত মোট ৪৫ টি ড্রেজার এবং ২৫৫টি ড্রেজার সহায়ক 
জলযান, ১২টি লংবুম এক্সাভেটর, ০২টি ডেমুলেশন এক্সাভেটর 
এবং ১২টি ফর্ক লিফট রয়েছে। ঢাকার চারপাশে ২০ কি.মি. 
ফোরশোর ভূমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে৷ 
বিআইডরিউটিএ কর্তৃক জানুয়ারি ২০১০ হতে ২০২২ চেলমান) 
পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রায় ৮৪৮.৫৪ একর 
ফোরশোর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের 
বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ১৮৪ টি নতুন 
পন্টুন স্থাপন ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) স্থাপন করা হয়েছে। 
উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল 
ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে। 


বিআইডর্রিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে 
উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্েজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে 
থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করা এ 
কার্যব্রমের লক্ষ্য। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত 
উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (08101181] 8100 17911010101)06 
01905118)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিএ”র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও 
সংরক্ষণ খননের পরিমাণ 


অর্থবছর খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ লেক্ষ ঘনমিটার) 

উন্নয়ন খনন: সংরক্ষণ খনন মোট 

২০১০-১১ ২৫.৫৪ ৪০.১৬ ৬৫.৭০ 
২০১১-১২ ২৪.৪৭ ৪৩.৬১ ৬৮.০৮ 
২০১২-১৩ ৫৬.০৩ 8৪.৬৫ ১০০.৬৮ 
২০১৩-১৪ ৪৭.০২ ৫৭.৯০ ১০৪.৯২ 
২০১৪-১৫ ১২০.১৫ ৫০.৭৭ ১৭০.৯২ 
২০১৫-১৬ ১৭৮.২২ ১০৪.৭৯ ২৮৩.০১ 
২০১৬-১৭ ১৫৮.৭৯ ১১৭.৩৭ ২৭৬.১৬ 
২০১৭-১৮ ২১৯১.৮৯ ১৩৪.৯৮ ৩৪৬.৮৭ 
২০১৮-১৯ ২৭৮.৮৪ ১৩৯.৬৩ ৪১৮.৪৭ 
২০১৯-২০ ১৫২.৯৬ ২৮০.৭৩ ৪৩৩.৬৯ 
২০২০-২১ ২২০-৭৬ ২২৬.৩৩ ৪৪৭.০৯ 
২০২১-২২*% ১৩৮.৪১ ১৬৯.৩৪ ২৯৯.৭৫ 

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ফেবুয়ারি ২০২২ পর্ন্ত। 

২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ 
কার্যক্রম এর তথ্যাদি সারণি ১১.১০ এ প্রদান করা হলোঃ 


সারণি ১১.১০: অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমুহের 
হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম 


অর্থবছর অভ্যন্তরীণ নৌপথ উপকূলীয় নৌপথ 

(বর্গ কিঃ মিঃ) (বর্গ কিঃ মিঃ) 
২০১৫-১৬ ২৭৫১.৩৪ ১০০০.০০ 
২০১৬-১৭ ২৭৫০.০০ ১২০০.০০ 
২০১৭-১৮ ২৭০০.০০ ১০০০.০০ 
২০১৮-১৯ ১৮৬৪.৪০ ৭০০.০০ 
২০১৯-২০ ১৯৯২.২৫ ৭৫০.০০ 
২০২০-২১ ১৭১২.১৯ ২১০০.০০ 
২০২১-২২* ১৫৩৩.০০ ১৬৭৭.০০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন 
(বিআইডব্লিউটিসি) 


বিভিন্ন সেক্টরে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০২২ 
(ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে 
বিআইডরিউটিসি ২৩টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী 
(এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি) জাহাজ, ২টি উপকূলীয় 
যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি 
অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ সর্বমোট 
৭০টি নৌযান নির্মাণ করেছে। নতুন নৌযান নির্মাণ ছাড়াও 
উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬১.৬২ (একটি কোটি বাষটি লক্ষ) 
কোটি টাকা ব্যয়ে বিআইডরিউটিসি”র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি 
কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরি ও ৬টি পন্টুন মেরামত 
করা হয়েছে । নতুন নির্মিত ও পুনর্বাসিত নৌযানগুলো ফেরি ও 
যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। 

আঠারো বছর পর আরিচা-কাজিরহাট ফেরি রুট চালু হয়েছে। 
ফেরি রুটটি চালু হওয়ায় ঢাকা ও দেশের উত্তরাঞ্চলের মধ্যে 
যোগাযোগ সহজ হয়েছে। এতে বঞ্জবন্ধু সেতুর উপর যানজটও 
অনেকটা হাস পেয়েছে এবং সেতুর স্থায়িত্ব অনেকটা বৃদ্ধি 
পাবে। 

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪টি কনেটইনারবাহি জাহাজ 
নির্মাণের পর জাহাজগুলো চট্টগ্রাম বন্দর হতে পানগীও 
কনেটইনারবাহি টার্মিনাল এবং চট্টগ্রাম হতে কোলকাতা 
নৌপথে কনেটইনার পরিবহনে নিয়োজিত করা হয়েছে৷ 
২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত 
বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ 
দেখানো হলোঃ 
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সারণি ১১.১১: বিআইডব্লিউটিসি”র আয়-ব্যয়ের বিবরণ 


কী-গ্যান্ট্রিক্রেন, রাবার টায়ার গ্যান্ট্রিক্রেনসহ বর্তমানে মোট 


(কোটি টাকায়) ১৪৫টি কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট, ২৪৮ টি কার্গো 
অর্থ বছর আয় প্রকৃত ব্যয় নীট মুনাফা হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট বিদ্যমান রয়েছে আরো ১০০টি 
২০১০-১১ ২১৯৯ ১৫৩.৮১ ৩২.০৮ ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। 

২০১১-১২ ২২৯.৬৮ ১৮৩.৪৮ ১৯.২৮ 
২০১২-১৩ ২৭২.২১ ২১৬.১৩ ৫৬.০৮ সারণি ১১.১২ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
২০১৩-১৪ ২৯৭.৩৫ ২৩৫.০৮ ৬২.২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক 
২০১৪-১৫ ৩২৬.৭২ ২৬৯.৪৩ ৫৭.২৯ পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ 
২০১৫-১৬ ৩৫৯.১৮ ৩১০.৯৬ ৪৮.২২ 
রর জি রর ছু সারণি ১১.১২: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান 
২০১৭-১৮ ৩৭১৯১ ২৮৭.ত৬ ৮৪.৫৫ (কোটি টাকায়) 
২০১৮-১৯ ৩৮০১৩ ৩০৭.৬২ ১৫.১৬ অর্থ বছর রাজস্ব আয় | রাজস্ব ব্যয় রাজস্ব উদ্ৃত্ত 
২০১৯-২০ ৩৭১.৩২ ৩১২.৪০ -৫.৬৩ ২০১০-১১ ১৪৫৩.১৫ ৬৩৪.১৩ ৮১৯.০২ 
২০২০-২১৯* ৩৭৮.০১ ৩২০.০০ ৫৯৫ ২০১১-১২ ১৫২৯.৯২ ৬৫২.৬২ ৮৭৭,৩০ 
উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন। 38855 98588 20588 88 
২০১৩-১৪ ১৬৩৪.৩২ ৮১৫.৬৫ ৮১৮,৬৭ 
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০১৪-১৫ ১৮৭৬.৮২ ৮৬০.৯৫ ১০১৫.৮৭ 
দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৪টি ১৪১ 8858-5৮রি9 
১৬-১৭ ৪০৭.৬৫ ১৩৫২.৫৪ ১০৫৫.১১ 
চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ্ঁ রি ৪৪১ প্র 
নু রঃ ২০১৭-১৮ ২৬৪৭.৬৪ ১৪১৯.০৫ ১২২৮.৫৯ 
ক্রমবর্ধমান সু ন রপ্তানির সাথে য় চট্টগ্রাম ২০১৮-১৯ ২৮৯২.৮৬ ১৬১০.৫৩ ১২৮২.৩৩ 
বন্দরের কাধ ক্রমও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 5১৯২০ ২৯২৪.৯৯ ১৭১৬.২৯ ১২০৮.৭০ 
গার্মেন্টসসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চট্টগ্রাম ২০২০-২১% ৩০৭৫.৬৮ ১৮৯২.১২ ১১৮৩.৫৬ 
২০২১-২২** ১৭০৮.৩৩ ৮২৩.৭৩ ৮৮৪.৬০ 
বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম 


বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের 
কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
কর্মসূচি গ্রহণ করেছে৷ বর্তমান ও ভবিষ্যতে কান্টেইনার, 
কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং সুষ্ঠুভাবে সমাধান ও সংকুলানের 
লক্ষ্যে চবক কর্তৃক পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, এবং 
কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় “মাতারবাড়ী পোর্ট 
ডেভেলপমেন্ট” শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ দ্বুত 
এগিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, উল্লিখিত কার্যক্রম শেষ হলে 
কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং এ চট্টগ্রাম বন্দরের 
সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। 


উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ * সাময়িক **ফেব্য়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ 


ংলা বন্দর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে আজ আধুনিক বন্দরে রুপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে 
৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ১১টি জেটি, ৩টি মুরিং 
এবং ২২টি ঘ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৪২টি জাহাজ 
একসাথে হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা এ বন্দরের রয়েছে৷ ২টি 
ওয়্যারহাউজ, ৪টি ট্রানজিট শেড, ১টি স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং 
শেড, ৬টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার ইয়ার্ড এর মাধ্যমে 
মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫০ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ 


২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গোর 
ক্ষেত্রে ১১.৯৮ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ৩.১০ শতাংশ, 
২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) আমদানী- রপ্তানী 
বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গোর ক্ষেত্রে ৪.২১ শতাংশ ও কন্টেইনারের 
ক্ষেত্রে ১৮১ শতাংশ। ২০২১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে 
কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১৩.১৯ শতাংশ, কার্গোর ক্ষেত্রে ১২.৯৯ 
শতাংশ এবং জাহাজ হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে ১২.৯০ শতাংশ 
প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বন্দরে কনটেইনার প্রবৃদ্ধি সামাল দিতে 


লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর 
সক্ষমতা রয়েছে। নিম্নের সারণি ১১.১৩ এ ২০১০-১১ থেকে 
২০২১-২২ অর্থবছরের ফেবুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের 
রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ 
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সারণি ১১.১৩: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের 


বিবরণ 
(কোটি টাকায়) 
অর্থবছর আয় ব্যয় মুনাফা/লোকসান 
২০১০-১১ ৮৫.৫২ ৬৩.৬৯ ২১.৮৩ 
২০১১-১২ ১০৫.৮১ ৭১.৬৬ ৩৪.১৫ 
২০১২- ১৩ ১৩৮.০৮ ৯৪.১৩ ৪৩.৯৫ 
২০১৩- ১৪ ১৫৫.৭৩ ১০২.১০ ৫৩.৬৩ 
২০১৪-১৫ ১৭০.১৭ ১০৯.৪৮ ৬০.৬৯ 
২০১৫-১৬ ১৯৬.৬২ ১৩১.৯০ ৬৪.৭২ 
২০১৬-১৭ ২২৬.৫৬ ১৫৫.১৫ ৭১.৪১ 
২০১৭-১৮ ২৭৬.১৪ ১৬৬.৮১ ১০৯.৩৩ 
২০১৮-১৯ ৩২৯.১২ ১৯৬.১২ ৯৭.৯৫ 
২০১৯-২০ ৩৩৮.১৯ ২২১.০১ ১১৭.১৮ 
২০২০-২১ ৩৪৮.৩৫ ২১৭,২৯৭ ১৩১.০৮ 
২০২১-২২৯% ২০৫.৮৯ ১৪৪.৮৩ ৬১.০৬ 


উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেবুয়ারি ২০২২ পথযন্ত। 


২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোংলা 
বন্দরে জাহাজ ১১.৯৩% হারে, কার্গো ১৩.৯০% হারে, 
কন্টেইনার ৭.৩৪% হারে এবং রাজস্ব আয় ১২.৮২% হারে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৭০টি জাহাজ, ১১৯.৪৫ 
লাখ মেঃটন কার্গো, ৪৩,৯৫৯ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডেল 
করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৪০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় 
করতে সক্ষম হয়েছে, যা বন্দরের অতীতের তুলনায় সর্বোচ্চ 
রেকর্ড। 

ংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে 
মোকাবিলার জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন 
উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে৷ উক্ত পরিকল্পনার আওতায় 
২০২১-২২ অর্থবছরে ৯টি (পিপিপি সহ) উন্নয়ন প্রকল্প 
বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় মোংলা বন্দর 
চ্যানেলের ইনারবার এলাকায় ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং 
কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং “মোংলা বন্দর চ্যানেলের 
আউটারবারে ড্রেজিং” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১১৯.৪৫ লক্ষ 
ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অধীণে 

ংলা বন্দর চ্যানেলের আউটারবার এলাকায় ১১৯.৪৫ লক্ষ 
ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে৷ চলতি ২০২১-২২ 
অর্থবছরে ৭৫টি বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং 
ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম 
(ভিটিএমআইএস)এর স্থাপন কাজ সমাপ্ত হবে। 


পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ 


পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্রবন্দর হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা 
শুরু করে | সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে 
সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহিঃনোঙ্খরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য 


বাক্ধ পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের 
অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য নৌপথ চিহিত করে ফেয়ারওয়ে ও 
মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য ৬৪1৮ 17191) 
[7:9009100% (৬17) বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি 
স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে। “ইন্টারন্যাশনাল গ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড 
হারবার, এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও 
বহিঃনোঙ্গরের নিরাপত্তার জন্য 11706177911008] 91010) গরাঃ0 
[016 178011105 ১9০1119 (199) কোড বাস্তবায়ন এবং 
জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে। 


পায়রা বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে 
লাইটার জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য ৮০ মিটার এবং 
১০০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দুই (০২) টি জেটি নির্মাণ করা 
হয়েছে। কার্গো হ্যান্ডলিং এর জন্য ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা 
সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৫০ (পঞ্চাশ) টন 
ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) ক্রয় করা 
হয়েছে৷ জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেলের 
গভীরতা -৬.৩ মি: সিডি বজায় রাখার লক্ষ্যে “রাবনাবাদ 
চ্যানেলের ইনার ও আউটার চ্যানেল) তাৎক্ষণিক 
রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে ২৫ 
হাজার 1)98/০151)1 (010179909 (9৬1) বহন ক্ষমতা সম্পন্ন 
জাহাজ পায়রা বন্দরে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করেছে। 
4])9৬91010111610 110095070000165/১1)19011 17801110163 
(019)” প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩,৮৯৫.০৪ একর ভূমি 
অধিগ্রহণ, ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক 
নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং, আমদানীকৃত পণ্য 
সংরক্ষণের জন্য এক লক্ষ বর্গফুট আকারের একটি 
ওয়্যারহাউজ নির্মাণ, ৬ তলাবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন 
নির্মাণ এবং বন্দরের অপারেশনাল কার্য পরিচালনার জন্য ৬টি 
জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। মোট কাজের বাস্তব অগ্রগতি 
৯৬.৪৩%। 


বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ 


আরও অধিকতর উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত 
উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, দক্ষভাবে কার্গো হ্যা্জলিং এর জন্য 
প্রয়োজনীয় সুবিধাদির উন্নয়ন ও স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ এর 
উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ স্থলপথে 
আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরাঘিত করার লক্ষ্যকে সামনে 
নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। 


অধ্যায়-১১: পরিবহন ও যোগাযোগ ১৬২ 


2,00,009০0+ 3012561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


001110192 ]010 501016101 91010 -১৯ 01611292] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত 
স্থলবন্দরের সংখ্যা ১২টি। চালুকৃত ১২টি স্থলবন্দরের মধ্যে 
বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুীও, তামাবিল 
ও সোনাহাট স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের 
(বাস্থবক) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং 
সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার 
স্থলবন্দর 73011 0709181০ 1181750- (07) ভিত্তিতে 
পরিচালিত হচ্ছে। 

বিগত তিন বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দর 
সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ধানুয়াকামালপুর, বিলোনিয়া, 
কড়ইতলী, বাল্লা, ভোমরা, শেওলা ও রামগড় স্থলবন্দরের জন্য 
৯৫.৩৮৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বেনাপোল 
স্থলবন্দরে প্রায় ৩৮০০ বর্গমিটার ২টি আধুনিক ওয়্যারহাউজ ও 
২টি ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়েব্রীজ নির্মাণ করা 
হয়েছে। এছাড়া খানুয়া কামালপুর, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী 
স্থলবন্দরে ৪৩০০০ বর্গমিটার ওপেন ইয়ার্ড ও প্যাকিং ইয়ার্ড 
নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় 
ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ 

সারণি ১১.১৪: বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও 


ব্যয়ের বিবরণ 
(কোটি টাকায়) 
অর্থ বছর আয় ব্যয় উদ্ৃ্ত 
২০১০-১১ ৪১.২০ ৩২.৩৮ ৮.৮২ 
২০১১-১২ ৪২.০৮ ৩১.৯১ ১০.১৭ 
২০১২-১৩ 8৭.৭৮ ৩৫.৮২ ১১.৯৬ 
২০১৩-১৪ ৬১.৩১ ৫১.০৬ ১০.২৫ 
২০১৪-১৫ ৭০,৫৯২ ৪৭.৩৮ ২৩.১৪ 
২০১৫-১৬ ৮৩.২০ ৫৫.৩৬ ২৭.৮৪ 
২০১৬-১৭ ১১১.৫১ ৭৫.০২ ৩৬.৪৯ 
২০১৭-১৮ ১৪৮.৩৩ ৯৫.৫৩ ৫২.৮০ 
২০১৮-১৯ ২১০.৯৪ ১৪৪.২৫ ৬উ৬.৬৮ 
২০১৯-২০ ২০৮.৭৭ ১৬০.০৩ ৪৮.৭৪ 
২০২০-২১ ২৬৪.৮৩ ১৭৪.৭৩ ৯০.১০ 
২০২১-২২*% ১৭১.৩৬ ৮২.০৯ ৮৯.২৭ 
উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত। 


বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৭৩১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 
“বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১” এর 
আওতায় সিলেট জেলার শেওলা, খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়, 
সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং 
বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রম 
চলমান রয়েছে। 


নৌপরিবহন অধিদপ্তর 


দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দুর্ঘটনামুক্ত নৌ 
চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশী জাহাজের বিশ্বের সকল 
স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের 
বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের 
মাধ্যমে নৌপরিবহন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে 
আসছে। এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর 
জনস্বার্থে প্রণীত নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্তজাতিক 
কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ 
সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে 
সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আঙ্টাডসহ 
নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমৃহে যোগাযোগ রক্ষা, 
সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ 
রক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের 
স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের 
লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। 


নৌপরিবহন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম 
প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল 
সৃষ্টি করে এদেশের জনগণের জন্য দেশে ও বিদেশে 
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এতে দক্ষ জনবল বিভিন্ন 
বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে কর্মসংস্থানের ফলে প্রচুর 
পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে৷ বাংলাদেশে গৃহীত 
মেরিটাইম পরীক্ষা এবং সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে 
স্বীকৃতি লাভ করার ফলে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা 0140) এর 
“হোয়াইট লিষ্ট” অন্তর্ভুক্ত বজায় রয়েছে৷ এতে বিশ্বের সকল 
দেশে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং 
সনদায়ন গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাংলাদেশী 
প্রতিনিধি “আইএমও' এর আওতাধীন 11160117810109] 
৬10901125  981611106 01291017800) (5০) এর 
মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হওয়ায় মেরিটাইম ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্বল হয়েছে। আন্তর্জাতিক নৌপথে 
বাংলাদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি 
পর্যবেক্ষণের জন্য “লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং 
(এথান)” পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশী 
নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির 
রিডেবল” আইডি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, যা 
বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও 
সহজতর করছে। লেবার কনভেনশন ২০০৬ এবং সীফেয়ারার্স 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত) 


ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বান্ক ক্যারিয়ার এবং ৩টি প্রোডাক্ট অয়েল 


২০০৩ অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নৌ সেক্টরে মানৰ 
সম্পদ উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন সরকারী মেরিন একাডেমী 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দক্ষ ক্যাডেট ভর্তির লক্ষ্যে সরকারি 
ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রম চালু 
করা হয়েছে। 


এ অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ 


ট্যাংকার যুক্ত হয়, যা বর্তমানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে 
নিয়োজিত আছে। 

২০১০-১১ সাল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ 
পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ 
সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১১.১৬: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের 


রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা বিবরণ 
সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর (কোটি টাকায়) 
ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং অর্থবছর | মোট জায় | মোটব্যয_ | নীট লাভ/(লোকসান) 
এজেন্ট লাইসেস ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা ২০১০-১১ ] ২৬৬.৬৬ 1 ২৬৪.৭৯ ১.৮৭ 
০১১- -০ ০. রর 
আদায় প্রভৃতি। ২০১০১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের. হিলকতভ্্জ্ 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ২০১৩-১৪ 1 ১৭১.১৪ | ১৬৭.৭৭ ৩.৩৭ 
১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ ২০১৪-১৫ 1 ১৩০.০১ 1 ১২৪.৬৭ ৫.৩৪ 
নীপরি থি ২০১৫-১৬ | ১১৮.৮১ ] ১১২.০৮ ৬.৭৩ 
সারণি ১১.১৫: নি সুর ৮৮১ ২০১৬-১৭ 1 ১১৬.৫৫ 7 ১০৭.৮৯ ৮.৬৬ 
বৎসর রাজন্বআায়ের___ রাজন্ব আয় রাজস্ব ব্যয় ২০১৭-১৮  ১২৬.৫২ 1 ১১৪.০০ ১২.৫২ 
লক্ষ্য মাত্রা ২০১৮-১৯ ) ২৩০.৩১ | ১৭৫.০৮ ৫৫.২৩ 
২০১০-১১ ১০.২৫ ১২.৫৫ ৫.৫৩ ২০১৯-২০ | ৩২২.৮৪ ] ২৮১.৩৭ ৪১.৪৭ 
২০১১-১২ ১২.৭১ ১৩.২৬ ৫.৫৪ ২০২০-২১ 1 ৩২২.৯৭ | ২৫০.৯৫ ৭২.০২ 
২০১২-১৩ ১৪.২৬ ১২.৯৫ ১৪.৬৩ ২০২১-২২* ) ২৫৭.৫২ 1 ১৩১.২১ ১২৬.৩১ 
২০১৩-১৪ ১৫.২৬ ১৪.৪৩ ১০.১২ উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ফেব্ুয়ারী ২০২২ পর্্ত। 
২০১৪-১৫ ১৫.৯৯ ১৮.২১ ৯.৩৩ মি 
২০১৫-১৬ ১৭.২৯ ২৯.০৩ ১১.৬৩ দর মেরিন টা 
২০১৬-১৭ ১৯.৭২ ৩৩.৪৬ ১৬.৩৭ বাংলাদশে মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঞ্জসংস্থা 
8059888 8855 885৬ ৪:৪৬ 1১0 970৬/ 00170170101” অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 
জ ২০২ ভ ৩১ পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস 
২০২০-২১ ৪১.৩৩ ৩৯.৬২ ১৫.০১ প্রায় ৫০৮৩ জন মেরিন ক্যাডেট (২০১২ থেকে অদ্যাবধি ৮৪ 
২০২১-২২% ৩১:৮৪ ২৮:৩০ ০৮.৮৩ জন ফিমেল ক্যাডটেসহ) প্রশিক্ষিত করেছে৷ সাম্প্রতিক সময়ে 
উৎসঃ নৌপরিবহন অধিদপ্তর।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথন্ত। এই একাডেমি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান [ব901109] [10511100০, 
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন [.017001 ও 11750110050 1৬1711116 12105117901117, 


বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) আন্তর্জাতিক নৌপথে 
দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী 
সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। 
বিএসসি সম্পদের সীমাবদ্ধতা সন্ত্বেও ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও 
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৪৪টি জাহাজের মালিকানা 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বিএসসির জাহাজ বহরে 
৮টি ভেসেল রয়েছে। চীন সরকারের খণ সহায়তায় বিএসসি 
বহরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি ধারণ 


9০101706 8170 601110105%, [00001 এবং মাচেন্ট নেভি 
ট্রেনিং বোর্ড, লন্ডন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। 


সাম্প্রতিক আন্তজাতিক অবস্থানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম 
কলেজ (07015615119 01 11851121718) এর সাথে গবেষণা 
সহযোগিতা চুক্তি, ইউরোপীয় কমিশনের স্বীকৃতি, সিঙ্গাপুর 
মেরিটাইম প্রশাসন, ইউকে মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, নটিকাল 
ইনস্টিটিউট লন্ডন, 1]1729ণ, লন্ডন এবং 90010) ১5187 
130517955 120০০116106 /২৮/এ 2017 অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । 
২০১৬ সাল হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


ইউনির্ভাসিটি অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের তিন বছর মেয়াদী 
সায়েন্স (অনার্স) ডিশ্তরীতে উন্নীত করা হয়েছে৷ নারীর 
ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা 
মোতাবেক ২০১২ সন হতে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু করা 
হয়েছে; প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ফিমেল ক্যাডে্টেগণ দেশী-বিদেশী 
সমুদ্রগামী জাহাজে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। 


ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট 


ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য 
সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে 
দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন 
করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (00) 908170910০1 
11181101106 06100086101 8100 ৬9001) 1566101176 101 
998181619 (370৬/)(০00561701017) মোতাবেক প্রণীত 
সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে 
চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তাছাড়া 
চাকুরীরত প্রোতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শট/মডেল 
(এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি ও 
পদোন্নতির সুযোগ করে দেয়া হয়। এখান হতে প্রশিক্ষিত 
নাবিকগণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে 
উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে, যা 
দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে 


নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর 


নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নাবিকদের 
কল্যাণমূলক কার্যক্রম এর জন্য একটি রেগুলেটরী সংস্থা 
নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর। এ পরিদপ্তর 
বাংলাদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দরে যেখানে নাবিকেরা 
সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে সংশ্রিষ্টদের সাথে সমন্বয় 
করে সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আন্তজাতিক শ্রম 
সংস্থা (আই,এল,ও), আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (আই,এম,ও) এর 
নাবিক কল্যাণমূলক কনভেনশন ও সুপারিশ বাস্তবায়নে 
ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নাবিকদের আর্থ সামাজিক 
অবস্থার উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের বন্দরে 
বিদেশী নাবিকদের কল্যাণেও ভূমিকা রেখে আন্তর্জাতিক নৌ 
অঙ্জনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। 


বর্ণিত কল্যাণমূলক দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিদপ্তরটি 
নাবিক ও নৌ কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন এবং 


স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকল্পে দেশের একমাত্র সরকারী সীম্যান্স 
হোস্টেল পরিচালনাসহ নাবিক সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা কল্পে 
শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দুঃস্থ অসুস্থ, মৃত, অক্ষম নাবিকদের 
চিকিৎসা/ পারিবারিক সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন তহবিল 
পরিচালনা করে আসছে। বিদেশী নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা 
প্রদানকল্পে ইন্টারন্যাশনাল সীফ্যারার্স ডরপ-ইন-সেন্টার 
পরিচালনা করে আসছে৷ পরিদপ্তরটি সম্পূর্ণরূপে একটি 
সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান৷ নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ 
পরিদপ্তরটির আয়ের উৎস হলো সীম্যান্স হোস্টেলে 
অবস্থানকারী নাবিকদের মধ্য হতে সীট ভাড়া বাবদ আয় 
এবং লেভী তহবিল হতে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ (১৫ 
শতাংশ) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান। 


জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন 


জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর আওতায় ২০১৪ 
সালের ৫ই আগস্ট জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো 
নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক 
প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
নৌপরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব 
কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়। 


বিমান যোগাযোগ 
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) 


বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী 
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সুরক্ষা ও 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বেসামরিক বিমান চলাচল 
কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) পালন করে থাকে। বাংলাদেশের 
আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও 
আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও 
নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএএবি বিদ্যমান 
বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ 
সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি 
স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে৷ 


সিএএবি এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট 
রয়েছে৷ সিএএবি এর আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও 
স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট 
পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বন্দর ও ২টি স্টলপোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। 
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছরে 


সারণি ১১.১৮: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের 
বিবরণ 


্ (কোটি টাকায়) 
থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট অর্থ বছর রাজস্বআয়. [ রাজস্বব্যয় | নীট মুনাফা/ 
আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৭ এ দেখানো হলোঃ লোকসান 
২০১০-১১ ৩৩৪৩.৯৩ ৩৫৬৮.০৯ -২২৪.১৬ 
সারণি ১১.১৭: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়- ২০১১২ ৩৮২৩. ৪৪১৭.৮৮ -৫৯৪.২১ 
ব্যয়ের বিবরণ ২০১২-১৩ ৩৯৫১.৮৯ ৪২৩৭.৫২ -২৮৫.৬৩ 
(কোটি টাকায়) ২০১৩-১৪ ৩৮১৬.৯৪ ৪১০২.৫৬ -২৮৫.৬২ 
সর্বমোট ২০১৪-১৫ ৪৭৭২.৭৯ ৪৪৪৮.৬৫ ৩২৪.১৪ 
অর্থ বছর রাজস্ব আয় রাজস্ব ব্যয় ব্যয় (রাজস্ব নীট মুনাফা ২০১৫-১৬ ৪৯৬৫.৫৩ ৪8৭৩০.০৩ ২৩৫.৫০ 
ও অন্যান্য) ২০১৬-১৭ ৪৫৫১.৫২ ৪৫০৪.৬৩ ৪৬.৯০ 
২০১৭-১৮ ৪৯৩১.৬৪ ৫১৩৩.১১ -২০১.৪৭ 
২০১০-১১ ৬৫৩.৮৯ ৩১৬.৮৭ ৬২৩.৮৪ ৩০.০৫ 
২০১৮-১৯ ৫৭৯৪.৯২ ৫৫৭৭.১১ ২১৭.৮১ 
২০১১-১২ ৭৩১.০৫ ৩৭৮.৫৪ ৮৩৮.৪৪ ১০৭.৩৯ ২০১৯-২০ ৫০8৪.৪৫ ৫১২৫.৫৮ ৮১.১৩ 
২০১২-১৩ ৭৯৫.২১ ৩৩০.৩৪ ৬৪৪.৫৩ ১৫০.৬৮ ২০২০-২১ ৪১২৮.৩৯ ৩৯৬৯.৯৯ ১৫৮.৪০ 
২০১৩-১৪ ১১৫০.২৯ ৪২৩.৩৩ ৯৭৬.৮৬ ১৭৩.৪৩ ২০২১-২২% ২৮০৫.০০ ২৪৭৭.০০ ৩২৮.০০ 
২০১৪-১৫ ১৪১০.৩২ ৪৯৭.৬৭ ১২৭৭.২২ ১৩৩.১০ উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারী ২০২২ পঙস্ত। 
২০১৫-১৬ ১৫০৪.১৭ ৫০৬.৮৫ ১২৫৬.৭৬ ২৪৭.৪১ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পুনঃ প্রবর্তন এবং নতুন 
২০১৬-১৭ ১৫১৮.১৪ ৫৭১.৫৬ ১৪২৪.১৭ ৯৩.৯৭ রী ইট পরিচা ভাত গ 
স্তব্যে র অভিপ্রায়ে গত ০১৯- 
২০১৭-১৮ | ১৬৫৯.৬৫ ৫৯৪.১৬ ১৭৬৬.০৪ ১০৬.৩৯ শহর ক্লাৎ লনার ই নিজ 
২০১৮-১৯ 1 ১৬৯০.৭৯ ৬২০.৭৩ ১৭০৮.০০ ১৭.২১ এ দিল্লীতে, ২৮ অক্টোবর ২০১৯-এ মদিনায়, ০৫ জানুয়ারি 
২০১৯-২০1১৫৫৪.৫৪ ৬৩০৯৪ ২১৬৫.৯৭ 1 ৬১১.৪৩ ২০২০-এ ম্যানচেস্টারে ও ২৫ জানুয়ারি ২০২২-এ শারজাহ-তে 
-২১*] ১১৫৯.৪৪ ৬৬৬.০৩ ১৪৫১.৩৭ ৯১.৯৩ ক 
৪১3১4 ্ রর ্ এবং ০৬ জুলাই ২০২০-এ হংকং ও ১৬ আগস্ট ২০২০-এ 
২০২১-২২**া  ৯৫৫.০০ ৪০৪.০২ ৮৩৭.০৪ ১১৭.৯৬ 


উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ |* অনিরিক্ষিত **ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড 

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে 
৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৯টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা 
করছে। আন্তজাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ৩টি, দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ায় ৫টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৯টি এবং ইউরোপের ২টি গন্তব্যে 
বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে 
বাংলাদেশ বিমান মোট ১০.০৭ লক্ষ যাত্রী এবং ২৭,২৪৭ টন 
কার্গো পরিবহন করেছে। 


সম্মানিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য 
অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সাল হতে 9170. 1/955829 
901%1০6 (915) সুবিধা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের টিকেট 
ক্রয়ের সুবিধার্থে অন লাইন টিকেটের পাশাপাশি 
মোবাইল/ফোনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রি চালু করা হয়েছে৷ 
টিকেটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বিকাশ/রকেটের মাধ্যমে 
বিল পেমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। 

সারণি ১১.১৮ এ ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও 
লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ 


গুয়াংজু-তে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়েছে। এ 
ব্যতীত নারিতা ও নিউইয়র্ক গন্তব্যে ফ্লাইট পুনঃ প্রবর্তন এবং 
নতুন গন্তব্য যথাঃ চেন্নাই, টরন্টো, কলম্বো ও মালে-তে 
বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি 
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) 


দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং 
আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন (বিটিআরসি) 
কাজ করে যাচ্ছে৷ বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে 
বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড 
ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে৷ গত বছরগুলোতে 
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মুল্য অনেক হাস পাবার ফলে এর 
দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে 
দেওয়ার লক্ষ্যে অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি 
আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চমুল্যের কারণে এ 
উন্নয়নের প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাতে যাতে 
বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে বিটিআরসি চালু করেছে “এক 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


দেশ এক রেট” সেবা | যার কারণে দেশের সকল জনগণের 
সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবাপ্রান্তি নিশ্চিত হচ্ছে। 


ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় 
উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। দ্ুতগতির 
মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার 
লক্ষ্যে সরকার গত ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে চারটি 
মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানকে ফোরজি লাইসেন্স প্রদান 
করে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা শহর এবং 
অধিকাংশ উপজেলা ফোরজি নেটওয়ার্ক কাভারেজের 
আওতাভূক্ত। বিটিআরসি কর্তৃক 59 সেবা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা 
হয়েছে। একই সঙ্গে দেশে নতুন সাবমেরিন কেবল সংযোগ 
স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। 


২০২১ সালে বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট 
আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) এর কার্যক্রম শুরু 
হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহকের ফোনসেট 
এবং তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অননুমোদিত সেট 
ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে। অবৈধ ভিওআইপি ও অবৈধ 
স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি 
নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল অভিযান 
পরিচালনার ফলে এই খাতে সরকারের সঠিক রাজস্বপ্রান্তি 
নিশ্চিত হচ্ছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দেশের 
মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৮.১৫ কোটি এবং এ পর্যন্ত 
বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১২.২৮ কোটি 
ছাড়িয়ে গেছে। 


সারণি ১১.১৯ এ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নাগাদ দেশে ফোন ও 
ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা ও টেলিঘনত্ব উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১১.১৯: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্ব 


গ্রাহক শ্রেণি, ২০১৭ |] ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ২০২২ 
১১ ১ ১ ১৪ ১. ১৬ 
টেলি ২০ ২০১২ [ ২০১৩ | ২০ ২০১৫ ২০ (দুল) 01 ডিসেম্বর) | (ডিসেম্বর) | (ডিসেমছ রি রি 
মোবাইল গ্রাহক 
(কোটি) ৭.৩০ ৮.৬৬ ৯.৭৪ ১১.৪৮ ১২.১৯ ১২.৬৪ ১৩.৬০ ১৫.৬৯ ১৬.৫৫ ১৭.০১ ১৭.৩৩ ১৮.১৫ 
টনি ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০৭ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৭ ০.১৪ ০.১৫ ০.১৪ ০.২১ 
৪8 ২.৮৪ ৩.১০ ৩.৫৫ ৪.২৮ ৬.৬৬ ৭.৩৩ ৯.১৪ ৯.৯০ ১১.১৯ ১১.২৭ ১২.২৮ 
গ্রাহক (কোটি) ই / " " পু 
লি টা (%) 8৪.৬০ ৬০.৯০ ৬৩.৯১ ৭৬.৪৪ ৭৮.৭৯ ৮১.৪৮ ৮৭.৩২ ৯৬.,৩৬ ৯৯.২৪ ১০০.৬ ৯৯.০৯ ১০৫.৬৩ 
উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ফেব্ুয়ারি ২০২২ পথযন্ত। 
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড সারণি ১১.২০:বিটিসিএল এর আয়-ব্যয় 
(বিটিসিএল) (কোটি টাকায়) 
্ অর্থ বছর লক্ষ্যমাত্রা ] রাজস্ব আয় ব্যয় 
বর্তমানে বিটিসিএল এর “টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের ২০১০-১১ ১৫৬৬ ১৬৪০ ১৯৭৬ 
আধুনিকায়ন” প্রকল্পটি ৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১১-১২ ১৭৬০ ২১৮৬ ২২০৩ 
য় এ ২০১২-১৩ ২৪৯৮ ১৭৬১ ১৭৫৬ 
০ যার মা দেশের 8817 ॥ ২০১৩-১৪ ১৩০৬ ১০০৫ ১৩৮৫ 
উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ২০১৪-১৫ ৮৪৮ ৮২১ ১১০৬ 
ও দেশব্যাপী অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত ২০১৫-১৬ ৭৮৪ ১২৪২ ১৫৭৮ 
হবে। তাছাড়া বর্তমানে ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ ৯৪ উন ১১ 2 
টা ২০১৭১৮- ১১৪৮ ১২৬০ ১৬৫২ 
তিন বায তার সুইচিং এবং ট্র ২০১৮১৯- ১২০০ ১০৬০ ১৪২৮ 
যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য এসটিএন প্রকল্প এবং চট্টগ্রাম রা ব্রি হা তিন 
মরেরসরাই অর্থনৈতিক জোনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ২০২০-২১ ৮৯৫ ৮৫৪ ১১০২ 
স্থাপনের জন্য প্রকল্প বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২* ১১১৬ ৪৪১ ৫২২ 


২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর 
রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি 
১১.২০ এ দেখানো হলোঃ 


রুল 


উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পা 


লিমিটেড 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড 
(বিএসসিসিএল) 


প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র 92/47-517 4 এর মাধ্যমে ৭.৫ 
জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও 
বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের ফলে এবং ২০১৭ 
সালে 972/-17-৬1. 5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার 
মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্খ ক্যাপাসিটি 
৩২০০ জিবিপিএস-এ দীড়িয়েছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট 
চাহিদার প্রায় ৬০% ব্যান্ডউইজ্থ বিএসসিসিএল বর্তমানে 


এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, 
২০২২ খ্রি. এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০৬০ (দুই হাজার ষাট) 
জিবিপিএস (গিগাবিট পার সেকেন্ড)। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের 
মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে। বর্তমান সরকারের 
একনিষ্ঠ প্রচেষ্ঠার ফলে প্রতি এমবিপিএস ব্যা্ডউইথের মূল্য 
২০০৯ সালে নির্ধারিত ২৭০০.০০ টাকা থেকে কমে বর্তমানে 
২০২২ সালে তা দীড়িয়েছে ৩০০.০০ টাকায়। 


বিএসসিসিএল এর বছর ভিত্তিক রাজন্ব আয় ও মুনাফার তথ্য 
সারণিঃ ১১.২১ এ দেয়া হলোঃ 


সারণি ১১.২১: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি 


(কোটি টাকায়) 
২০১০-১১| ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫| ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
রাজস্ব আয় ৮৩.৭৮ ১২১.৪৫ ১২৪.৮৪ ৭৫.৩৭ ৫৪8.০৭ ৬১.৮৬ ১০৩.৬৭ ১৪০.৫০ ১৯৫.৫৭ ২৪৯.৮৬ ৩৪৪.৮৫ ২০২.৫৩ 
মুনাফা 
৫ ৫8৪.৪৮ ৮৩.১৩ ১০৯.৫৯ ৪৮.-৮১ ১৩.৯০ ১৭.৮৭ ৩৮.৯৫ ২৯.৩৯ ৭৭.৯০ ১২৫.২০ ২৩৯.৯৮ | ১৪৩.২৩ 
কের পূর্ব) 
মুনাফা 
৩০.৫১ ৭8.৪৮ ৮৭,১২১ ৩৬.২৩ ১২.৯১ ১৬.৫৫ ৩১.৮২ ৭.৩৩ ৫৮.৫৮ ৯৫.৬০ ১৯০.৭৩ ১১২.৯০ 
(কর পরবতা) 


উৎসঃ বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।* ফেব্রুয়ারী ২০২২ পথন্ত। 


বাংলাদেশ ডাক বিভাগ 


বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগনের কাছে 
ন্যুনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সাথে ডাক সেবা প্রদান 
করা। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের 
মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন 
ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 
এই সেবা প্রদান করে থাকে। 


ডাক বিভাগে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ডাক বিভাগের আয় 
৮৩.৬০ কোটি টাকা (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত), ব্যয় ৫৪১.৬৬ 
কোটি টাকা জোনুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত)। গত ২০২০-২০২১ অর্থ 
বছরে ডাক বিভাগের রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৭.৭০ কোটি 
টাকা। 

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) 

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত “রুপকল্প-২০২১* বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার 
লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ 
করে যাচ্ছে৷ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের 
জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ 
হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের 
জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা; জনগণের দোরগোড়ায় 
নাগরিক সেবা পৌছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে 
লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা 


প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা- এ ৪টি মুল উপাদান বা 
স্তম্তকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন 
পূরণের বিশাল কর্মকান্ড। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ 
প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও 


বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে। 


তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন 


দেশের ১৮ হাজার ৫০০টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও ৩ 
হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের 
মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্কিভিটি প্রদান করা হয়েছে এবং 
১,০০০টি পুলিশ অফিসে ৬1109] 1718০ ০1৬01 
(৬) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। 

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম 
বৃহত্তম জাতীয় ডেটা (701৬) সেন্টারটি গত ২৮ 
নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয় যা বর্তমানে 
বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (31079 0.) 
নামে পরিচালিত হচ্ছে; 

নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভত দুর্গম ও প্রত্যন্ত 
এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৬১৭টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি 
প্রদানের লক্ষ্যে “কানেক্টেড বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের 
বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে; 
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২০২২ 


১টি 97901911290 [০1৮/01] 1.0, ১টি 3799018] 
10500 1790 এবং 921 11017081101] 1.9 স্থাপন করা 
হয়েছে। এ সকল ল্যাব নেটওয়ার্কিং, মোবাইল গ্যাপস, 
মোবাইল গেইম এবং সাইবার সিকিউরিটি, বিগডেটা 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা 
হচ্ছে; 

বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 
ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, 0০1 [২৪17৪০, সাইবার 
ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার এবং ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (00008] 10101081101 
[1009507101016)-তে সাইবার সেন্সর প্রযুক্তি স্থাপন করা 
হয়েছে; 

৩৯টি হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। ৬৪টি 
জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন 
সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে 
১৯টি নির্মাণাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি নির্মাণাধীন হাই- 
টেক/আইটি পার্কের মধ্যে ৫টিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম 
শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে নির্মিত ও নির্মাণাধীন মোট 
স্পেস ৩৮.৩৪ লক্ষ বর্গফুট এবং ইতোমধ্যে ১২.১০ লক্ষ 
বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; 

সৌদি আরবে ১৫টি সহ মোট ৪১৭৬ টি শেখ রাসেল 
ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৫ হাজার 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব নির্মাণের 
কার্য ভ্রম চলছে। ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা 
ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


ই-গভর্যান্স প্রতিষ্ঠা: 


ইতোমধ্যে ১৮০০টি সরকারি সেবা ডিজিটাল সেবায় 
রুপান্তর করা হয়েছে এবং আরও ২ হাজারটি সেবা 
রূপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে; 

জাতীয় তথ্য বাতায়নে (জ/জ/ড/08108190651.09৬.১0) 
৫২ হাজার সরকারি অফিস এবং ৯৭ লক্ষ প্রয়োজনীয় 
কনটেন্ট সংযুক্ত আছে; 

১১,৩৭১টি সরকারি অফিসে ১ কোটি ৮ লক্ষ ই-নথি 
নিম্পন্ন হয়েছে; 

ডিজিটাল ভূমি সেবার আওতায় ৪৮৬টি উপজেলায় 
৪,৫১০টি ভূমি অফিসে প্রায় ৫২ লক্ষ ই-মিউটেশন 
নিষ্পত্তি হয়েছে; 


সারাদেশের ৪,৪৯৩টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট 
ংকিং-এর মাধ্যমে ২৬,৫৫০.০০ কোটি টাকা আর্থিক 

লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে; 

ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য 

নির্বাচন কমিশনের [বা] ডাটাবেজের সাথে ৬1708] 

1711%805 1২০1৬/017 সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে; 

ডিজিটাল অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা তদন্তের সুবিধার্থে 


আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী 
তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে 10118] 
1251061709 11910961076] 8100 1২619010105 
১১91 চালু করা হয়েছে; 

সামাজিক নিরাপত্তা ঝেষ্টনীর আওতায় ২৫ লক্ষ 
সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট ১৫৩ কোটি ৩৯ লক্ষ 
টাকা ডিজিটাল উপায়ে প্রদান করা হয়েছে; 

ই-চালানে ৪৮টি সেবার মাধ্যমে ৪,৯৪৬.০০ কোটি 
টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে; 


“মুক্তপাঠ” উম্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্মে প্রায় ২০ লক্ষেরও 
অধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে নিবন্ধিত এবং ১০ লক্ষ ৫৩ 
হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক সফলতার সাথে 
বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেছেন; 

কানেক্ট বা কিশোর বাতায়নে ২৮ লক্ষেরও অধিক 
শিক্ষার্থী এবং ৩৬ হাজারেরও অধিক মানসম্মত কন্টেন্ট 
যুক্ত হয়েছেন। 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ: 


দেশের হাই-টেক পার্কসমূৃহে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি 
১৭৬টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে৷ 
সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে ৯টি পার্কে এ পর্যন্ত 
১০০৬.১৯ কোটি টাকা বিনেয়োগ করেছে | ফলে 
৩৬,৩৩০ জন তরুণ-তরুণীর আইটি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন 
সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন আইটি কোম্পানীতে 
২৮,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ৯টি পার্ক 
হতে স্পেস/ জমি ভাড়া বাবদ ৩৭.২৪ কোটি টাকা আয় 
হয়েছে; 

এ পর্যন্ত আইসিটি খাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থান ও ১.৩৬ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত 
হয়েছে। 
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মানবসম্পদ উন্নয়ন 


দ্বাদশ অধ্যায় 


উচ্চ রবি অজর্নের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত ও দরিরর জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধামে মানবসম্পদ উন্নয়ন সরকারের 
পরখান লক্ষা। করোনা ভাইরাসের দীঘর্েয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনোতিক পুনগঠনের 
মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পুরণ [নিশ্চিত করতে এবং সুবিধাবধিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে সরকার 
নিরভর পয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন উ্নয়নমুলক কমর্সুচি এহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ কমশ এগিয়ে যাচ্ছে। 
উল্লেখ], 477%77167। 19০6101777167£7071-2020+ অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। সরকার 
আর্থ সামাজিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.৯৩ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্প্ু খাতসমূহ 
যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ নারী ও শি সমাজকল্যাণ যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংসৃতি, শ্রাস ও কমসিংস্থান 
ইত্যাদি ক্ষেতে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল ভরে ভি সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোরয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও হোগা 
মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিশ্ষানীতি-২০১০* এর আলোকে বহুবিধ কমর্সুচি গহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে 
সকলের জন্য শিন্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রাক-প্রাথমিক শিশ্ন, উপবৃতি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির 
প্রাতি বিশেষ গৃরুত দেয়া হয়েছে। চতুর্থ শি্াবিগরবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলার লক্ষ্যে কারিগরি শির 
ওপর সবোর্চ গুরুতারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, প্র্টি ও জনসংখ) খাতে সরকারের নেয়া অহাধিকারাভিতিক বীভিন কমর্কাভের 
ফলে নিধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহহাব্দ উন্নয়ন অভীঈ অজর্ন করা সভব হয়েছে। গড় আহ বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও 
মাত-মৃত্যু হাসে উল্লেখযোগ অগগতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত 
টিকাদান কমর্সুচি (ইপিআই) এর আওতায় পবেই 14119741 1991710)71671 0714 1/৫০০791071 117 প্রণয়ন করা হয়োছিল, 
যার মাধামে ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাতিন/টিকা দান কমর্সুচ্র আওতায় আনার কাযেম চলমান রয়েছে। 
রা্ীয় ও জনজীবনের সবর্ষেতরে সমআধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর পতি সকল একার বেষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় 
আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বীভির উন্নয়ন প্রকল্প কমর্চি ও অন্যান্য কাযর্রিম বাজ্জবায়ন করা হচ্ছে। 
সুবিধাবঞ্জিত ও বিপর সকল শিশুর সুরন্মচার জন্য শেখ রাসেল শি রশি্ণ ও পুঁনবার্সন' কেন্দ্সমূহ সমগ্র দেশে কাজ করে 
যাচ্ছে। দঃ, সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন ও এতিম জনগোর্টার কল্যাণে সরকার বিভির কাযর্কিম চালিয়ে 
যাচ্ছে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আহিকি খাতে সংস্কার, দুনীতি দমন ও পরতিরোধমূলক কাযর্কিমসহ 
বীভির সংফ্ারমূলক পদক্ষেপ এহণ ও বা্বায়ন করা হচ্ছে। 


টেকসই ও অন্তভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি 
অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্য বিমোচন ও অসমতা হাস করে 
জনগণের জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। 
কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের 
চ্যালেঞ্জসমূৃহ মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বিবিএস 
পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ 
বছর বয়সের উর্ধে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ 
কোটি। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে 
জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা 
উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার 
বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের 


জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর 
প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ 
্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। “170119) 199০1010109 [২০1011- 
2020, অনুযায়ী ২০২০ সালে মানব উন্নয়ন সুচকে 
বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। মানব উন্নয়ন সুচকের 
হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা 
(৭২), মালদ্বীপ (৯৫), ভুটান (১২৯) ও ভারত (১৩১) 
বাংলাদেশের উপরে এবং নেপাল (১৪২), পাকিস্তান (১৫৪) 
এবং আফগানিস্তান (১৬৯) বাংলাদেশের নীচে অবস্থান করছে। 
বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে 
বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের 
অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ 


অধ্যায় ১২: মানবসম্পদ উন্নয়ন। ১৭১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ১২.১৪ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ 
বৎসর ২০০০ ২০১০ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ 
সুচকের মান ০.৪৬৮ ০.৫৪৫ ০.৫৯২ ০.৫৯৭ ০.৬০৮ ০.৬১৪ ০.৬১৪ ০.৬৩২ 
উৎসঃ 01790 [9৬০10100011 [২6০011- 2020, ঢা 
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান 


করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও 
জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে 
জনগণের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন 
নিশ্চিত করতে সরকার বদ্বপরিকর। মানবসম্পদ উন্নয়নে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ 
অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে 
সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও 
পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া 
উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ 
ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে 
স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক 
নিরাপত্তার বলয়, বৃদ্ধি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি 
প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর। 


২০২১-২২ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব 
খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.৯৩ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান 
করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ২৩.৭৫ শতাংশ। 
মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা 


করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ১,০৪,৬৮৪ 
কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৭.৩৪ 
শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি 
বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্ুতিতে, প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও 
মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। 
এছাড়া, প্রজনন হার হাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হাস, যস্ম্মা ও 
এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন 
অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ 
উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতে বাজেট 
বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন 
বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে 
সারণি ১২.২ ও লেখচিত্র ১২.১-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, 
এ খাতে গত এক দশকে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে 
মোট বাজেট বরাদের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। 


সারণি ১২.২ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ* 


(কোটি টাকায়) 
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রি ৩৯৬৭ | ৪০৯১ |] ৪৭৩০ | ৫৯৬২ | ৭৬১৩ | ৯৪৩৩ ১১৩৯৪ | ১৩৩৪৩ 1 ১৫০৮৩ | ১৬২৮৫ ; ১৯৬৫৮ 
বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক 
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ৫৬০ ৫৮৩ ৬৩৩ ৬৮৪ ৭৭৯ ৮৪০ |) ১১৫০ | ১৩০৯ | ১১৯৪ | ১২৩৫ | ১১৮২ 
মিটি ৩৪৭১৮ ৩৬৪৭৫ | ৪৪৮৪৩ | ৫২৯৭৬ | ৫৬৯৫৮ | ৮২৩২৪ 1১০০৭০৫| ১০৮২০৫ ১২৩৮৭৪ )১৩৪৯৩৬ ১৫০৫২২ 
০0০৭০ 0 0 
(পরিচালন ও উন্নয়ন) 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্য সমূহ মূল বাজেটভিত্তিক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ১২.১: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা 


১৬০০০০ 


১৪০০০০ 


১২০০০০ 


8৪৮৪৩ 
২০০০০ ৩৪৭১৮ ৩৬৪৭৫ 


০ 


১৫০৫২২ 


১৩৪৯৩৬ 
১২৩৮৭৪ 


১০৮২০৫ 
১০০৭০৫ 


২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 


উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়* তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক। 


শিক্ষা ও প্রযুক্তি 
কোভিড-১৯ অভিঘাতের ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠে শিক্ষার 
উন্নয়নকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে অন্তরভুক্তিমূুলক ও 
বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের 
পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত 
করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। “রুপকল্প ২০২১, 
এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও 
কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে “জাতীয় 
শিক্ষানীতি-২০১০, প্রণীত হয়েছে! এই শিক্ষানীতির মূল 
উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও 
প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, 
নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 
ংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণ, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক 
এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। 


প্রাথমিক ও গণশিক্ষা 


সকলের জন্য অন্তরভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা 
নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির 
লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের 
ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন সূচকে সাফল্য অজিত হয়েছে 
এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন 
অভীষ্ট (979) এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে 
সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং 
বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ 


লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা 
উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল 
ফিডিং কর্মসূচি, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন 
জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প ১ম পর্যায়) 
এবং মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)সহ আরো কিছু 
প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। 


১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়ে দীঁড়িয়েছে ১৩৩,০০২টি (রস্ক সেন্টার, বিভিন্ন এনজিও 
স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদভিত্তিক কেন্দ্র/কওমী 
মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভতির অনুপাত 
ছিল ৫৫:৪৫। ২০২০ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী 
অনুসারে তা প্রায় ৪৯:৫১-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলাদের নিয়োগের বিধান 
প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ 
শতাংশ থেকে ২০২০ সালে প্রায় ৬৪.২০ শতাংশে উন্নীত 
হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন 
প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা 
প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন 
ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে! ২০১০-২০২০ সাল পর্যন্ত 
সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ এ 
দেখানো হলোঃ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি 
লেক্ষ) 
বছর মোট ছাত্র (%) ছাত্রী %) নীট ভর্তির হার (%) 
৮৩.৯৫ ৮৫.৬৩ 
২০১০ ১৬৯.৫৮ ৯৪.৮ 
(৪৯.৫০) (৫০.৫০) 
৯১.৩৯ ৯২.৯৩ 
২০১১ ১৮৪.৩২ ৯৪.৯ 
(৪৯.৬০) (৫০.৪০) 
৯৪.৬৩ ৯৫.৪০ 
২০১২ ১৯০.০৩ ৯৬.৭ 
(৪৯.৮০) (৫০.২০) 
৯৭.৮১ ৯৮.০৪ 
২০১৩ ১৯৫.৮৫ ৯৭.৩ 
(৪৯.৯৪) (৫০.০৬) 
৯৬.৩৯ ৯৯.১৪ 
২০১৪ ১৯৫.৫৩ ৯৭.৭ 
(৪৯.৩০) (৫০.৭০) 
৯৩.৬৯ ৯৬.৯৯ 
২০১৫ ১৯০.৬৮ ৯৭.৯০ 
(৪৯.১৪) (৫০.৮৬) 
৯২.২৮ ৯৬.৭৫ 
২০১৬ ১৮৬.০৩ ৯৭.৯৬ 
(৪৯.৬০) (৫০.৪০) 
২০১৭ ১৭২.৫১ ৮৫.০৮ ৮৭.৪৭ ৯৭.৯৭ 
(৪৯.৩০) (৫০.৬৮) 
২০১৮ ১৭৩.৩৮ ৮৫.৩৯ ৮৭.৯৯ ৯৭.৮৫ 
(৪৯.২৫) (৫০.৭৫) 
২০১৯ ২০১.২২ ৯৯.৬৯ ১০১.৫৩ ৯৭.৩৪ 
(৪৯.৫৫) (৫০.৪৫) 
২০২০* ২১৫.৫১ ১০৫.৬০ ১০৯.৯১ ৯৭.৮১ 
(৪৯.০০) (৫১.০০) 
উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। * প্রাক-প্রাথমিকসহ। 
- র র হার ক্রমাগত 
আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই প্রাথমিক. ছাত্র-ছাত্রী বারে পড়ার টির রি জারি সি সালা 
এ টি রওয়ারি ছাত্র- র 
পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা: থেকে ২০২০ পষন্ত বছুরওয়া পন ছাগ্র-ছাত্রা ঝরে পড়া সংক্রান্ত 
তথ্য সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার 
বছর ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ 
মোট ঝরে 
পড়ার হার ৩৯.৮ ২৯.৭ ২৬.২ ২১.৪ ২০.৯ ২০.৪ ১৯.২ ১৮৮ ১৮.৬ ১৭.৯ ১৭.২ 
(9%) 


উৎসঃ /১111109] 1110019 90110901 090505-2020. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। 


প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত 


উল্লেখযোগ্য কার্যদ্রম 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ 
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়িত 
হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে 
বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতির 
হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, 
স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিক্ষার 
মানোন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। 


প্রতিবছর বছরের প্রথম দিন বই উৎসবের মাধ্যমে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে 
নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২২ সালে প্রাক- 
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৬৬.৫০ লক্ষ, প্রাথমিক 
স্তরের জন্য মোট ৯.৩০ কোটি এবং ৫টি ক্ষুদ্র নুগোষ্ঠির 
(চাকমা,মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরি) শিক্ষার্থীদের (১ম- 
৩য় শ্রেণি) জন্য ২.১৯ লক্ষ পঠন সামস্ত্রী/পাঠ্যপুস্তক 
বিতরণ করা হয়েছে। 
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২০২২ 


প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে 
প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে৷ এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল 
ইমপ্রোভমেন্ট প্ল্যান (91.1) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান 
(72১) পর্যায়ক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 


শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং তাদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর 
“বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট” 
“বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট” আয়োজন করা 
হচ্ছে। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে 


ফুটবল টুর্নামেন্ট দু”টি অনুষ্ঠিত হয়নি। 


২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে 
পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং 
২০১০ সাল হতে এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ এবং ২০২১ 
সালে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১৯ সালের 
সমাপনী পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর 
সংখ্যা প্রায় ২৪.৫৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৫০ 
শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩.০৪ লক্ষ এবং 
পাশের হার ৯৫.৯৬ শতাংশ। বর্তমানে পৃথকভাবে বৃত্তি 
পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের 
ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তির সংখ্যাও প্রতিবছর 
বৃদ্ধি করা হচ্ছে। 


সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ১.৪০ কোটি 
শিক্ষার্থীদের মা/অভিভাবকদের নিকট মোবাইল ব্যাংকিং 
এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ 
ছাড়া মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে 
উপবৃত্তি প্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীকে এককালীন ১,০০০ টাকা 
হারে কিটস এলাউন্স প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ 
হতে উপবৃত্তি কার্য ভ্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় 
স্থানান্তর করা হয়েছে৷ 


ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার 
লক্ষ্যে জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ৪,৯৯১.৯৭ 
কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “দারিদ্রগীড়িত এলাকায় স্কুল 
ফিডিং প্রোগ্রাম” বাস্তবায়িত হয়েছে। ১০৪টি উপজেলার 
২৯.০৮ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল 


খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণ 
করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২১ সমাপ্ত হয়েছে, তবে ব্যয় 
বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন *২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির 
কার্যক্রম চলমান আছে। এর পাশাপাশি নতুন প্রকল্প 
প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ২৬,৪০৪টি বিদ্যালয় 
জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে৷ 
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য/সৃষ্ট পদে শিক্ষক নিয়োগের 
কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮,১৪৭ 
জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া 
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য 
২৬,৩৬৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে৷ 


বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় 
১০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের 
লক্ষ্যে পিইডিপি-৪ এর আওতায় “সেকেন্ড চান্স 
এডুকেশন" প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুর 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। আরও ৯ লক্ষ 
পর্যায়ক্রমে কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে 


দেশের সকল উপজেলাসমৃহকে মৌলিক শিক্ষা 
কার্ধভ্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা 
(৬৪ জেলা) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। 


কোভিড-১৯ মাহামারির মধ্যেও শিক্ষার্থীদের পাঠ চর্চা ও 
পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ 
টেলিভিশনের মাধ্যমে “ঘরে বসে শিখি” প্রাথমিক 
পর্যায়ের পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
এতে প্রায় ১.৪০ কোটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষার সাথে যুক্ত রাখা হয়েছে। 


প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো সুবিধাদি 


প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন 
কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 


২০২২ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ 


২০০৯ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট 
২৬,৭০৪টি বিদ্যালয়ে ১,০১,৪৩৫টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা 
হয়েছে। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


গ পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ 
নির্মাণ, ১০,৫০০টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ করা 
হবে। ইতোমধ্যে ১৪৮৮টি বিদ্যালয়ে ৫,৭৬৩টি কক্ষ 
নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে৷ এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 
পৃথকভাবে ২৯,০০০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হবে এবং 
১৫,০০০টি বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা 
করা হবে। 


৬ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প 
(১ম পর্যায়) এর আওতায় মোট ৮,৬৮২টি বিদ্যালয় 
উন্নয়ন করা হবে। চলতি অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭২০টি 
বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে 
৪,২০৬টি বিদ্যালয়ে ১৯,২০২টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন 
হয়েছে। এ ছাড়া ২,১৪৮টি ওয়াশরক এবং ২,৬৩৩টি 
নলকৃপ স্থাপন করা হয়েছে৷ 


মাধ্যমিক শিক্ষা 


সরকার টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার হার ও জেন্ডার সমতায় অজিত সাফল্য ধরে 
রাখার লক্ষ্যে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং 
প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও 
শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার 
বিকাশে নানারুপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সহায়ক নীতিমালা ও 
পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি 
এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক 
সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, 
উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন 
অব্যাহত রয়েছে। 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন 


জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ 
এবং ২০০টি সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ 
অন্যান্য উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। নতুন করে সরকারি 
১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা 
হয়েছে এবং ১৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ 
চলমান রয়েছে। এছাড়া, ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, নির্বাচিত ১,৬১০টি 
বেসরকারি কলেজের ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ 
চলমান রয়েছে। ৩৩টি মডেল মাদ্রাসাকে আধুনিকায়ন এবং 


সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে ৬২টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা 
হয়েছে। 
শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে 
বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে 
আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত 
করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 


০ আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ 
জনশক্তি গড়ে তুলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর 
সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সাধারণ 
ধারার ৬৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০২০ সাল 
থেকে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে 
মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা বাস্তবায়ন 
করা হবে। 

৬ ২০২২ শিক্ষাবর্ষে সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে 
অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যন্রম 
সম্পন্ন হয়েছে। এতে মেধার সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 
শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ কমেছে এবং কোচিং 
বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারই প্রথম বারের মতো 
জেলা পর্যায় পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলোকেও ডিজিটাল লটারির আওতায় আনা 
হয়েছে। 


০ মাউশি অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবাসমূহ নিয়ে 
সরকারের একসেবা (১50০৮) সার্ভিস চালু করা 
হয়েছে! একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক 
আবেদনসমূহ খুব সহজেই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে 
গ্রহণ করার ফলে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের 
দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়েছে। 


০ রেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে প্রথাগত শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রমের 
সাথে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে একীভূত করে 
মাত্রা যোগ হবে। 


০ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়সমূহের 01179 এন্ট্িকরণের কাজ চলমান 
রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ 
ডিজিটাল মনিটরিং সিন্টেম (315) আযাপ এর আওতায় 
পরিদর্শন করা হচ্ছে। 
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শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্ুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর 
শিক্ষা সহায়তা ট্রান্টের আওতায় স্নাতক ও সমমান শ্রেণির 
দরিদ্র ও মেধাবী ১.৮২ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি 
বাবদ ৯৭.১০ কোটি টাকা বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও 
কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গণভবন থেকে উদ্বোধন করেন। 
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫২.৫০ লক্ষ দরিদ্র ও 
মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ 
কার্যক্রম বিগত ২২ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, 
শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 
উদ্বোধন করেন। 


শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ 


ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া 
রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে 
শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে 
বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়। 
এ দিন সারা দেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের 
শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের 
আওতায় ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৩৪.৭০ কোটি পাঠ্যপুস্তক 
বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। পরিমাজিত শিক্ষাক্রম 
প্রণয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় 


মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ 
হয়েছে৷ 


৬ অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর 
অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল 
শিক্ষার্থী যাদের স্মার্ট ফোন ক্রয়ের ক্ষমতা নাই এমন 
৪১,৫০১ জন শিক্ষার্থীকে জন প্রতি সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা 
করে সফট্‌ লোন প্রদান করা হয়েছে। 


গ কোভিড-১৯ এর কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ 
থাকায় কোভিড পরবর্তীকালীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার 
বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর একটি 
গাইডলাইন প্রস্তুত করে। এ গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান 
প্রধানগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলার বিষয়ে বিভিন্ন 
ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। 

৬ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য ২য় ডোজ সম্পন্ন 
হয়েছে। ১২-১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে ভ্যাকসিনের 
আওতায় আনা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান 
কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 


কারিগরি শিক্ষা 


মানসম্পন্ন কারিগরি ও ভোকেশনাল (৮7৭) শিক্ষার 
উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চতুর্থ শিল্প 
বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মুলধারায় 


শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই রূপরেখার 
ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন উপকরণ 
প্রণয়ন করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে পাইলটিং কার্যক্রম চলমান 
রয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ব্রেইল 
পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। 
কোভিডকালীন গৃহীত শিক্ষা কার্যদ্রম 
৪ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত এবং মানসিকভাবে সতেজ 
রাখার লক্ষ্যে বিগত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে 
“আমার ঘরে আমার স্কুল” শিরোনামে সংসদ টেলিভিশন 
সম্প্রচার শুরু করে। সংসদ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত 
র্লাসসমূহ পরবর্তীতে ইউটিউব এবং সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমে আপলোড করা হয়। আপলোডকৃত ভিডিও এর 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পুনরায় ক্লাসটি দেখতে পারে। 


প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির বাইরে ২০২০ সালে 
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আাসাইনমেন্ট এর 


অন্তভুক্তকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে৷ একই 
সাথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ 
জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষার সুযোগ 
সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর 
ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪৯টি 
পলিটেকনিক ও ৬৪টি টিএসসি এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 
প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ 
প্রদান। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক 
অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট 
১০,৪৫২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে৷ তন্মধ্যে 
শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ১১৯টি। 
কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গত ১০ বছরে ভর্তির হারে অগ্রগতি 
সাধিত হয়েছে। ২০২০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার 
ছিল ১৭.১৪ শতাংশ। সে ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের 
মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২৫ ভাগে 
উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। 
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কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড 
ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (7৬37) 
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে এ 
স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক 
বিতরণ, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাহায্য 
মঞ্জুরী হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। দেশে 
দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ১০০টি উপজেলায় ১টি করে 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প, ৪টি বিভাগীয় 
শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর) ১টি করে 
মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ২৩টি জেলায় 
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে 
(চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। 


মাদ্রাসা শিক্ষা 


সরকার মাদ্রাসার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম 
গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 
“নির্ধারিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮০০টি 
মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসার 
মাল্টিমিডিয়া রুম স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি 
কার্যত্রম চলমান রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল শিক্ষা ব্যবস্থার 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সহজতর 
করার লক্ষ্যে “মাদ্রাসা শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 
প্রশিক্ষণ" বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে 
শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার অংশ হিসেবে 
বেসরকারিভাবে মাদ্রাসার উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন উৎস হতে যে 
অর্থায়ন পাওয়া যায়, তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে ৭,৯৫৪টি এমপিওভুক্ত 
মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 
১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, 
আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষান্রম উন্নয়ন করা হয়েছে৷ 
বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা 
শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত 
সাধারণ আবশ্যিক এবং এচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি 
অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএ*র 
মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে। 


উচ্চ শিক্ষা 


বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত এক দশকে ব্যাপক 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও 
গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অনেক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে৷ দেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো 
জেলাতেই সরকার একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
করেছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টিতে 
উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে ৫০টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু 
হয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৮টি, এর 
মধ্যে ৯৯টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও 
গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক ক্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান 
ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন 
করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে৷ 


দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের 
কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার 
লক্ষ্যে ১০৭টি (পাবলিক ৩৮টি ও বেসরকারি ৬৯টি) 
বিশ্ববিদ্যালয়ে [05010101008] (0911 4১550181706 01] 
(034) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেলগুলো নিবিড়ভাবে 
মনিটরিং করা হচ্ছে। অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে 134১০ প্রতিষ্ঠার 
জন্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কমিশন 
কর্তৃক প্রণীত 73805190651. [0010101 (30811908110105 
[7:91009014 (307৮) সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে 
এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা 
হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে অফিস বন্ধ থাকলেও ২০২০ 
সালে বিশেষ ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের 
আওতাধীন ১,৬৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভূক্তকরণের 
মাধ্যমে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ, অবসর সুবিধা ও 
কল্যাণ ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় 
একটি করে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে ৩৬৯টি 
বেসরকারি কলেজ এবং ৩৫৫টি বেসরকারি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম 


বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব সঠিকভাবে 
মোকাবেলা করে জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এর 
অর্থনৈতিক প্রভাব দৃঢ়তার সাথে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে 
সরকারের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সুস্থ, সবল ও 
কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও 
জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য 


অধ্যায় ১২: মানবসম্পদ উন্নয়ন। ১৭৮ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরো 
জোরদার করেছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ 


বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ 
নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য 


খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে৷ সরকারের 
সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার 
হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হাসে 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য 
ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার 


নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে 
জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় 
আযুক্কালও বেড়েছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত 
স্বাস্থ্য সুচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১২.৫৫ স্বাস্থ্য সুচকসমুহের সাম্প্রতিক প্রবণতা 
বিবেচ্য ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ 
185 বিষয় 
জাতীয় ১৯.০ ১৮.৯ ১৮,৮ ১৮.৭ ১৮.৫ ১৮.৩ ১৮.১ ১৮.১ 
স্থল জন্মহার 
শহর ১৮.২ ১৭.২ ১৬.৫ ১৬.১ ১৬.১ ১৬.১ ১৫.৯ ১৫.৩ 
(প্রতি হাজারে) 
গ্রাম ১৯.৩ ১৯.৪ ২০.৩ ২০.১ ২০.৪ ২০.১ ২০.০ ২০.৪ 
জাতীয় ৫.৩ ৫.২ ৫.১ ৫.১ ৫.১ ৫.০ ৪.৯ ৫.১ 
সু সৃত্যহার শহর ৪.৬ ৪.১ ৪.৬ ৪.২ ৪.২ ৪.৪ 8.৪ ৪.৯ 
(প্রতি হাজারে) 
গ্রাম ৫.৬ ৫.৬ ৫.৫ ৫.৭ ৫.৭ ৫.৪ ৫.৪ ৫.২ 
র ৪.৩ ৪.৯ ৫.৩ ৫. ৫.১ ৫.৫ ৫.৩ ৫. 
বিবাহের গড় বয়স পুরুষ ২ ২ ২ ২৫.২ ২ ২ ২ ২৫.২ 
নারী ১৮.৪ ১৮.৩ ১৮.৪ ১৮.৪ ১৮.৪ ১৮.৯ ১৮.৯ ১৯.১ 
জাতীয় ৭০.8 ৭০.৭ ৭০.৯ ৭১.৬ ৭ ৭২. ৭২.৬ ৭২.৮ 
ত্যাশিত গড় তি ০ ০ ০ ২ ২.৩ ২ ২ 
নি পুরুষ ৬৮.৮ ৬৯.১ ৬৯.৪ ৭০.৩ ৭০.৬ ৭০.৮ ৭১.১ ৭১.২ 
মং মহিলা ৭১.২ ৭১.৬ ৭২.০ ৭২.৯ ৩.৩ ৭৩.৮ ৭8.২ ৭8.৫ 
শিশু মৃত্যুহার জাতীয় ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ২৪ ২২ ২১ ২১ 
(নবজাতক, শহর ২৬ ২৬ ২৮ ২৮ ২২ ২১ ২০ ২০ 
এ১বছর, প্রতি গ্রাম ৩৪ ৩১ ২৯ ২৮ ২৫ ২২ ২২ ২১ 
হাজারে) 
জাতীয় ৪১ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ৩১ ২৯ ২৮ ২৮ 
শিশু মৃত্যুহার 
(৫ বছরের নিয়ে, শহর ৩৫ ৩০ ৩২ ৩২ ২৭ ২৭ ২৬ ২৬ 
প্রতি হাজারে) গ্রাম ৪৩ 8০ ৩৯ ৩৬ ৩৩ ৩১ ২৯ ২৮ 
মাতৃমৃত্যু অনুপাত জাতীয় ২.০৩ ১.৯৭ ১.৯৩ ১.৮১ ১.৭২ ১.৬৯ ১.৬৫ ১.৬৩ 
(প্রতি হাজার শহর ১.৯০ ১.৪৬ ১.৮২ ১.৬২ ১.৫৭ ১.৩২ ১.২৩ ১.৩৮ 
জীবিত জন্ম শিশু) গ্রাম ২.১০ ২.১১ ১.৯৬ ১.৯১ ১.৮২ ১.৯৩ ১.৯১ ১.৭৮ 
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%) ৬২.২ ৬২.৪ ৬২.২ ৬২.১ ৬২.৫ ৬৩.১ ৬৩.৪ ৬৩.৯ 
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি) ২.১২ ২.১১ ২.১১ ২.১০ ২.০৫ ২.০৫ ২.০৪ ২.০৪ 
উৎসঃ 7২০1901 010 8115190691) 9811010)1০ ৬119] [২০5150781101) 9590617-2020. 
কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক 
থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন এবং এদের ৯৫ শতাংশই নারী 


গ্রামীণ জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য 
কমিউনিটি ক্লিনিক হলো প্রথম সেবা কেন্দ্র! বর্তমানে সারা 
দেশে ১৪,১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে, যার প্রতিটি 
প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। কমিউনিটি 
ব্লিনিকভিত্তিক “কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, 
(সিএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 
যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত উষধ ও পরিবার- 
পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি 
ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে। 


ও শিশু। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ সেবা নিয়েছে ১১১.১৭ 
কোটিরও বেশী বার। এ সময়কালে ৭.৬২ কোটিরও বেশী 
রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা 
কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে! সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি 
ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে এবং ২০০৯ সাল 
থেকে ক্রমায়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১.০৬ 
লক্ষ স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন রয়েছে। 
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সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ইপিআই) 

টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে 
শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার ইপিআই 
কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির 
আওতায় ১০টি রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হচ্ছে- 
ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম ও রুবেলা, 
যক্মা, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, 
নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। বর্তমানে সারা দেশে সকল প্রকার 
টিকা গ্রহণকারীর শিশুদের হার ৯৭.২ শতাংশ। ইপিআই 
কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য 
সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে 
এবং এ অবস্থান বজায় রয়েছে 


হাম রুবেলা ক্যাম্পেইন-২০২০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯ মাস 
থেকে ১০ বছরের নীচের ৩.৬৬ কোটি শিশুকে ১ ডোজ 
এমআর টিকা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট টিকাদান লক্ষ্যমাত্রা 
অর্জন করা হয়েছে এবং আগামী ২০২৩ সাল নাগাদ দেশ 
থেকে হাম-রুবেলা রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার কাজ 
করছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে শিশু ও 
মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির আওতায় ৬২,১৮৮.৮১ 
লক্ষ টিকা ক্রয় ও দেশব্যাপী সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২১-২২ 
অর্থ বছরে শিশু ও মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির 
আওতায় ৬৭,৪০৭.০৮ লক্ষ টাকার টিকা ক্রয় ও দেশব্যাপী 
সরবরাহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সারণি ১২.৬ এ 
বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য 
দেয়া হলোঃ 


সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার 
বছর বিসিজি | ওপিভি-১ ) ওপিভি-২ | ওপিভি-৩ ৷ পেন্টা-১ | পেন্টা-২ | পেন্টা-৩ ; হাম উনার নারির সকল টিকা 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
২০১২ ৯৯.০ ৯৯.০ ৯৭.৭ ৯৫.১ ৯৯.০ 1 ৯৭.৬ 1 ৯০.০ 1 ৮৮.৫ ৮২.৯ 
২০১৩ ৯৫.০ ৯৫.০ ৯৪.০ ৯২.০ ৯১.০ 1] ৯৩.০  ৯২.০ 1 ৮৬.০ ৮১.০ 
২০১৪ ৯৯.২ ৯৫.১ ৯৪.২ ৯৪.০ ৯১.০  ৯৩.০ ; ৯৩.০ | ৮৬.৬ ৮১.৬ 
২০১৫ ৯৯.২ ৯৪ ৯৪.৭ ৯২.৭ ৯২.৬ 7 ৯৩.৩ 1 ৮৬.৬ | ৮৬.৬ ৮১.৬ 
২০১৬ ৯৯.৫ ৯৭.৮ ৯৭.০ ৯০.১ ৯৭.৮ [ ৯৭.০ ৯০.১ | ৮৭.৫ ৮২.৩ 
২০১৭. 1 ১০১.৩ [ ১০০.১ ৯৯.৩ ৯৭.৯ ১০০.১ | ৯৯.৯ 1] ৯৮.৫ 1 ৯৮৮] ৯৭৭ ৮৬.৩ ৯৮৮ 
২০১৮ 1 ১০০.৬ [ ৯৯.৩ ৯৮.২ ৯৭.৭ ৯৮.৭ [ ৯৭.৩ | ৯৬.৬ | ৯৭.৬ ৯৭.১ ৯৫.৩ ৯৭.৬ 
২০১৯ 1 ১০২.৩ [ ১০১.৪ ১০০.৩ ৯৯.৩ ১০১.৪ 1 ১০০.৩ ) ৯৯.৩ | ৯৯.০ ৯৮.৭ ৯৬.৮ ৯৭.১ 
২০২০ ৯৭.৩ ৯৫.৯ ৯৩.৯ ৯২.৬ ৯৫.৭ [ ৯৩.৭ 1 ৯২.৫ 1 ৯৯.৪ ৯২.৮ ৯১.৮ ৯২.০ 
২০২১ 1 ১০৩.২ [ ১০২.১ ১০১.০ ৯৯.৯ ১০২.১) ১০০.৯ | ৯৯.৭ | ৯৯.৭ ৯৯.১ ৯৭.২ ৯৯.৩ 


উৎসঃ. 8751809517 2াস 055 ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ 797152 ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১। 


কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কৌশল, ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপ 
কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে 


মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা 
জাতীয় পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে 


সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই 
19010179]1 1)0101095117017 8100 ৬৪০০1179101) 1১187 প্রণয়ন 
করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (৬70) এর 
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর 
ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা করা 
হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে 
ড/%/%/.501:011078.509%.0 ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বয়স 
ও প্রাধিকার ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়। এ পর্যন্ত 
লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯,৭৭,৩৬,৪৩২ (৮২%) জন ভ্যাক্সিনের 
জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বুস্টারসহ 
ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন সরকারের 
হাতে মজুদ আছে। 


বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 
যার মধ্যে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা 
গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী 
চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ এবং অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতা 
বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যন্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন 
সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রতিটি জেলায় 13100120170 
0905150710০ 0816 (27700) চালু করেছে৷ বর্তমানে দেশের 
সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, 
০৩টি জেনারেল হাসপাতাল, ১৩২টি উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্ক্সে 
এবং ৬৩টি মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 0000)191)91051৬০ 
[211061591005 090509010 1২901819] 0816 (01111010) 
এবং অবশিষ্ট উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে 38510 15170159100% 
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09519010 [39017809] 0816 (1312710)10) সেবা চালু 


অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও 


আছে। 1217010 সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যু প্রতি 
লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৩ এবং নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজার 
জীবিত জন্মে ২৮ এ নেমে এসেছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় 
মাসে ২০০ জনের বেশী মায়েদের সারভাইক্যাল এবং 
ব্রেষ্টক্যান্সার এর ক্ক্রিনিং হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জেলা ও 
উপজেলা পর্যায়ে ৪৩টি কলোনোস্কপি সেন্টার চালু রয়েছে। 


মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এর মাধ্যমে দেশের ৫৫টি উপজেলায় 
জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৪৯,১৬৯ জন দরিদ্র 
মায়েদেরকে সেবা প্রদান এবং ক্যাশ ইনসেনটিভ ও যাতায়াত 
ভাতা বাবদ ১,১৯৬.৮২ লক্ষ টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর 
মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। দুর্গম এবং প্রান্তিক এলাকার 
গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপ্ূব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা 
প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি বেজড স্কিল বার্থ 
এটেন্ডেন্ট (সিএসবিও) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই পর্যন্ত 
মোট ১২,৫১০ জন মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সিএসবিএ 
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনবছর মেয়াদী 
মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ 
মিডওয়াইফাররি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রায় ২,৫৫০ 
মিডওয়াইফকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে। 


পুষ্টি সেবা 

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের 
লক্ষ্যে এইচছপিএনএসপি”র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 
ন্যাশনাল নিউন্টরিশন সার্ভিসেস (এনএনএস) শীর্ষক একটি 
অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা 
অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো 


বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের 
পাশাপাশি ব্যাক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও একটি 
পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবন প্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা 
এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর 
হার কমানো। 


তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য 


সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং 
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪১০টি 9০৮০০ 4১০৫০ 
19110010101) (5৬) ইউনিট এ কার্যক্রম চালু আছে। 
তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টি রোধ করার জন্য ৪১২টি 
11019579160 1৬1917956101611 0? 00011011099. 11117993 
(101) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে। বন্তি, গ্রামের দুর্গম 
এলাকা বিশেষত চর হাওড় এলাকায় জনগণের মাঝে 
পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য এনএনএস বিভিন্ন 
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশী বেসরকারি সাহায্য 
সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম 
পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ বিষয়ক গাইডলাইন প্রনয়ণ ও 
সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/সেবা 
প্রদানকারীদের মধ্যে গাইডলাইন বিতরণ করা হয়েছে৷ 
€501001):91)61051%6 050101)9661005 1২000111017 ]1911011 
(0০োখি) বিষয়ে প্রায় ৬২,০০০ কর্মকর্তা/সেবা 
প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে৷ এছাড়া 
ইতোমধ্যে “পুষ্টিই সমৃদ্ধি” শীর্ষক সান্তাহিক অনুষ্ঠানের ১০৮টি 
পর্ব 37৬ $/010-এ প্রচারিত হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত 
সুচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি 
সূচক ২০১১ ২০১৪ ২০১৮ লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩ মন্তব্য 
(%) (%) (%) (%) 

স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস) ৩৬.৪ ৩২.৬ ২২ ২৫ চলমান 
খর্বাকৃতি স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস) ৩৬.১ ৩১ ২৫ চলমান 
কৃশকায় (য়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস) ১৪.৩ ৮ ১০ চলমান 
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু ২২.৬ ১৮ চলমান 
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ৪৭.১ ৫০.৮ ৬৯ ৬০ চলমান 
৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ৬৪ ৫৫ ৬৫ ৬৫ চলমান 
কিশোরীর রক্তম্বল্লতার হার - এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস চলমান 
রাতকানা রোগের হার ০.২ ০.২ -১ চলমান 
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার ৮২ এক-তৃতীয়াংশ হাস চলমান 
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস) ৬০ ৯২ ৭৯ ১৯৯০ চলমান 


উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 


অধ্যায় ১২: মানবসম্পদ উন্নয়ন। ১৮১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসুচি 


গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য 
খাতে আইটি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। 
কমিউনিটি ব্লিনিকসমূহে এবং অন্যান্য তৃণমূলস্তরের কর্মীদের 
ইন্টারনেটসহ ল্যাপটপ এবং ত্যান্য়েড ট্যাবলেট দেয়া হয়েছে। 
প্রতিটি গর্ভবর্তী মা এবং অনূর্ধ-৫ শিশু সম্পর্কিত তথ্য 
তালিকাভুক্তির জন্য প্রোগ্রামগুলি সক্রিয় রয়েছে সকল 
নাগরিককে একটি অভিন্ন স্বাস্থ্য শনাক্তকারী কোড' 
সরবরাহের মাধ্যমে পোর্টেবল ইলেকট্রেনিক হেলথ রেকর্ড 
তৈরি করা হচ্ছে, যা জাতীয় আইডি কার্ডের ডাটাবেসের সাথে 
সংযুক্ত। জাতীয় ই-স্বাস্থ্য নীতি কৌশল এর একটি খসড়া চুড়ান্ত 
করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তি, স্বাস্থ্য 
খাতে মানবস্পদ ব্যবস্থাপনা, বদলী, পদায়ন, পদোন্নতি, 
প্রশিক্ষণ, ছুটি, ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। 
জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য “স্বাস্থ্য বাতায়ন-১৬২৬৩, 
নামে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও 
উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল থেকে মোবাইল 
ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৯৬টি 
হাসপাতালে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন পরিষেবা সরবরাহ 
করা হচ্ছে৷ সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য অফিস, জেলা 
হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ৩০০ এর 
অধিক উপজেলা হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম 
সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি ভিডিও 
নেওয়ার্কিং চালু করা হয়েছে। 


স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসুচি (এসএসকে) 


২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের 
কৌশলপত্র: ২০১২-২০৩২ প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের 
আলোকে দারিদ্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের চিকিৎসা 
সেবার অর্থায়ন কৌশলের অংশ হিসাবে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি 
(এসএসকে)' প্রণয়ন করা হয়েছে৷ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 
হাসপাতালভিত্তিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ পকেট থেকে ব্যয় 
হ্াসপূর্বক আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং তাদেরকে 
আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসএসকে'র 
পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়। জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩ মেয়াদে 
পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় কার্ডধারী প্রতিটি পরিবার 
হাসপাতালে আন্তঃবিভাগীয় সেবা গ্রহণকালে ৭৮টি রোগের 
জন্য রোগ-নির্ণয় ও উঁষধসহ যাবতীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ 


বিনামূল্যে দেয়া হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ৩০ এপ্রিল ২০২১ 
পর্যন্ত ৮১,৬১৯টি তালিকাভুক্ত পরিবারের মোট ২০,৯৩১ জন 
সদস্য সেবা গ্রহণ করেছেন। ক্রমান্বয়ে কর্মসূচিটি সারাদেশে 
সম্প্রসারণ করা হবে। 


বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা 


ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার 
জন্য বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
১০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপনে 
প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া, অটিজম ও নিউরো 
ডেভেলপমেন্টাল ডিজভর্ডার বিষয়ে ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান 
২০১৬-২০২১ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে৷ অটিজম 
এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বিষয়ে জনগণকে 
সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
একইসাথে অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজভর্ডার 
সংক্রান্ত রোগীদের ৩৩টি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র 
স্থাপনপূর্বক সমন্বিত চিকিৎসা (চাইল্ড ফিজিসিয়ান, ক্লিনিক্যাল 
সাইকোলজিস্ট ও ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট সময়ে) প্রদান 
করা হচ্ছে। 


00৮[7)-19 মহামারি মোকাবেলা ও জনজীবন সুরক্ষা 


২০২০ সালের মার্চ-এ দেশে কোভিড-১৯ প্রথম শনাক্ত হওয়ার 
সাথে সাথেই এ ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 
[ব91010109] 1%:00919011655 8170 [২০9001056 [১]81) প্রস্তুত 
করা হয়। পরবর্তীতে তার কিছুটা সংশোধন করে 
[38115190651 11610916011955 ৪100 1২951001059 12191) 
তৈরিকরত: সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 
২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউয়ের সময় 
জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চালুকৃত বিশেষায়িত আইসোলেশন 
ইউনিট, রাজধানীতে স্থাপিত ১৪টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে 
স্থাপিত ৬৭টি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালে বর্তমান 
সময়েও চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, 
২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত ৫৫টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও 
উন্নততর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা 
প্রতিষ্ঠানসমূহ কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। নতুন 
৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে৷ 
আক্রান্তদের দ্ুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন 
স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও আইসোলেশন সেন্টার চালু করা 
হয়েছে। 
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ক্রমণ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং কেস ম্যানেজমেন্টের উন্নতির 
জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান করা হয়। 
সম্প্রতি স্নাতক প্রাপ্ত ইন্টার্ন ডাক্তারদেরও সর্বাধিক কেসযুক্ত 
হাসপাতালে কাজ করার জন্য প্রণোদিত করা হয়েছে৷ স্বাস্থ্য 
সেবা বিভাগ অতিরিক্ত ৬,০০০ নার্স, ১১,১৩৬ জন ডাক্তার 
এবং ৩,০০০ কারিগরি সহায়তা কর্মী নিয়োগ করেছে। 
আইইডিসিআর সর্বদা তাদের ওয়েবসাইটে 00৬1 19 এর 
তথ্য আপডেট করে চলেছে। 713-19079 এ একটি 
0০9৬1]-19 198519090 তৈরি করা হয়েছে যেখানে 
প্রতিদিন আপডেটেড তথ্য পাওয়া যায়৷ এই পোর্টালটিতে 
19101981015, 10011101001 01 1)901016 1]) 00121-91)01110 2100 
150180017 ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে। 009৬1])-19 
মোকাবেলায় সরকার স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩: এর সক্ষমতা 
বৃদ্ধি করেছে। “১৬২৬৩, একটি অনলাইন ত্যাপ্রিকেশন যেখানে 
সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সক্ষম হন। সাধারণ 
লোকেরা এই নম্বরটি ব্যবহার করে ত্যাম্থুলেন্স পরিষেবা তথ্যও 
পেতে পারেন। তাছাড়াও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত 
তথ্য একটি পৃথক সিস্টেম 12160001710 1.09215005 
1৬191795610101)0 11000110191101 955691]) (০1119)এর 
মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা কিনা করোনার ভাইরাস ডেটা 
ড্যাশবোর্ডের সাথে আন্তঃযোগ করা হয়েছে। বিগত ২০২০-২১ 
অর্থবছরে বাজেটে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে কোন জরুরি 
চাহিদা মেটানোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ 
রাখা হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরেও কোভিড-১৯ 
মোকাবেলায় জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য পুনরায় ১০,০০০ 
কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 


পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসুচি 


সরকারের নানা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিবার 
পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ 
সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১.৫৭ 
শতাংশ, যা বর্তমানে ১.৩৭ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬৩.৯ শতাংশ 
দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে অথচ ২০০১ সালে 
এ হার ছিল ৫৩.৮ শতাংশ। ২০২০ সালের বিডিএইচএস 
প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা 
বা 710091179101109 [২৪1০ পে7ং) ছিলো ৩.০; বর্তমানে এই 
হার কমে হয়েছে ২.০৪ (উৎসঃ $৬7২5-2020)1 ২০২২ 
সালের মোট প্রজনন হার ২ এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার 
লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন সূচক 


নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা 
পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬৩.৯ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত 
করা। এছাড়া, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং ইউনিয়ন 
পর্যায়েও সার্বক্ষণিক প্রসব সেবা প্রদানের কারণে মাতৃমৃত্যু ও 
শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার 
১.৭২ থেকে কমে হয়েছে ১.৬৩ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) 
এবং শিশুমৃত্যুর হার ৩১ থেকে হাস পেয়ে হয়েছে ২৮ (প্রতি 
হাজার জীবিত জন্মে)। 


পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম 
সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ১০টি জেলা কার্যালয় ও ১৪৫টি 
পরিবার পরিকল্পনা ন্টোরসহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা 
কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে৷ তৃণমূল পর্যায়ে সেবা 
সম্প্রসারণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন ৮৯টি ১০ শয্যা 
বিশিষ্ট এমসিডারিউসি নির্মাণ করা হয়েছে। ৬/০০-].০৪1500 
1৬91795011001]0 11010109110) 9550০] এর মাধ্যমে 
পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে৷ একইসাথে 
চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ই- 
হেলথ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। নিরাপদ মাতৃত্বসেবা 
নিশ্চিত করার জন্য ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও 
পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসবসেবা চালু করা 
হয়েছে। নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য 
ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে “ন্যাশনাল নিউবর্ন হেল্থ 
প্রোগ্রাম (এনএনএইচপি)?। এছাড়া, ১৯২টি ফ্যাসিলিটিতে 
ক্যাঙগারু মাদার কেয়ার (1৬1০) সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান 
রয়েছে। 


কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের 
জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং মা ও শিশু 
কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে মোট ৬০৩টি /১০০195061 [7100019 
1716910) 001161 খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের সেবা ও 
তথ্য প্রদান করা হয়। চলতি সেক্টর প্রোগ্রামে ২০২২ সালের 
মধ্যে ৯৭৯টি কৈশোরবান্ধব কর্ণার খোলা হবে। কৈশোরকালীন 
স্বাস্থ্য সেবার জন্য 
(৬্মজ/জ/.8001009.0০0101) শীর্ষক কৈশোরবান্ধব ওয়েবসাইট 
প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৈশোর স্বাস্থ্য 
কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের 
২,০০০ জন শিক্ষক ও ১,২০০ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, 
১,৮০০ জন পিয়ার এডুকেটর, ২,১০০ জন গেইট কিপার ও 
১,৫০০ জন মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও 
অবহিতকরণ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া ১৪০টি উপজেলায় 


4৯001590101 ড/205115 
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কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলছে। দেশের ২৩ টি স্কুল 
হেলথ ক্লিনিকসমূহে গ্যাডোলসেন্ট হেলথ বিষয়ক কার্যক্রম 
চলমান রয়েছে। 


বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত 


বহুবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সন্ত্বেও সরকারের একার পক্ষে 
দেশের সব মানুষের চাহিদা মাফিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান 
সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই সরকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে 
বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 
আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে৷ 
বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, র্লিনিক ও 
ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত 


অর্থবছরে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের গবেষণার উন্নয়নে 
“সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল” গঠন করা 
হয়েছে। এ তহবিলের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরেও ১০০ কোটি 
টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে৷ বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং 
কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান 
কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 

নার্সিং সেবা 

বর্তমানে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রায় ৪৬,৫০০ জন নার্স 
চাকুরিতে কর্মরত আছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও 


সার্ভিসকে অধিকতর গুনগত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে দেশের 
১৩টি সরকারি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ১২০০টি 


রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ 
খাবার পানি সরবরাহ এবং ডায়রিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি 
নির্মূলে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, স্বাস্থ্য, পুষ্টি 
ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি 
এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও 


আসনে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং, 8৪টি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ২৭৩০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন 
নার্সিং সায়েন্স গ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ৬০টি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ১,৭৫০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন 
মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা রয়েছে। আরও ১৬টি বিদ্যমান 


সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি 
অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা 
হয়েছে৷ 


স্বাস্থ্য শিক্ষা 


স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ 
কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি করে 
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে শেখ হাসিনা 
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। 
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ 
এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলা 
সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়ালাইসিস 
সেন্টার স্থাপন এর বাস্তবায়ন চলমান। এছাড়া, শেখ সায়েরা 
খাতুন মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া 
মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, শেখ লুৎফর রহমান 
ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। 


স্বাস্থ্য খাতের অঞনসমূহকে টেকসই করার জন্য ও ভবিষ্যতে 
মহামারির অভিঘাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির 
জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য-শিক্ষা, প্রযুক্তি নির্ভর, 
গবেষণা ভিত্তিক স্বাস্থ্য-শিক্ষার সম্প্রসারণ। ২০২০-২১ 


নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজে উন্নীত 
করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি পর্যায়ে এ সকল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নার্সিং-এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য 
০৫টি নার্সিং কলেজে ০২ বৎসর মেয়াদি পোস্ট বেসিক 
বিএসসি ইন নার্সিং ও পাবলিক হেলথে নার্সিং এবং ০১টি 
প্রতিষ্ঠানে ০২ বৎসর মেয়াদি এমএসসি নার্সিং কোর্স চালু 
রয়েছে। ২০১৮ সাল হতে অভিন্ন পদ্ধতিতে দেশের প্রতিটি 
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি 
কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। 


বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ২০২০ সালে ৫,০৭৫ 
জন ও ২০২১ সালে ৮,১২৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে 
সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আরও ২,০০০ জন 
সিনিয়র স্টাফ নার্স শুন্যপদের নিয়োগের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। 
উন্নতমানের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা প্রদানের জন্য 
কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে সংযুক্তিতে নার্স 
ও মিডওয়াইফ পদায়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালের প্রথম 
দিকে নার্স নিয়োগের পাশাপাশি মোট ১,৪০৮ জন মিডওয়াইফ 
নিয়োগ প্রদান করা হয়। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান 
উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে নার্স এক্সপার্ট এক্সচেঞ্জ, 
বিদেশ প্রশিক্ষণ, দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ 
সরকার কর্তৃক নানামৃথী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 


অধ্যায় ১২: মানবসম্পদ উন্নয়ন। ১৮৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম 


নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, 
জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং 
তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে 
সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সময়োপযোগী নীতি-কৌশল 
বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে 
নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে৷ রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে 
সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা 
হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম 
বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় 
নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশুর 
প্রান্তিক যত্র ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, পারিবারিক 
সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০ ও বিধিমালা, 
২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ 
আইন, ২০১৭ ও বিধিমালা, ২০১৮, শিশু একাডেমি আইন, 
২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ 
ও শিশু দিবাযত্র কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। 


কোভিড-১৯ এর চলমান অভিঘাত মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক 
পুনরুদ্ধারে নারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা 
হয়েছে। পল্লী ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা"দের স্বাস্থ্য ও 
তীদের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুর পরিপূর্ণ 
বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকাল ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং 
মাদার সহায়তা প্রদান এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের 
জন্য ক্ষুদ্রখণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে৷ দেশব্যাপী 
নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 
মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ৪৭টি জেলা সদর 
হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬৭টি 
ওয়ান-স্উপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে এবং 
সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৩টি ওয়ান-স্টপ 
ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে৷ এসকল ওয়ান-স্টপ 
ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পধর্ত মোট ১,৫১,৪৩০ জন নির্যাতনের শিকার 
নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়। মোবাইল আযাপস “জয়' 
এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। স্বল্প 
শিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও 
আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী 
কলেজ স্থাপন, “তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী 


উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের 
আওতায় ৫ বছরে ৭২টি উপজেলায় ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬টি 
ট্রেডে (বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, 
ইনেটরিয়র ডিজাইন ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বেবী কেয়ার 
এবং হাউজকিপিং) ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৪,৪৫০ জন 
নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 


শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ দেশের যোগ্য 
নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকার বহুবিধ 
উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম 
হলো-গর্ভ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ, সুরক্ষা ও 
সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্ধদ্ধকরণ এবং 
প্যারেন্টিং কার্যক্রম, ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ 
কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য 
শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করা, গ্রামীণ এলাকার 
কওমী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চা 
বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন, 
নিরাপদ ইন্টারনেট নিরাপদ শিশু কর্মসূচি ইত্যাদি। দুস্থ 
শিশুদের মেধা বিকাশে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের 
জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য ঢাকার 
কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ১টি করে 
মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় 
এবং ৬টি উপজেলাসহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ 
ও ১টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে 
শিশু একাডেমি থেকে ৯০০ এর অধিক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ 
করা হয়েছে। 


সমাজকল্যাণ 


দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও 
এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে 
যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক 
নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও 
স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, 
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি, প্রান্তিক 
জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসুচি, ক্যান্সার, কিডনী 
এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত 
হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা 
কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্িতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী 
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা 
হচ্ছে। 


পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালনপালন, তাদের 
মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ 
শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি 
সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। ১৮ বছরের পরেও 
পড়ালেখার জন্য মেধাবী এতিম শিশুদের ২০২১-২২ অর্থবছর 
৪৩০ জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে৷ পিতৃ-মাতৃ 
পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃঘ্নেহে 
প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য 
দেশের ৬টি জেলায় ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে৷ 
সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদের 
সংশোধনকল্পে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় 
ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৬টি 
সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু- 
কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন 
এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, 
বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম 
পরিচালিত হচ্ছে৷ এছাড়া প্রথমবারের অপরাধী ও লঘু 
অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না 
রেখে প্রবেশন অফিসারের তন্বাবধানে কেসওয়ার্ক, সংশোধন, 
সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত সহায়তা প্রদানের 
মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে 
৭০ টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রম 
পরিচালিত হচ্ছে। "চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন 
বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পথশিশুদের 47102] 
09009 এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা 
হচ্ছে। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার 
জন্য “শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন” কেন্দ্রসমূহ সমগ্র 
দেশে কাজ করে যাচ্ছে। 


সরকার বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের 
পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। যেমন- 
সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের 
বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও 
শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের 
মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রত্যন্ত 


অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের 
লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র 
হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী 
জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও 
রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। 
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে 
বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর 
জেলার টঙ্জীতে একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশের 
প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে 
তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ 
মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক 
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য 
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের 
পল্লী/শহর অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, 
অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রধণ প্রদানের মাধ্যমে 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে সমাজসেবা অধিদফতর ৫টি 
দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিগুলো হচ্ছে 
-পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা 
কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও 
আশ্রয়ন প্রকল্পের খণ কর্মসূচি। 


করোনা ঝুঁকিহাসে রাস্তায় বসবাসরত আশ্রয়হীন ও ভবঘুরে 
দুঃস্থ ব্যক্তিদের ২৬ মার্চ ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ১৯৭ জনকে 
সরকারি তশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল 
সমাজসেবা কার্যক্রমের এর মাধ্যমে অসহায় দুস্থ ২.৬৫ লক্ষ 
রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি পুষ্টিকর 
খাবার, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত 
৬৪টি জেলার দুঃস্থ কর্মহীন ২.৮০ লক্ষ মানুষের মাঝে ৯.৩১ 
কোটি টাকার জরুরি খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 
৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও 
পালস অক্সিমিটার ক্রয়ের জন্য ৮.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান 
করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল 
প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদেরকে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের লক্ষ্যে 
টিকা প্রদান নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 


মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ 

দেশ মাতৃকার সেবায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের 
অবদান চিরস্মরণীয়। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত 
বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত 
খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা 
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পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেন্ঠ 
সন্তানদের সম্মানিত করা এবং বঞ্বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দিতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ 
করেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্জা তথ্য সম্বলিত 
1৬181150100) 11010111180101 95910]) প্রস্তুত করে 92 
প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা 
বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে 
প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
তারিখে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের 
নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে তীদের জন্য ৪,১২২ কোটি 
টাকা ব্যয়ে ৩০,০০০ “বীর নিবাস" নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু 
হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের 
লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স 
নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 


যুব ও ক্রীড়া 
যুৰ উন্নয়ন 


যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগি কারিগরি 
জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ 
মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে 
সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও 
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ 
নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের 
উদ্ুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান 
প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবখণ প্রদান, দারিদ্র্য 
বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে। 


যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে 
নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট 
৬৫.৯৫ লক্ষ যুবক ও যুবমহিলাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে 
দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের 
মধ্যে ডিসেম্বর-২০২১ পর্যন্ত ২৩.০৮ লক্ষ আত্মকর্মসংস্থানের 
মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও 
সম্প্রসারণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের খণ কর্মসূচির 
আওতায় জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৭.৬৮ লক্ষ উপকারভোগীকে 
মূল ও ঘূর্ণায়মান খণ তহবিল হতে ২১৮৩.৭৯ কোটি টাকা 
খণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের 
কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 
মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অদ্যাবধি 


দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস 
কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। 


ক্রীড়া উন্নয়ন 


সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্জনে ক্রীড়ার মানোন্নয়নে 
নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। খেলাধুলার 
সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী আধুনিক স্টেডিয়াম, 
জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুলসহ ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও 
উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে 
শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে, জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক 
নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য 
সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং 
ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সরকারের 
কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া 
ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে 
ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক 
শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে প্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুব 
মহিলাদের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) 
বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং ঢাকা সরকারি শারীরিক 
শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন 
(এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অসচ্ছল, আহত 
ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে আর্থিক অনুদান 
প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঞ্জবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য “বঞ্াবন্ধু ক্রীড়াসেবী 
কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন” ২০১১ প্রণয়নের মাধ্যমে “বজগবন্ধু 
ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন? প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২১-২২ 
অর্থবছরে উক্ত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মোট ১,৩০০ জন 
অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে 
অনুদান প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 


সাংস্কৃতিক উন্নয়ন 


সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঞ্জীত, শিল্পকলা, নাটক, 
চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল 
শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে 
আসছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি 
দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ 
ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 
দেশের প্রত্রসম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও 
উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্রতত্ব অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্রস্থাপনা 
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ও নিদর্শনসমূহের জরিপ, উৎ্খনন, সংস্কার ও সংরক্ষণসহ 
উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছে। 


সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান 
প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষনা ও প্রকাশনার কাজ পরিচালনা করে 
থাকে এবং প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে গ্রন্থমালা 
আয়োজনসহ বিভিন্ন দিবস উত্যাপন করে থাকে। এছাড়া 
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত 
ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও 
উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বৃহন্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 


ধর্ম বিষয়ক কার্ন্রম 

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রকোপ চলমান থাকায় সৌদি 
আরবে পবিভ্র হজব্রত পালনের অনুমতি না পাওয়া যাওয়ায় 
২০২০ এবং ২০২১ সালে হজযাত্রী প্রেরণ বন্ধ ছিল। তবে, 
২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রী প্রেরণ পুনরায় চালু 
হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে হজের যাবতীয় কার্যাবলী 
সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-হজ সিস্টেম চালু করাসহ হজ 
ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করার 
উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। হজক্যাম্প ভবনে ভর্ধমুখি সম্প্রসারণ 
এবং হজ ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো সংস্কারের কাজ 


বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির 
সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এ সকল 
সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে 
সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭টি 
প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। রোজ গার্ডেন, বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রত্রতান্ত্বিক 
নিদর্শন সংরক্ষণের বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়েছে। 


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের মৌলিক ইতিহাস, 
পুরাকীতি, প্রত্রতান্ত্িক নিদর্শন, ইতিহাস এতিহ্য, জাতিতাস্ত্বিক, 
আদিবাসী সংশ্লিষ্ট, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, চারুকলা-শিল্পকলা, কারুকলা, 
স্থাপত্যকলা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নিদর্শন, কৃতি-সন্তানদের স্মৃতি 
নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা-প্রকাশনা ও জাদুঘরে আগত 
দর্শকদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গ্যালারিতে উপস্থাপন করে থাকে৷ 
“১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন-আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন 
নির্মাণ ; শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২,৭৮৩.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত 
ব্যয়ে চলমান রয়েছে। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে 
অটোমেশন করা হয়েছে। বিনামুল্যে কপিরাইট সংশ্লিষ্ট আইনি 
পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে আইনি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা 
হয়েছে। লোক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সনাক্ত, সংগ্রহ, মূল্যায়ন 
ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নের 
পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে৷ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কার্যক্রমকে 
টেকসই করার লক্ষ্যে “দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী” শীর্ষক 
প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দ্বারা 
দেশব্যাপী পাঠকদের দোরগোড়ায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা 
প্রদান করা হচ্ছে। “দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ 
কর্নার স্থাপন” “সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের অনলাইন সেবা 
কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। 


চলমান রয়েছে৷ ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রান্টের আওতায় 
২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০০০ জন ইমামকে সুদমুক্ত খণ ও 
৪,০০০ জন দুঃস্থ ইমামকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা 
হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্িতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা 
হচ্ছে। ট্রান্ট প্রতিষ্ঠার পর এনডাওমেন্ট তহবিলের মুনাফা হতে 
বিভিন্ন চাচ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয়/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে 
অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, গোপালগঞ্জ জেলা 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন, প্রতিটি জেলা ও 
উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও 
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত), হাওড় 
এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে 
ইমামদের মাধ্যমে উদ্দুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন যন্ত্রপাতি 
সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও 
সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের 
মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং ধর্মীয় ও 
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা 
বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন 

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের একটি 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের 
উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাহাড়ি 
জনগণের উন্নয়ন এবং তাদের গৌরবময় সংস্কৃতি অক্ষুন্ন করার 
জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কারিগরি 
প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
উন্নয়ন সহায়তার আওতায় পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে ১,২০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ, ৪০০ 
বর্মিটার ভবন মেরামত, ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র 
সরবরাহ এবং ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়/শিশুসদনে ছাত্র-ছাত্রীর 
খাদ্য সরবরাহ করেছে। এছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে 
রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ, রাস্তা মেরামত/সংস্কার, কৃষি 
ব্যবস্থার উন্নয়নে সেচ ড্রেন, বীধ নির্মাণ, ধর্মীয় ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ২,০০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ, দারিদ্যমুক্তি 
ও নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষিত বেকার মহিলাদের সেলাই মেশিন 
বিতরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানটিশেন উন্নয়ন এবং 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে চিকিৎসা সামন্ত্রী সরবরাহ করা হয়েছে। 


সম্প্রচার কার্যক্রম 


সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য 
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। দেশব্যাপী 
বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও 
ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে 
বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য ও 
সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ১৬টি। এ সমস্ত 
প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত 
উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি 
গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন 
সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। “তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফিল্ম 
আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ 
কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে 
সনাতন পদ্ধতির স্থলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও 
ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে কোভিড পরিস্থিতিতে 
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত 
রাখার লক্ষ্যে বিগত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে “আমার 
ঘরে আমার স্কুল” ও “আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা” শিরোনামে 
সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে৷ এছাড়া, 
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কোভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন 
ধরণের সচেতনতামূলক টিভিসি/বিজ্ঞাপন বিভিন্ন গণমাধ্যমে 
প্রচার করে। 


সংস্কার ও সুশাসন 
উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি টেকসই ও অন্তভুক্তিমূলক সুষম 
উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 


তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা 
প্রণয়ন-সংশোধন, আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও 
প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ 
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে৷ সুশাসন ও জবাবদিহিতা 
জোরদারকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক 
কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ 
প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-গভান্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার ও 
সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে। 


বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে 
উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন ছাড়াও পদোন্নতি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট 
বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে 
সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত 
পরপর ১৩টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে 
৩৯,৬০৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক 
সুপারিশ করা হয়েছে। 


দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কাজ দমন ও প্রতিরোধের 
লক্ষ্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি 
সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার 
পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন 
বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে৷ টোল ফ্রি হটলাইন 
(১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক 
অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। 
সম্প্রতি টোল ফ্রি হটলাইনের পাশাপাশি অভিযোগ গ্রহণের 
নিমিত্ত আইএসডি নম্বর ৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ চালু হয়েছে। 
দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট প্রতিনিয়ত সুনির্দিষ্ট 
অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাৎক্ষনিক অভিযান 
পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট 
১,৮৮৯টি তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। 
কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের 
সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্জভাবে অটোমেশন করার এবং 
তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে 
পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত করার 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুদকে ডিজিটাল 
ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক 
সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবি ও কোরিয়া সরকারের সহায়তায় 
একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং 'দুনীতি দমন কমিশন 
শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক ০৩ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প 
বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 


অধ্যায় ১২: মানবসম্পদ উন্নয়ন। ১৮৯ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


দারিদ্র্য বিমোচন 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


বাংলাদেশ সন্দ্হোতীতভাবে গত দশকে দারিদ্য বিমোচনে সরকারি, বেসরকারি নানাবিধ যৌথ কমর্কান্ডের কাযককরি ও 
সফল পদক্ষেপের সংমিশ্রণে অভতপূবর উন্নাতি সাধন করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগা যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও 
বায় জরিপ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বিদ্যসান দারিদের হার ৪০.০ শতাঙশ থেকে হাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে 
দাঁড়িয়েছে। সরকার দারির্য বিমোচনে সাহসী, দুঢু জনকোন্দিক এবং অন্রভুর্ভিন্ীলক নীতি এহণ ও তা বাজবায়নে 
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্ দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন-দারিদ্যের বাকিতে থাকা মানুষের জন্য 
সামাজিক নিরাপতা বলয় সম্প্রসারণ আিক পরগোদনা, সুদ সঞ্য়কে উৎসাহ প্রদান, কায দুযোর্গ বাকি হাস কমসচি ও 
জলবায়ু পরিবতর্নের প্রভাব মোকাবেলা করে হরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বীনিমার্ণ ইত্যাদির পরয়োগে আমাদের সাফল্য 
বিশ্বব্যাপী দারিদ্র বিমোচন বিশেষজ্ঞদের নজর কেডেছে। অধিকন্তু দারিদ্র হাসকরণে সরকার কতুর্ক প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে উললেখযোগ সংখ্যক দারিদ্য বিমোচন কমসুচি এহণ করা হয়েছে ॥ এছাড়াও, দারিদ্য হাসকরণে সরকারের 
গহীত নানা কমস্চি বাজবায়নে বীভিন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্যায়তশাসিত সংস্থা মু্জঝণ প্রদানসহ নানাবিধ 
কাযরুম বাজবায়ন করছে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপভা বিধানে সরকার বয়হ ভাতা বিধবা ও স্বামী পরিত্যতনাদের 
ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধামে দেশের দরির জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ এহণ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের 
বাজেটে সামাজিক নিরাপতা খাতে ৯০৭ ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ প্রদান করা হয়েছে। সবর চলমান করোনা মহামারি 
বাংলাদেশের অনোতিক কমর্ান্ডে আঘাত হানা স্বতেও বাংলাদেশ আখ সামাজিক উন্নাতির নিয়ামক-এ প্রশংসনীয় আবস্থান 
অর্নে সক্ষম হয়েছে। এতদসন্তেও, দূরদরশী ও বাজ্বসম্মত আিকি নীতির কারণে বাংলাদেশের অ্নীতির অগযারা অদম্য 
রয়েছে / ফলে, দারিদ্য পরিত্িতির অনাকাঙ্সিত চিত এই মহামারির সময়েও জীবন যারার মানে তেমন উল্লেখযোগাভাবে 


নোতিবাচক প্রভাব ফেলতে গারোনি। 
বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা 


একটি রাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে 
দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম, আর এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় বর্তমান 
বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিচিতি লাভ 
করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে 
সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহবিধ 
সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে । খানা আয় ও ব্যয় জরিপ 
২০১৬ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্যের হার ছিল 
8০ শতাংশ। ২০১৬ সালে হাস পেয়ে তা ২৪.৩ শতাংশে 
পৌছেছে। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৯ সালে দারিদ্রের হার 
২০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি 
অব্যাহত রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ১৫.৬ 
শতাংশে নামিয়ে আনতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 
লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ 
উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকা সন্তেও এখনও 


মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দারিদ্রযসীমার নিচে 
অবস্থান করছে। জনসংখ্যার এই অংশকে দরিদ্র রেখে 
কাঙ্সিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দূরুহ। এ কারণে দেশের 
সকল নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে 
রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বর্তমানে চলমান 
করোনা মহামারি পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে হলেও যে 
স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে, তা দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের চলমান 
অগ্রগতিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুথীন করেছে। তবে অতি দরিদ্র 
মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য 
সামগ্রী বিতরণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও গৃহহীন মানুষের 
জন্য গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ এবং 
বিশেষায়িত ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে 
কর্মসূজন কার্যব্রমসহ সরকার যে দূরদর্শী ও সময়োচিত 
প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, তা শ্রমজীবী মানুষের 
চাকুরি টিকিয়ে রাখতে ও অসহায় দরিদ্র মানুষকে ক্ষুধা হতে 
সুরক্ষা দিয়েছে। 


অধ্যায় ১৩: দারিদ্্য বিমোচন। ১৯১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


দেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি 


১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ 
(70085917010 12%19017010016 501৮9 - 17125) পরিচালিত 
হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ 
পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (79০90 1517015% 
[10191০-171) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (1)11901 (91015 
[11191০-1)0]) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে এসব জরিপ পরিচালনা 
করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য 
গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (4১095091015 [7০09৬915) এবং 
১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য 
(7910 00106 10৮০9115) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫- 
৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক 
চাহিদা ব্যয় (09301738510 ০০০5-031) পদ্ধতি ব্যবহৃত 
হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়- 
ব্যয় জরিপ (70005017010 11700176 8110 15509010010 
১০1৮০%-719)1 ২০০০ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি 
পীচ বছর অন্তর পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা 


হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য বহির্ভত (0 
10০9৫) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ২০১৬ সালে সর্বশেষ 
খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের 
ভিত্তিতে দারিদ্র্যের গতিধারা বর্ণনা করা হলো। 


উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ২০১০-২০১৬ মেয়াদে 
জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস 
পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। এ সময়ে যৌগিক হারে 
দারিদ্র্য হাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৩ শতাংশ। তবে পল্লী 
এলাকার চেয়ে শহ্রাঞ্চলে কম হারে দারিদ্র্য হাস পেয়েছে 
(পল্লী অঞ্চল ৪.৬৮%, শহরাঞ্চল ১.৯৭%)। অপরদিকে, 
আগের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) 
আয় দারিদ্র্য ৮.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস কমেছে (৪০.০% থেকে 
৩১.৫%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার 
ছিল ৪.৬৮ শতাংশ প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৯ সালে উচ্চ 
দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ এবং নিয় 
দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ১০.৫ শতাংশ| 


সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা 


২০১৬ ২০১০ 


মাথা-গণনা সূচক 


বার্ষিক পরিবর্তন (%) 
(২০১০-২০১৬) 


বার্ষিক পরিবর্তন (%) 


২০০৫ 
(২০০৫-২০১০) 


-৪.৬৭ 


-৫.৫৯ 


-৪.২৮ 


-৬,৩০ 


-৭.,৯৩ 


-৫.৪৬ 


-৭.১৬ 


-৯.১৫ 


*৬,৬৩ 


উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। 


মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় 


১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা 
আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক 


(01111981) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.২ এ বর্ণনা 
করা হলোঃ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি 
জরিপ বৎসর অঞ্চল মাসিক গড় আয় মাসিক গড় ব্যয় মাসিক গড় ভোগব্যয় 
জাতীয় ১৫৯৮৮ ১৫৭১৫ ১৫৪২০ 
পল্লী ১৩৩৯৮ ১৪১৫৬ ১৩৮৬৮ 
২০১৬ 
শহর ২২৬০০ ১৯৬৯৭ ১৯৩৮৩ 
জাতীয় ১১৪৭৯ ১১২০০ ১১০০৩ 
পল্লী ৯৬৪৮ ৯৬১২ ৯৪৩৬ 
২০১০ 
শহর ১৬৪৭৫ ১৫৫৩১ ১৫২৭৬ 
জাতীয় ৭২০৩ ৬১৩৪ ৫৯৬৪ 
পল্লী ৬০৯৫ ৫৩১৯ ৫১৬৫ 
২০০৫ 
শহর ১০৪৬৩ ৮৫৩৩ ৮৩১৫ 
জাতীয় ৫৮৪২ ৪৮৮১ ৪৫৩৭ 
পল্লী ৪৮১৬ ৪২৫৭ ৩৮৭৯ 
২০০০ 
শহর ৯৮৭৮ ৭৩৩৭ ৭১২৫ 
জাতীয় ৪৩৬৬ ৪০৯৬ ৪০২৬ 
পল্লী ৩৬৫৮ ৩৪৭৩ ৩৪২৬ 
১৯৯৫-৯৬ 
শহর ৭৯৭৩ ৭২৭৪ ৭০৮৪ 


উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। 


সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 


মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষ্জাই ক্রমশ 
বাড়ছে। 


১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাসিক নামিক আয় 
ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ 
বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। আয়ের 
পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। 
১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় 
ছিল ৪,০৯০ টাকা, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দীড়িয়েছে 
১৫,৭১৫ টাকায়। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩.৮৪ গুন। 


অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় 
পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা; 


২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫,৪২০ 
টাকা। 


৬ সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল 
থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির 


হার তুলনামূলক বেশি। 


৬ ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত পল্লী অঞ্চলে আয়ের চেয়ে 
ব্যয় বেড়েছে। 


পরিবারভিত্তিক আয় ব্টন এবং জিনি অনুপাত 


২০১৬ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে 
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় ক্টনের শতকরা হার 
এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় কটন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত 


২০১৬ ২০১০ 

৪ শহর 
জাতীয় পর্যায় ১০০.০০ 
সর্বনিম্ন ৫% ০.৭৬ 
ডিসাইল-১ ১.৯৮ 
ডিসাইল -২ ৩.০৯ 
ডিসাইল -৩ ৩.৯৫ 
ডিসাইল -৪ ৫.০১ 
ডিসাইল -৫ ৬.৩১ 
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ডিসাইল -৬ ৭.৬৪ 
ডিসাইল -৭ ৯.৩০ 
ডিসাইল -৮ ১১.৮৭ 
ডিসাইল -৯ ১৬.০৮ 
ডিসাইল -১০ ৩৪.৭৭ 
সর্বোচ্চ ৫% ২৩.৩৯ 
জিনি অনুপাত ০.৪৮২ ০.8৫৪ ০.৪৯৮ ০.৪৫৮ ০.৪৩১ ০.৪৫২ 

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। 

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৬ সর্বনিয় ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের 


তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হাস পেয়েছে। ২০১০ সালে 
তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ 
সালে তা হাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, 
একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ৩.২১ 


৬ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় 
বন্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি 
উভয়টিই ঘটেছে। “খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০১৬, 
অনুয়ায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক ্ 
জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০১০ 
সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ। অথচ, সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে 
২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারভিত্তিক ব্যয় বন্টন শেতাংশ) 
পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২০.৩৩ শতাংশ। 
এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিচের ৫টি ডিসাইলভুক্ত 


সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে 


ধরা হলোঃ 
পরিবারের মোট আয় ৬ বছরের ব্যবধানে ১.০৬ শতাংশ 
কমেছে। 
সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ)এবং জিনি অনুপাত 
২০১৬ ২০১০ 
৪8 শহর 
জিনি অনুপাত ০.৩২৪ ০.৩০০ ০.৩৩০ ০.৩২১ ০.২৭৫ ০.৩৩৮ 
উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। 
সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ডিসাইলভূক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের চেয়ে 
সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্াস-বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি 


৬ ডিসাইল-১, ২, ও ১০ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ 


টা অল্প। 
সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। অন্যান্য 
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* একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ অন্যদিকে, পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি 
সালে ছিল ০.৩২১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে পেয়েছে। 
০.৩২৪%) আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার 


৪ শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হাস পেয়েছে। এটি 


প্রমাণ করে যে, ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের মৌলিক চাহিদা ব্যয় (00950 017 1738510 7০০5-031) 


পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার 


শহরাঞ্চলে সামান্য কমেছে। 
সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলোঃ 
সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার 
২০১৬ ২০১০ 
বিভাগ উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী 


শহর 

রা ২ 
নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী 

রা ৬ 


উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬। 


সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৪ চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ 
সালের চেয়ে ২০১৬ সালে বেশি, তবে পল্লী অঞ্চলে কম। 


৬ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের অন্যান্য সকল 
বিভাগে দারিদ্র্য হার কমলেও রংপুর বিভাগে এ হার ২.৮ দারিদ্র্য হাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা 
শতাংশ বেড়েছে। 


২০১৬ সালের সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশে 
* ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে কম, অন্যদিকে দারিদ্রের হার ২৪.৩ শতাংশ। তবে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক 

রংপুর বিভাগে এ হার সৌচ্চ। পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী 
দারিদ্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং নিয় দারিদ্যের রেখা 
ব্যবহার করে চরম দারিদ্র্য হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার 


৬ ঢাকা বিভাগে দারিদ্্য হাসের হার সবচেয়ে বেশি (8৭.৫৪ 


দা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 
* খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে সারণি ১৩.৬ এ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য 
শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি। নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ 
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সারণি ১৩.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা 


মধ্যম দারিদ্র্য হাসকরণ 
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(জনসংখ্যার %) 


চরম দারিদ্র্য হাসকরণ 


| দারিত্হথিতস্থাকতা 1! - 1 _- _ 


পদ ৮৮177 


উৎসঃ সাধারন তন বিভাগপরিকল্পনা কমিশন। 
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ 


বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন 
অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও 
লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা 
হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও 
টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও 
জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর 
ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান। 
এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 
“সমগ্র সমাজ" (৬/1)016 09 9০9০1919) পদ্ধতি অনুসরণ করে 
চলেছে। 


জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 
লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। একে “এজেন্ডা -২০৩০, 
নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 
কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (0০9৪815) ও ১৬৯টি 
লক্ষ্য (182919) এবং ২৪১টি সূচক (10010896015) নিয়ে 
এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। 


এসডিজি অর্জনে জিইডি বাংলাদেশ সরকারের “ফোকাল 
পয়েন্ট” হিসেবে কাজ করছে৷ এ বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে 
এসডিজি'র কর্ম-কৌশল নির্ধারণে স্থানীয়করণ সংক্রান্ত একটি 
কাঠামো (71810০৬/01) প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে 
জিইডি উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণের লক্ষ্যে 
কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ও আর্থ- 
সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় ০৫টি উপজেলা চিহ্ত করে 
স্থানীয়করণের পাইলটিং কার্যক্রম চলতি অর্থবছরে শুরু হবে। 

এসডিজি অর্জনে গৃহীত কার্যব্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকল্পে 
জিইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত এসডিজি বিষয়ক ২৮টি 
সমীক্ষা/প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি এসডিজি 
বাস্তবায়নে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে যথাযথ 


সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে 7২6০৬15০0 


1৬1110150165/1)151510105 2170 00196090191) 4৯611019510 


৬1810101176 01 


91905 11001)161076100901010: 139175190991) 10150০0101৮ 
শীর্ষক ডকুমেন্টের খসড়া সম্প্রতি চুড়ান্ত করা হয়েছে যা শীঘ্বই 
প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের প্রতিটি লক্ষ্যের 
অধীনে যে অগ্রগতি অজিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা 
যায় যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ২০২০ 
সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, কিছু সূচকের অগ্রগতি ২০২০ 
সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথে রয়েছে। প্রতিদিন ১.১৯ 
ডলারের নিচে বা জাতীয় দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে পরিমাপকৃত 
চরম দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে 
রয়েছে। ২২ বছরের ব্যবধানে পীচ-বছরের নিচের শিশুর 
খর্বকায় অনুপাত অর্ধেক হয়েছে। ২০১৯ সালে খর্বকায় শিশুর 
অনুপাত দাড়িয়েছে ২৮.০ শতাংশে। যে হারে খর্বকায় শিশুর 
অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে আছে | একইভাবে 
কৃশতা হ্রাসের অগ্রগতির হার যথাযথ আছে। ২০১৯ সালে 
কৃশকায় শিশুর অনুপাত ছিল ৯.৮ শতাংশ। পীঁচ-বছরের কম 
বয়সের শিশুমৃত্যু হার ২০১৫ সালে ছিল ৩৬ যা ২০১৯ সালে 
হাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৮। পীঁচ-বছরের কম বয়সের শিশুমৃত্যু 
রোধে বাংলাদেশে ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের পথে 
রয়েছে । প্রত্যাশিত আয়ুক্কাল ২০০৫ সালের ৬৫ বছর থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৭৩ এ উন্নীত হয়। স্বাক্ষরতার হার 
২০০৬ সালের ৫৩.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ এ ৭৫% 
এ উন্নীত হয়। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার সমতাসুচকের (জিজিআই) মান রয়েছে 
১-এর বেশি। ২০১৩ থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রতিবছর মোট 
অন্তর্ভক্তি অনুপাত ১.৪৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির মাথাপিছু আয় 
এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন এ ২০২০ সালের 
লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। ২০১৯ সালে কর্মে নিয়োজিত 
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ব্যক্তির মাথাপিছু আয় এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য 
সংযোজন ছিল যথাক্রমে ৫.৮৫ এবং ২৪.৮৫। এ যাবৎ প্রাপ্ত 
উপাত্ত অনুযায়ী, এসডিজির এই অভিষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ 
সঠিক পথে রয়েছে। 


চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম 


জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে 
সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। 
সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে 
বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলতি 
২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে 
১,০৭,৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের 
১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.১১ শতাংশ। জনগণের 
খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য 
বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ 
কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে 
“আশ্রয়ণ', “গৃহায়ন”, “ঘরে ফেরা” কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী 
পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম 


বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি 
জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও 
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা 
হয়েছে। 

বয়স্ক ভাতা খাতে ৩,৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী 
পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ১,৪৯৫.৪০ কোটি টাকা 
এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৬৫৩.৩৫ কোটি 
টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 

৬ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল 
ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত 
ক্ষুদ্রধণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির 
চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট 
১,১৭৬.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে 
পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচি বাবদ 
৯০০.০০ কোটি টাকা, এসডিএফএর ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচি 
বাবদ ২১০.০০ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্ম- 
কর্মসংস্থান ক্ষুদ্রখণ বাবদ ৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান 
করা হয়েছে। 


পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ 
অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, 
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে 
বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান কষদ্রঝণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও 
প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। 


উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের 
লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে 
২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি 
১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন 


খাত 
(কোটি টাকা) 


২০২০-২১ ২০২১-২২ 
কার্যক্রম 
(সংশোধিত) (মূল বাজেট) 


৩৩১৯১.১৫ ৩৯৬৩৭.৩০ 
কর্মসংস্থানমূলব টু 
উপবৃত্তি কার্যক্রম ৪২৭২-৯৮ 
পরম) 
ধন সহায়ত কার্যক্রম ১১৭৬.৮২ 
সহায়তা 
বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম ১৮৩৩.৩৩ ১২৯০৪.৬২ 
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি ১২৪৫২.৩৭ ১০৩৬৩.৬৬ 
নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি ৩২৮২.৩০ ৩৪২৪.৩৩ 
মোট ৯৫৬৮৩ ১০৭৬১৪ 
উৎসঃ অর্থ বিভাগ। 


সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ 
সহায়তা প্রদান কার্যক্রম 


সামাজিক নিরাপত্তা কার্যভ্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, 
কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ 
কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে 
থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন 
ভাতা) কার্যক্রমে ৩৯,৬৩৭.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা 
হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ 
অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ 


অধ্যায় ১৩: দারিদ্র্য বিমোচন। ১৯৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বয়স্ক ভাতা কর্মসুচিঃ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচি 
বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও 
৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা 
হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের 
বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্ব এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে 
৬২ বছর বা তদুর্ধ তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন। 
২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৯ লক্ষ জন হতে 
বৃদ্ধি করে ৫৭.০১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে 
মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। 


বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ দরিদ্র, 
ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের 
ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে 
“বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা” কর্মসূচি চালু করে। 
শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় ৪.০৩ লক্ষ জন নারী মাসিক 
১০০ টাকা হারে ভাতা পেতেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে 
ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.৫০ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ২৪.৭৫ 
লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ 
টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। 


দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে 
প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর 
আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা 
প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী 
মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক 
প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ 
ভাতা প্রদান করা হতো। বর্তমানে দরিদ্র মায়েদের 
মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। ২০২১- 
২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭.৭০ লক্ষ জন করা 
হয়েছে৷ 


কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ 
অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এই কর্মসূচির আওতায় 
শহর অঞ্চলে নিন আয়ের কর্মজীবী মা ও তাদের শিশু সন্তানের 
স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিকরণ এবং আর্থিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে 
উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম 
অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান ও 
সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীগণ 
মাতৃমৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে এবং পুষ্টি ঘাটতি মিটাতে অনেকাংশে 
সক্ষম হয়েছে৷ এ কর্মসুচি'র আওতায় ২০২১-২২ অর্থ-বছর 


পর্যন্ত মোট ৭,৫৮,৪০২ জন উপকারভোগীকে ভাতা প্রদান ও 
সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 


মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির 
শ্রেন্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে 
সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে বীর 
মুক্তিযোদ্ধাগণ মাসিক ২০,০০০ টাকা করে সম্মানি পাচ্ছেন। 
এছাড়া, ১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতাও দেয়া 
হচ্ছে। খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতাসহ 
১০,০০০ টাকা হারে বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে 
বর্তমানে বীরশ্রে্টদের ৩৫,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের ২৫,০০০ 
টাকা এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকদের ২০,০০০ টাকা হারে 
মাসিক সমন্মানি প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অঁথবছর হতে 
জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হারে মহান 
বিজয় দিবস ভাতা এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ২,০০০ 
টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে৷ ২০২১-২২ 
অর্থবছরে সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা বাবদ ৫,২৪৮.৪৪ 
কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল 
জেলায় ১,৭৮,৬৫৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে 027 পদ্ধতিতে 
সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। 


শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী 
ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত 
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার 
ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে 
পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় 
২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫৫.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া 
হয়েছে। কর্মসুচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন 
এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। 


মুক্তিযোদ্ধা ও তীদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং 
আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র খণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও 
তীদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে 
দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ 
করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র খণ 
প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর 
থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে 
৩৯.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। 
চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫০ কোটি টাকা খণ বিতরণ 
এবং ১০ কোটি টাকা খণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা 
হয়েছে। 


অধ্যায় ১৩: দারিদ্র্য বিমৌোচন। ১৯৮ 


2,00,009০0+ 301561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


001110192 ]010 501016101 91010 -১৯ 01611292] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে চালু 
করা হয় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি। এ কর্মসুচির 
আওতায় শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক 
২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে 
ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ জন হতে বৃদ্ধি করে ২০.০৮ লক্ষ 
জনে উন্নীত করা হয়েছে, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৭৫০ টাকা 
হারে ভাতা পাচ্ছেন। 


প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিঃ সমাজকল্যাণ 
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী 
শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি” চালু করে। শুরুতে এ 
কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। 
২০২০-২১ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক 
৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে 
উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপবৃত্তি 
গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ জনে 
উন্নীত করা হয়েছে। 


বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সমাজসেবা 
অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় 
ন্যুনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ 
শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট 
প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২৫৪.৪০ লক্ষ 
টাকা বাজেট বরাদ্দ হতে ৪,০৩৪টি বেসরকারি এতিমখানায় 
১,০০০০৬ লক্ষ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য জনপ্রতি 
২,০০০ টাকা হিসেবে (জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ 
পর্যন্ত) ১২৭.২০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান 
করা হয়েছে৷ 


বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১২-১৩ 
অর্থবছরে পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, 
চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগী ও হবিগঞ্জ 
জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচি 
সম্প্রসাণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত 
হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯.২৩ 
লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ৯,৫৬৪ জন। 


অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১৯-২০ 
অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে “অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর 
পরিচালিত হচ্ছে ২০২১-২২ অর্থবছরে অনগ্রসর 


উপকারভোগীর বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী ৪৫,২৫০ জন, ৪টি 
স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী ২১,৯০৩ জন, আর্থ-সামাজিক 
প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ২০০০ জনসহ মোট উপকারভোগীর সংখ্যা 
৬৯,১৫৩ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ 
৫৭.৮৭ কোটি টাকা। 


হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যব্রমঃ হিজড়াদের 
সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে 
প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। 
বর্তমানে দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে৷ 
২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৮২৫ জন হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে 
৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ প্রদান করা হয়েছে। 


খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির 
অগ্রগতিঃ 


খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং 
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি” চালু করা হয়। এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন 
পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হত দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, 
বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিয় আয়ের দুঃস্থ পরিবার 
প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি 
বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির 
তালিকাভুক্ত পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা 
হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২) পর্যন্ত 
এ কর্মসূচিতে 8.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। 


ওএমএস কর্মসুচিঃ নিয় আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় 
(ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ 
ভত্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামস্রী 
(চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে 
(১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ২.৯৮ লাখ মে.টন 
চাল ও ২.৮৩ লাখ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে। 


পুষ্টিচাল বিতরণঃ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় ২০১৪ 
সালের প্রথমার্ধ থেকে দুস্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) 
কর্মসূচিতে তিনটি জেলার ৫টি উপজেলায় উপকারভোগীদের 
মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের কাজ ধাপে ধাপে প্রচলন করা হয়। 
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে ভিজিডি 
কর্মসূচিতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি 
উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৭০টি 
উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও নতুন ৮১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল 
বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 


এছাড়া, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে 
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক এসিড, 
আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচালও বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭- 
১৮ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় পাইলট 
প্রকল্প হিসেবে পুষ্টিাল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। 
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে খাদ্যবান্ধব 
কর্মসুচিতে আরোও নতুন ৫০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৫০টি 
উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। আগামী মাচ২০২২ 
হতে নতুন ১০১ টি উপজেলাসহ সর্বমোট ২৫১টি উপজেলায় 
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ করা হবে। 

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কোবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা 
(কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা- 
কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কাবিটা 
(কাজের বিনিময়ে টাকা) বাজেটে মোট ১৫০০ কোটি টাকা 
এবং কাবিখা কোজের বিনিময়ে খাদ্য) বাজেটে মোট ১ লক্ষ 
টন চাল ও ১ লক্ষ টন গম বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের 
জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে 
এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ 
কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। 
বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। 
২০২১-২২ অর্থ বছরে ১,০০,১৭৬.৫১ মেঃ টন খাদ্যশস্য 
১,০০,১৭,৫৫১টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে৷ 

টি আরঃ এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে 
১,৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে হতে ১ম পর্যায়ে 
মোট ২৭৮ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৫৫৬ কোটি টাকা 
বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 

জরুরী মানবিক সহায়তা কার্যন্রম (জিআর, কম্বল, ঢেউটিন, 
শুকনা খাবার ও খেজুর): দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের 
সদস্যদের ঘর নির্মাণের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১- 
২২ অর্থ বছরে ৩,৯৮৫ বান্ডিল ঢেউটিন ও গৃহ বাবদ মঞ্জুরী 
হিসেবে ১১.৯৫ কোটি টাকা এবং শীত্তীর্থ দুঃস্থ জনগণের শীত 
নিবারণের জন্য ৫ কোটি টাকার কম্বল ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ 
প্রদান করা হয়েছে। জিআর (চাল) কর্মসূচির আওতায় ২০২১- 
২২ অর্থ বছরে ৭১,৪৯০ মেঃ টন চাল এবং জিআর (নগদ অর্থ) 
কর্মসূচির আওতায় ১৩১.৫২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। 
১,২২০৮১ প্যাকেট শুকনা খাবার, শিশু খাদ্যের জন্য ১০ 


কোটি টাকা এবং গো খাদ্যের জন্য ৯.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে 

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচিঃ এ কর্মসূচি প্রথম 
২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন হিসেবে আরম্ভ 
হয়। পরবর্তীতে ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে পল্লী অঞ্চলে 
অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে 
সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো 
(ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য 
কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও 
দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র 
পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ 
রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থ 
বছরে ১৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে 
১ম পর্যায়ে ৮১৭.৩১ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান 
করা হয়েছে। 

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসুচি/প্রকল্প 

২০২১-২২ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক 
ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৫২টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এর মধ্যে 
৩৫টি চলমান প্রকল্প এবং অবশিষ্ট ১৭টি প্রকল্প নতুন করে 
সংযোজন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট 
১৩,৭৮৭.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে৷ সামাজিক 
নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে বর্ণনা করা হলো: 

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প 

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের 
লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের 
মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত ২১৭২টি প্রকল্প গ্রাম তৈরীপূর্বক 
১,৬৮,০৪৮টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে, নিজ জমিতে গৃহ 
নির্মাণের মাধ্যমে ১,৫৩,৮৫৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে 
দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ ডিজাইন (তিন পার্বত্য জেলা ও 
বরগুনাতে টং ঘর) এর ৬০০টি গৃহ নির্মাণপূর্বক পুনর্বাসন করা 
হয়েছে। এছাড়া, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২ শতাংশ খাস জমি 
বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক দুই-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক 
গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ৬১,৬৫৭টি পরিবারকে গৃহ প্রদানের 
লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 
অধিকাংশ গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 

এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষের উপহার 
হিসেবে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১ম পর্যায়ে নির্মিত 
১৯টি বহতল ভবনে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ১টি 
করে ফ্ল্যাট প্রদান করেন। খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ২য় 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পর্যায়ে ১১৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৩,৭৬৯টি পরিবার 
পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা 


এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম - 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের 


অনুযায়ী মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন 
থাকবে না মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের 
লক্ষ্যে সারাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন 
করা হয়েছে৷ এ লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভূমিহীন- 
গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে। 


গৃহায়ন তহবিল 


গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য 
দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন 
করা হয়। গৃহায়ন খণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ 
তহবিল হতে মাত্র ১.৫ শতাংশ সরল সুদে খণ গ্রহণ এবং 
৫.৫০ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ৭ বছর মেয়াদে 
সুবিধাভোগীদের গৃহ নির্মাণ খণ বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে 
গৃহপ্রতি ১৩০,০০০ টাকা খণের সিলিংয়ে দেশব্যাপী ৬১৬টি 
সংস্থার মাধ্যমে গৃহায়ন খণ কার্য ভ্রম চলমান রয়েছে৷ 
ংস্থাগুলোর অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৪১৬.০০ কোটি 
টাকা খণ বিতরণের মাধ্যমে ৮৯,৯০০টি গৃহের নির্মাণ কাজ 
সম্পন্ন করা হয়েছে, পরিবার প্রতি গড়ে ৫ জন সদস্য হিসেবে 
যার উপকারভোগীর সংখ্যা ৪,৪৯,৫০০ জন। গৃহ নির্মাণ 
কার্যক্রম ছাড়াও গার্মেন্টসে কর্মরত দরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের 
আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক 
অধিদপ্তরের তত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা 
জেলাধীন সাভারের আশুলিয়ায় ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস 
শ্রমিকের আবাসনের লক্ষ্যে ১২ তলা বিশিষ্ট একটি মহিলা 
হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে৷ এছাড়া বেপজার আওতাধীন 
ংলা ইপিজেডস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মহিলা 
শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ২৬.২৭ কোটি টাকায় হোস্টেল 
নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। উক্ত হোস্টেলটিতে ১,০০৮ জন 
মহিলা শ্রমিককের আবাসনের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া, 
শহরের বস্তিবাসী/ছিন্মুল পরিবারকে তার নিজ এলাকায় 
পুর্নবাসনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক “ঘরে ফেরা' 
কর্মসূচির অনুকূলে ১৯১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। খণ 
কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে 
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২৯.৯২ কোটি টাকা অনুদান 
হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে 


দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম 


পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, 
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও “জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১, 


দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি 
প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও 
ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ 


সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় 


দেশের দারিদ্্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হাস ও গ্রামীণ 
মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু 
হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের 
মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, 
২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৬,৬৮,২৩০ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ 
উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির 
সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন 
১০,০৩৫ টি ও সদস্য অন্তভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। ফেব্রুয়ারি, 
২০২২ পর্যন্ত ৮৮৩৬ টি সমিতি গঠন এবং ৮৮৮,৩৮১ জন 
সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৩,৬৮,৯৫৬ জনকে বিভিন্ন ধরণের 
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 


সমবায় অধিদপ্তর 


দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি 
পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। বর্তমানে সারা দেশে 
মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৯৭,০৬৫টি| তন্মধ্যে 
প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৫,৮৩৫টি, কেন্দ্রীয় 
সমিতির সংখ্যা ১২০৮টি এবং জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি। 
সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা 
১,১৭,৪২,৬৭৪ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ 
প্রায় ১,৯৪৮.৫৭ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় 
৮৯৫৭.১২ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় 
১৫২৯৪.৮৮ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে 
সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা 
পরিচালনার জন্য “বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ, 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১টি। 
বাংলাদেশে সমবায় কর্মকা্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার 
জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প 
গ্রহণ করা হয়েছে৷ বর্তমানে “ব্জবন্ধুর গণমুখী সমবায় 
ভাবনার আলোকে বঙ্জবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা” প্রকল্প এবং 
“দুদ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 
যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ? 
শীর্ষক প্রকল্প দু*টি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 


অধ্যায় ১৩: দারিদ্য বিমোচন। ২০১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) 


গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্তমান 
সরকারের একটি অন্যতম অঙ্ীকার। এ লক্ষ্য অর্জনে 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিআরডিবি) কাজ করে যাচ্ছে৷ 
বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে 
সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দারিদ্র্য 
বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকান্ড ভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৭টি 
প্রকল্প/কার্ক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন 
প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ ক) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের 
কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)-২য় পর্যায়; খ) 
অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩); গ) 
গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প ঘ) দারিদ্র্য 
বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মুল্যের অপ্রধান শস্য 
উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ও) পল্লী জীবিকায়ন 
কর্মসূচি (পজীক)-৩য় পর্যায়; চ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য 
সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি ইরেসপো) ২য় 
পর্যায়; এবং ছ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) 
(বিআরডিবি'র অংশ)। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব 
ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, খণ 
কার্যক্রমসহ ৭টি কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২০,০৫৯.১৩ কোটি 
টাকা ক্ষুদ্রথণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত 
১৮,২৩২.০৫ কোটি টাকা খণ আদায় করেছে। 


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা 


বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট 
জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন 
কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক 
গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড তাঁর প্রতিষ্ঠালগ্ল থেকে 
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮,৭৭৪ টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে 
যার মাধ্যমে ২৯৮,৮৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করেছেন। এছাড়া, ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, 
২০২২ পর্যন্ত বার্ড ৭৩৭টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি 
বর্তমানে দারিদ্্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঝণ, নারী শিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, 
কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা 
প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। 


পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া 


১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও 


প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান 
প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান 
লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও 
মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
পর্যন্ত ৫৮২,২৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, 
মার্চ ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট 
১৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। শুরু থেকে এ 
পর্যন্ত মোট ৫২৮টি গবেষণা ও ৪৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প 
সম্পন্ন করেছে এবং ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের কাজ 
চলমান রয়েছে। এছাড়া, আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে 
বাংলাদেশে প্রথমবারের মত “পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন- 
রুরাল ডেভেলপমেন্ট” কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০২১ সাল 
পর্যন্ত মোট ৯৮ জন এই ডিশ্রী অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। 


পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) 


পিডিবি ৫৫টি জেলায় ৩৫৭টি উপজেলার ৪০৩টি 
কার্ধালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আয়বৃদ্ধিমূলক 
কর্মকান্ডের মাধ্যমে অত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থিক সক্ষমতা 
বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র খণের সুফলভোগী সদস্যেদের ক্রমপুঞ্জিত 
১৭,২৪৬ কোটি টাকা খণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে৷ 
পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 
২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে যার ফলে প্রায় ৮০ লক্ষ 
লোক উপকৃত হয়েছে। এর সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্যে প্রায় 
৯৭ ভাগ মহিলা। এছাড়াও, নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড- 
১৯) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান 
উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ 
খণ এলাকায় খণ দান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত সরকার 
ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৯৪১৭ জন 
সুফলভোগীকে ১৮৬.২৩ কোটি টাকা প্রণোদনা খণ প্রদান করা 
হয়েছে। 


ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) 


২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ 
হতে শুরু হয়ে বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় 
পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রকল্পসহ ফেব্রুয়ারি, 
২০২২ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ৯,০৬৭ টি কেন্দ্র গঠনের 
মাধ্যমে ২৩৩,৭৭৯ জন পুরুষ/ মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। 
এ সকল সদস্যকে তীদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্র- 
কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত 
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ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১,৭৯.৩৭ কোটি টাকা জামানতবিহীন 
ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত 
সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১৫৭.১৫ কোটি টাকা খণ 
আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ণ আদায়ের হার শতকরা 
৯৬.৪০ ভাগ। সদস্যগণ খণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ১২,০৬৩ কোটি টাকা 
“নিজস্ব পুঁজি” গঠন করেছেন। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের 
শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা। 


বঙ্খবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) 
দারিদ্য বিমোচনের কৌশল ও প্রচেষ্টার সমন্বয় এবং হাতে 
কলমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের অন্যতম একটি 
একাডেমি হলো বঙ্শবন্ধু দারিদ্্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন 
একাডেমি (বাপার্ড)। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের 
দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে 
গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন 
প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়৷ ২০১২ সালে এর 
নামকরণ করা হয় “বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন 
একাডেমি (বাপার্ড)”। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা 
কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/ 
কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও 
দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন 
প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যত্রম। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষি এবং বিস্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা 
অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও 
অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে বাপার্ড 
প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জানুয়ারী, 
২০২২ পর্যন্ত ৩০,০৩৬ জন সুফলভোগী এবং 
সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা 
হয়েছে৷ 

বঙ্গবন্ধু যুব খণ কর্মসূচি 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও 
দারিদ্র্য বিমোচনের উদেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের 
জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যুব 
খণ" কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 

“বঙ্গবন্ধু যুব খণ' কর্মসূচীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
১৪11 81) প্রোগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। উক্ত কর্মসূচীর 
আওতায় ২.০০ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মাঝে খণ 
প্রদানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন 
করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 


১,০৩,২৩০ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ১,৭২৭.৭৪ কোটি টাকা 
খণ বিতরণ করা হয়েছে। 
কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব খণ কর্মসূচি 

ংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 
৬,৩০,৩৩৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৬,৩২৮.৪৩ কোটি 
টাকা খণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৬৮৩৩.৬৬ 
কোটি টাকা খণ আদায় করা হয়েছে। 


০ শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/ কর্মচ্যুত শ্রমিক 
কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র খণ সহায়তা 
(শিকাশ্র) 
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা 
স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প 
কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত 
শ্রমিক/কর্মচারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির 
আওতায় মোট ২০,১২০ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে ১১১.৭১ 
কোটি টাকা খণ প্রদান করা হয়েছে৷ একই সময়ে 
১০৩.৫৮ কোটি টাকা খণ আদায় করা হয়েছে৷ 


০ বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান ব্যাংকের 
কার্যন্রম 
দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার 
যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে 
কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী 
ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে 
খণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৫৬ টি শাখার 
মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৮,০৭,৭৬০ জনসহ মোট 
২৯,১৬,০১৩ জন বেকার যুব ও যুব মহিলার কর্মসংস্থান 
সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। 


০ কৃষি ভিত্তিক শিল্পে খণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি) 
অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক 
ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন 
করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 
৬৯.১৫ কোটি টাকা খণ বিতরণ করা হয়েছে! এতে 
কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩৯৬ জন উদ্যোক্তা 
সরাসরি উপকৃত হয়েছে। 


০. 00৮]7)-19-এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে 
গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান 
সৃষ্টির জন্য খণ সহায়তা কর্মসুচি 
অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তক নভেল করোনা ভাইরাস 
(009৬179-19) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে 
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অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে বিভিন্ন সেক্টরে 
কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন এবং সরবরাহ 
অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে 
কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মূলধন ঘাটতি পূরণ 
বাবদ প্রদানকৃত ৫০০.০০ কোটি টাকা উক্ত কর্মসূচির 
আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ২৯,১৭৬ জন 
উদ্যোক্তার অনুকূলে খণ বিতরণ করা হয়েছে। ফলে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১,০৫,৩২৫ জনের কর্মসংস্থান 
সৃষ্টি হয়েছে। 

0011)-19 এর চলমান সংক্রমণের কারণে আরোপিত 

নতুন ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় খণ 

সহায়তা কর্মসূচি 

উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় 00৬1])-19-এর ফলে 

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষদের 


কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে খণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চলতি 
২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের অধীন কর্মসংস্থান ব্যাংকের 


অনুকূলে মূলধন ঘাটতি পূরণ বাবদ ২৫০.০০ কোটি টাকা 
প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 
১১,৮০৬ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ২৫০.০০ কোটি টাকা খণ 
বিতরণ করা হয়েছে। 


বাংলাদেশ ব্যাংক খণ কর্মসুচি 


বাংলাদেশ ব্যাংকের খণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে 
কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে খণদান কর্মসূচি 
শুরু করে। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম 
প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির 
লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্বীম 
কর্মসূচি চালু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত 
এ দুটি কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত মোট 
৮৪,৩৬০ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১৪১৬.৪৪ কোটি টাকা খণ 
বিতরণ করা হয়েছে৷ কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, 
২০২২ পর্যন্ত খণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ 
এ দেয়া হলোঃ 


সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত খণ বিতরণের তথ্য 


কর্মসূচির নাম বিতরণ আদায়যোগ্য আদায়কৃত আদায়ের হার %) | সুবিধাভোগী | কর্মসংস্থান সৃষ্টি 
(জন/সংখ্যা) (জন/সংখ্যা) 
১. বঙ্ঞাবন্ধু যুব খণ কর্মসূচী 88৭.২৮ ২৩৯.৯৫ ২১২.২০ ৮৮% ২৯৫৬৭ ১০৬৭৩৭ 
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বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য 
খণ সহায়তা কর্মসূচী 
৩ | ০6৬11)-19-এর চলমান 
সংক্রমণের কারণে আরোপিত 
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২৫০.০০ ৯.২৫ ৯.২৪ ১০০% ১১৮০৬ ৪২৬২০ 
শিয়্আয়ের মানুষের অনুকূলে নতুন 
ঘোষিত ৪নং প্রণোদনা প্যাকেজের 
আওতায় খণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি 
৪ | নিজস্ব খণ কর্মসূচি ৬৩২৮.৪৩ ৭২৩৮.৭০ ৬৮৩৩.৬৬ ৯৪% ৬৩০৩৩৫ ২২৭৫৫০৯ 
৫ | বিশেষ কর্মসূচিঃ 
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গ) বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণী 
জনতার ৯৪৬.৮৭ ৬৪৪.৮৪ ৬১৫.৯৬ ৯৬% ৫৭৩৫১ ২০৭০৩৭ 
ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও 
ত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন ১৫.০০ ১৬.৫৪ ১৬.১০ ৯৭% ১২৫১ ৪৫১৬ 
কৃ পু 
ও) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত 
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উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউডেশন (পিকেএসএফ) 


১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন 
(পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও 
নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। দারিদ্র্যের বহমাত্রিকতা 
বিবেচনায় অতিদরিদ্র, মাঝারি-পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক 
পরিষেবার পাশাপাশি নানাবিধ অ-আর্থিক সেবাদি প্রদান 
করছে। ২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ- 
এর কর্মপরিসরে ৫১.৭৪ লক্ষ নতুন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করে 
বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে৷ এ সময়ে 
পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রায় ৩৬,৮৪৫ 
কোটি টাকা তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে, যা ঘর্ণায়মানের 
মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে ৩,৮২০০০ হাজার 
কোটি টাকা নমনীয় খণ সেবা প্রদান করেছে। অন্যদিকে 
২০২০-২১ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন 
খাতে পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ প্রায় 
৪,৮৩২ কোটি টাকা। বর্ণিত সময়ে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী 
সংস্থাসমূহের আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ প্রায় ৫৭,০১২ কোটি 
টাকা। শুরু থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে দেশব্যাপী 
২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রায় ১.৫৭ 
কোটি সদস্যের মাঝে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা 
করেছে, যাদের ৯১ শতাংশের অধিক নারী। উক্ত সময় পর্যন্ত 
অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি প্রায় ৪৪,৩১২ কোটি টাকা 
আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে, যা ঘূর্ণায়মানের মাধ্যমে 
সহযোগী সংস্থাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে প্রায় ৪,৭৪,০০০ হাজার 
কোটি টাকা নমনীয় খণ সেবা প্রদান করেছে। 


এছাড়া, পিকেএসএফ কোভিড-১৯ মহামারির প্রতিকূল প্রভাব 
মোকাবেলা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত খণগ্রহীতাদের বিভিন্ন আর্থিক 
কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 
মাঠপর্যায়ে বর্ধিত অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি 
সদস্যদের বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করেছে। 
জুন ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে নিয়মিত 
অর্থায়নের পাশাপাশি বর্ধিত অর্থায়নসহ সহযোগী সংস্থার 
অনুকূলে প্রায় ৬,৫০১ কোটি টাকা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ 
মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৭০,৭০৩ কোটি টাকা খণ বিতরণ করে৷ 
বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ৩০,০০০ জন অতিদরিদ্র সদস্যের 
জন্য ৩১.০ কোটি টাকা সমমূল্যের 'জরুরী সহায়তা কর্মসূচি' 


গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রায় 
১.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক 
দরিদ্র মানুষকে সহায়তা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহযোগী সংস্থা 
বরাবরে ৭৫০.০ কোটি টাকা এবং নিজস্ব তহবিল হতে আরো 
১০০.০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৫০.০ কোটি টাকা বিতরণ করা 
হয়েছে। 


মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঝণ তহবিলঃ 


গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের খণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র 
বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের 
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য মহিলা বিষয়ক 
অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আত্ম- 
কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র খণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালিত 
হচ্ছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার 
৪৮৮টি উপজেলার মাধ্যমে মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা থেকে 
১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত খণ বিতরণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্য্রমের 
আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২২ পর্যন্ত ২১৬,৮৯১ জন খণগ্রহীতার 
মাঝে ঘূর্ণায়মানভাবে মোট ৮৭৬.৭৯ কোটি টাকা খণ বিতরণ 
করা হয়েছে। 


মাইক্রোব্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে 
কুদ্রখণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন 


বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রখণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে 
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০০৬ সালে 
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ক্ষুদ্রধণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান 
করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার 
ক্ষুদ্রধণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট 
রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
পর্যন্ত ৮৮১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ 
দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১৩৪টি 
প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 
অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ৭৪৭টি ক্ষুদ্রখণ প্রতিষ্ঠান দেশের ৩.৫২ 
কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ 
করে যাচ্ছে। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


বেসরকারি সংস্থাসমূহের (0) ক্ষুদ্রধণ কার্যব্রম 


সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রম 
বাস্তবায়নে কাজ করছে। মুলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান 
৭টি এনজিও”র সার্বিক ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেয়া হলো: 


ব্রাক 


বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও 
ব্র্যাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঝণ 
দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে। 
ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৩,২৯,২৪৩.৭৩ কোটি 
টাকা ক্ষুদ্রধণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৮,৩৭৮,০৩১ জন 
উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮৪ 
শতাংশই মহিলা। 


আশা 


১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঝণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা 
কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রধণ 
কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি 
পেয়েছে। ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 
পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ২৭৩,০৫৬.৬২ কোটি টাকা 
ক্ষুদ্রঝণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট 
৭১৬২,৯৪৭ জন সদস্য খণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের 
প্রায় ৯০ শতাংশই মহিলা। 


ব্যুরো বাংলাদেশ 


১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার 
৪৮২টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ২১৫৩,৩৫৪ জন উপকারভোগীর 
মাঝে ৬৮৯৯.৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র খণ বিতরণ করেছে। 
উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা। 


কারিতাস 


প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে 
কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর, ২০২১ 
পর্যন্ত ক্রমপুর্জিতভাবে ২৭১,৫২১ জন উপকারভোগীর মাঝে 
কারিতাস মোট ৫,৫৭৯.০৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঝণ বিতরণ 
করেছে। 


শক্তি ফাউন্ডেশন 


ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় 
শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের খণ 
সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে৷ ক্ষুদ্রঝণ 
-স্থাটির মূল কার্যব্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য 
সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ 
করছে। ফাউন্ডেশনটি ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে 
১৩,৬০৭.৩৩ কোটি টাকা খণ প্রদান করেছে। একই সময়ে 
১২,০৪৬.৫৯ কোটি টাকা খণ আদায় করা হয়েছে। 


টিএমএসএস 


দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে 
গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রখণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। 
দেশের ৫৯টি জেলার ৩৮৪টি উপজেলায় সংস্থাটি খণ দান 
কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৮৩,৫৮,৫৬৫ 
জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ৩৬,৪৮২.০৩ 
কোটি টাকা ক্ষুদ্রধণ বিতরণ করেছে। 


প্রশিকা 


দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা 
রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৬ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা 
শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৫টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। 
ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৮২৬৩.৭৩ কোটি টাকা 
ক্ষুদ্রধণ বিতরণ করেছে। একই সময় পথন্ত প্রশিকা থেকে খণ 
নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ২,৮০৭,৪৯৭ জন দরিদ্র মানুষ। 
উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও 
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রধণ কার্যক্রম সারণি 
১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ 
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২০২২ 


সারণি ১৩.৯: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঝণ কর্মসূচির খতিয়ান 


(কোটি টাকা) 
ট ক্রমপুজিত 
সংস্থার নাম ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ডিসেম্বর/২১ 
ব্র্যাক 
বিতরণ ১৫১৯০.৪৯ |] ১৯২৯৮.২৮ ২৪৩০২.৭৮ ২৯৩১৭.১৩ ৩৫৫৬২.৭৬ ৪৩১৭১.৫৮ ৩৮৪২৬.২৯ 1 ৪২,৩৬৩.৯২ ৩২৯২৪৩.৭৩ 
আদায় ১৩২৮১.এ২ 1 ১৭১১৩৪.৮১ 1 ২১৫৬৩.৬৬ ২৬৪৮৬.৮৫ ৩১৫৫১.৪১ ৩৮৯৫৬.৫৫ ৩৩,৩১২.৭১ | ৪৩,৪৫৮.৮৬ ৩০০,২১২.২৮ 
সুবিধাভোগী  ৫৫১০৯০৫ ৫৩৭৭৯৫১ ৫৯৫৭৯৫৪ ৬৪৮৩৪৮৬ ৭১১৪৭২৬ ৭৪৯৬৩৮৩ ৮,১২৭,৯৪২ ৮,৩৭৮,০৩১ ৮,৩৭৮,০৩১ 
মহিলা ৪৮৭৬৪৪৫ ৪৬৭১০০৪ ৫১৮৮২০৬ ৫৬৩৩১২১ ৬১৬৫১১৯ ৬১৬৩৩৯২ ৬৮২৭,৪৯৬ ৭,০০৭,৫৫১ ৭,০০৭,৫৫১ 
পুরুষ ৬৩৪৪৬০ ৭০৬৯৪৭ ৭৬৯৭৪৫ ৮৫০৩৬৫ ৯৪৯৬০৭ ১৩৩২৯৯১ ১,৩০০১৪৪৬ ১,৩৭০,৪৮০ ১,৩৭০,৪৮০ 
* আশা 
বিতরণ ১৪৬৩৮.৫৭ | ২০৯০৫.৬৮ ] ২৬৯৫৮.৬৩ ২৯৮৩১.৪২ ২৯৬৮১.৪২ ২৮৩৬৮.৩১ ২৫২১৫.৫৭ 1 ২৮৫৬৭.৬৩ ২৩,৮৮০.৯০ 
আদায় ১১৭৯৫.৩২ 1] ১৭৬৫০.০৮ ২৩৫১৫.৩৭ ২৭০৩৬.৪১ ২৮৯৫৩.৩৪ ২৯,১০৪.৩৫ ২৪,২৬২.০৬ ] ২৯,৫৩৯.২৭ ২১,৮০৮.৯৯ 
সুবিধাভোগী | ৬৯০২০২৪ ৭৬৮৬২৫৫ ৭৮৩৯১১৯ ৭৮৩৯১১৯ ৭৫৭৭৩৫৫ ৬৮২৮,৬৯৮ | ৬৭৬৬,৯০৬ |] ৬,৯৮৭,৬০৯ ৭,১৬২,৯৪৭ 
মহিলা ৬৩১৯৫০২ ৭০৩৩৫২১ ৭১৭১২৭১ ৭১৭১২৭১ ৬৯৩০৪৭৪ ৬,২৩৯২৬ ৬,১৪৩,৬৫৭ 1 ৬৩২৬,৭০৫ ৬,৪৫৩,৬৯৪ 
পুরুষ ৫৮২৫২২ ৬৫২৭৩৪ ৬৬৭৮৪৮ ৬৬৭৮৪৮ ৬৪৬৮৮১ ৫৯২,৭৭২ ৬২৩,২৪৯ ৬৬০,৯০৪ ৭০৯,২৫৩ 
*বুরো বাংলাদেশ 
বিতরণ ২৩৬২.৮৫ ২৬৩০.০২ ৩৯৫১.৫৪ ৫৪৩৯.৩৮ ১০৪৬০.৫০ ৯১৪৮.৫ ৮২২০.৪ ৭৬০৮.৪ - 
আদায় ২২৯০.৩৫ ২৩৫৫.৮৮ ৩১৫৪.৮১ ৪৬০৪.৮২ ৮৯৭৮,.৮০ ৭০৯৫.৩ ৭১৭৪.০৮ ৮০৪১.০ রর 
সুবিধাভোগী | ১০৫৩০৩৫ ১২৬৯৪১১ ১৩৫৬৫৭২ ১৪৪৯০৮৫ ১৬৪৯৯২৩ ১,৬৬২,৬৮৯ ১৯৬৩,০৬০ ১৮৬২,৪৬১ রি 
মহিলা ৯৮২৪৭৪ ১১৬৮৯৪৫ ১২৪১৬৮৭ ১৩২৯৭১৯ ১৫০১৫৬৪ টু রী - 
পুরুষ ৭০৫৬১ ১০০৪৬৬ ১১৪৮৮৫ ১১৯৩৬৬ ১৪৮৩৫৯ রি - - ্ 
কারিতাস 
বিতরণ ২৯৭.৩৫ ৩১৭.১৬ ৩৮০.৪৫ ৪৪৮.৫২ ৪৮৩.২০ ৫৪২.১৬ ৪৫৮.৪৯ ৫৯৪.৩৭ ৫,৫৭৯.০৮ 
আদায় ২৯১.৬২ ৩১০.০৭ ৩৪৬.৫৫ ৪১২.০৫ ৪৬২.২১ ৫০৯.৮৫ ৪২২.১১ ৫৪৩.২৭ ৫,১৮৯.১৮ 
সুবিধাভোগী ৩৭৮৯৭ ২৯২১৭ ৬৬১৯ ২৫২৬ ৪০৭০ ২৩০৩ ৫২২ ১৩,৮২৯ ২৭১,৫২১ 
মহিলা ২২৮১৮ ১৮৪২১ ৭৮৩২ ২৪২৯ ২১৫৪ ২৬১৯ ১৫৩ ১২৩৩৪ ২৩৫,৫৯৭ 
পুরুষ ১৫০৭৯ ১০৭৯৬ ১২১৩ ৯৭ ১৯১৬ -৩১৬ ৩৬৯ ১,৪৯৫ ৩৫৯২৪ 
এসএসএস 
বিতরণ ১৩১৬.৩২ ১৬৮৬.২৬ | ১১৪৯.৬৭ ২৭৬২.৫০ ৩১৩৫.২০ ৩৩৫৪.১৭ ৩৪২২.২৯ ্ 
আদায় ১২২৯.৩৩ ১৫০৭.১৭ ৯২৩.২৪ ২৩১৭.৬৮ ৩০৭৩.৭৮ ৩০৮৯.০ ৩২৬২.৭২ - - 
সুবিধাভোগী ৪৭৩১১৬ ৫০৭২৯৫ ৫৭৯১৮২ ৬১৬৫৮৫ ৬০০৯০৬ ৬৪৪,৪৫৩ ৭,৫৮১২৭৫ - - 
মহিলা ৪৬২৫৬৭ ৪৯৮৫১৮ ৫৬৮৬৯৪ ৬০০৫২৯ ৫৮৫৯৫১ ৬,২৮৯১৯ ৭,৩৬,২৪৭ - - 
পুরুষ ১০৫৪৯ ৮৭৭৭ ১০৪৮৮ ১৬০৫৬ ১৪৯৫৫ ১৫,৫৩৪ ২২০২৮ ্ - 
শক্তি ফাউন্ডেশন 
বিতরণ ৬১৮.৬৫ ৭৪৫.৭৯ ১০০১.৪৫ ১১৭৫.০৩ ১৩২২.৩৭ ১৭৬৫.৬৮ ১,২১৪.১৯ ১৮৯৯.৭২ ১৩,১৩০.৪৪ 
আদায় ৫৭০.৩৫ ৬৬৯.৯৬ ৮২৬.৪৯ ১০১৭.০২ ১২৩২.৮১ ১৫০৭.৪৮ ১২২৬.৬০ ১,৪৫৮.৯১ ১১,৭০৪.৩৯ 
সুবিধাভোগী ৪৯৬০৪০ রি - ৫২১৭৫১ - রী ৮ ৪৩০,৭৪৪ 
মহিলা ৪৭৬৮০ ্ - ৫০৭৬২৮ - - - - ৪২৩,১৪৭ 
পুরুষ ১৬৩৬০ ্ ্ ১৪১২৩ - - - - ৭,৫৯৭ 
টিএমএসএস 
বিতরণ ১৮৯৪.৪৯ ২৯৬৩.৮০ ২৬২৩.৯৮ ৩৩০৫.৮৫ ৪২৪৫.০৩ ৪৮১৭.৭১ ৪৩৯১.৩১ ৪৮৯৫.৯৯ ৪০২৯২.৬৬ 
আদায় ১৬২৩.৯৮ ২৫৪০.৪২ ২৪৬০.৩৫ ২৯১৮.২৮ ৩৮৩৮.৮৪ ৪৪৮০.৪১ ৪০৯৬.৪৪ ৪৬২০.০০ ৩৬১০০.৫৯ 
সুবিধাভোগী ৫৬৪১২৭ ৫১৯১১৮ ৪৫৯৫৫৮ ৫০৩৯৪২ ৫৭৬৬৮৩ ১০৮৩৬০ ৮৬১৩৪৯ ৯৫০৭৬০ ৬৬৫৩৪২ 
মহিলা ৫৪৪৩৮৩ ৪৯৯৯১০ ৪৪১১৭৬ ৪৯২৭২২ ৫৬৮২০৭ ৬০৯৭২ ৭৮৪৬৫৯ ৮৬৮৭০৯ ১৩৭০২০৫১ 
পুরুষ ১৯৭৪৪ ১৯২০৮ ১৮৩৮২ ১১২২০ ৮৪৭৬ ৪৭৩৮৮ ৭৬৬৯০ ৮২০৫১ ১৪৩৬৭৩৯৩ 
প্রশিকা 
বিতরণ ২২২৪২ ২১৯.৫১ ১৭৮.০২ ২৫৫.৭৫ ৩৫১.১৮ ৫৩৯.৫২ ৫৫০.২৫ ৯৮৩.২৮ ৮,২৬৩.৭৩ 
আদায় ২১৫.৯৮ ২১৫.২২ ১৬২.৭৮ ২৩১.৬২ ২৯৭.৮৫ ৪৭৩.৫২ ৫০২.৩২ ৮৫৫.৯৪ ৭,৮০৪.৪৭ 
সুবিধাভোগী ১০৮৫৯০ ৯২৫৩৫ ৭৯১১৯ ১১০৪৮৩ ১৪০৪৭১ ২৪০৩৩৫ ৩১৪,৬৫৪ ৩৯১,৬৭০ ২,৮০৭,৪৯৭ 
মহিলা ৭৬০১৩ ৭৪২১৫ ৫৩৮০১ ৭৮৪৪৩ ১০৩৯৪৯ ১৮৬২৬৬ ২২৯,৯৮৪ ২৯৩,১৩৬ ১৭৬৬,৫২৯ 
পুরুষ ৩২৫৭৭ ১৮৩২০ ২৫৩১৮ ৩২০৪০ ৩৬৫২২ ৫৪০৬৯ ৮৪,৬৭০ ৯৮,৫৩৪ ১,০৪০,৯৬৮ 
উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। 


«আশা ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২২ পর্য্ত,*ব্যুরো বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছর জেলাই-জুন) পর্যন্ত। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


গ্রামীণ ব্যাংক 

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে 
ক্ষুদ্রধণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে 


দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে৷ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত 
২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার 


৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯৩.১৩ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রধণ কার্যক্রমের 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। 

ংকটি ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট 
২৫৫১১২.৩২ কোটি টাকা খণ বিতরণ করেছে এবং একই 
সময়ে ২৪১৩৪৫.৭৮ কোটি টাকা খণ আদায় করেছে। সারণি 
১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঝণ 


বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ 
সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রখণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি 
(কোটি টাকা) 
উপাদান ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ পু ৪ 
ফেবুয় রি 0. 
বিতরণ ১৬৯৩৩.১৫ ২০৭৮৯.১১ ২৪৩২১.৫০ ১৭০৪৪.৯২ ২৫৫১১২.৩২ 
আদায় ১৫১২৩.১৩ ১৮২৭০:১৩ ২২৫৫৯.৭৫৫ ১৬৬৯৪.০২ ২৪১৩৪৫.৭৮ 
আদায়ের হার ৯৮৮ ৯৯, ৯৯:১৩ ৯৯.০৩ ৯৭.১৯ 
সুবিধাভোগী ৮৮৫৩৯৬১ ৮৯১৫৪৯১ ৮৯৮৬০৫০ ৯১৩২৯৬৬ ৯৬১২৭৬৭ 
মহিলা ৮৫৪৮০৬০ ৮৬০৯৮৯ ৮৬৮৯০০৪ ৮৮৩৪৭০৬ ৯৩০৫৪৩২ 
পুরুষ ৩০৫৯০১ ৩০৫৫৯৮ ২৯৭০৪৬ ২৯৮২৬০ ২৯৯৭৫১ ৩০২৭৪০ ৩০৭৩৩৫ 
উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক 
এ, 
তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রধণ কার্যক্রম ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত 


বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি 
ংকগুলোও ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি 


ংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঝণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১৩.১১: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রধণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি 


(কোটি টাকা) 
ফেব্রুয়ারি, 
ব্যাংক ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ [ ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ ; ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২ পর্যন্ত 
ক্রমপুর্জিত 
সোনালী ব্যাংক 
বিতরণ ৬৬৮.৯৯ [ ১০৬৩.১৫ | ১০৪১.০০ ১১২৭.০০ | ১১৮৭.৩০ ১১৭০.২১ ১২৫৮.৫১ ৭৭১.৫১ ৯৯৫.৬৬ ১৯৬৬৩.৩৬ 
আদায় ৮৬৫.৭২ ১১৬৬.৯১ ১২৪৪ ১১৭৮ ১৩০৬.০৮ ] ১২৬৭.৯০ | ১৩৭৮.৭৮ ৮১৮.৬৩ ২১৬৩১.৭৯ ৯০৫.৫১ 
রর ১২৯.৪১ ১০৯.৭৬ ৪৫.০০ ৪৬.০০ ৪৬.০০ ৪২.৫২ 8৮.৪৭ ৩৮.৪৭ ৩৯.২৯ ৮৪.১৭ 
সুবিধাভোগী ২৪৫৩৪৪ ২৬২১৪৯ ২২৯৭৭৩ ২০৮৪৩২ ২৯১৪২৯ | ৩১১০,৫৮ ] ১৫,৭৫১৮ | ১৬,৬২২৯ ২৮,৫৫,৪৮ ৮৪,৫১,৩৯৭ 
অগ্রণী ব্যাংক 
বিতরণ ৭৯৮.১৬ ৬০২.০০ ২১২০.৫০ | ১৭৮২.০২ ৮৯৮.০০ ২৭৪৮.৭৭ | ৩৩৪০.৯৪ | ৪১৫৯.০০ ৬৮৩৩.৭৬ ৪৩১৬.৪০ 
আদায় ৮৩০.৩৫ ৫২৮.০০ ৩০৫১.৮৫ ৩০০৭.৮৬ ৯৯৬.০০ ১৭৬৭.৮৫ ১৪২৯.৩০ ৩৫৩০.১০ ৫৫৯৯.৮৯ ৪১২৯.৭৫ 
(%) ১০৪.০৩ ৮৭.৭১ ৭8.০০ ৬৭.০০ ৮৮.০০ ৬৪.৩১ ৬২.০০ ৭২.১১ ৭২.৭৮ ৮১.৯৫ 
সুবিধাভোগী ১১৭২৩৬ ১৩২৩১৭ ১২৮৮৫০ ৯২৬৩৬ ১৫০১৩৯ ৩০৬৯৮ ১৮৭৮০ ২৩০৫৩ ২৮৬৩১ ২৬০২৩ 
*জনতা ব্যাংক 
বিতরণ ৭৩৬.৪৮ ৭৩৭.৩ ৭৫১.৫৭ ৭৪৪.৮২ ৪৯৫.৫৭ ৭৫১.৩৬ ৫৯৭.৭৭ ৭৩৩.১৩ ৩৪৫.৪৩ ৪৭৬.১৮ 
আদায় ৫২৫.৫৪ ৬৪১.৩৫ ৬৯৮.৯১ ৬৯১.২৩ ৪৯০.২৩ ৬৭৮.৫৭ ৫৭০.৮৫ ৭২২.৪২ ২৭৬.৪৪ ৪৩৫.৯০ 
রং ৭১.৩৬ ৮৬.৯৯ ৯৩.০০ ৯৩.০০ ৯৯.০০ ৪৮.০০ ৫১.৪৮ ৬১.০৭ ৩৬.৬৪ ৩৪.২৯ 
সুবিধাভোগী ২৪৫২৮৮ ৫৪৮১৩৪ ১০৪৫৬৩ ৫৫৩৪১৩ ৫৫২৩৯২ ৭৫৩৭৮৫ ৫৫৪৫৪৫ ৫৪৭৩৬৬ - ৫৫৪৯৪৫ 
*রুপালী ব্যাংক 
বিতরণ ১৬.৬৩ ৬৬.২৫ ৭৭.৬৯ ৯৬.৮৪ ২০২.৩৪ ৮১৪.৬৫ ৮৫৮.৭৬ ১২৪০.৪৬ ১৫৯৩.৩৫ ১৮৫৫.৩৮ 
আদায় ১৬.৬৮ ৭৫.৪৮ ৯০.১৯ ১২২.৪৯ ১৮২.১৮ ৪৭৫.৩৭ ৮৪৩.১৫ ১২৯৯.২৮ ১৮১৫.২ ২০৮৯.৮৩ 
(%) ১০০.৩ ১১৪.০০ ১১৭.০০ ১২৬.০০ ৯০.০০ ৫৮.০০ ৯৮.০০ ১০৫.০০ ১১৪.০০ ১১৩.০০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
ফেব্রুয়ারি, 
ব্যাংক ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ [ ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ ; ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২ পর্যন্ত 
ক্রমপুজিত 
সুবিধাভোগী ১৩৫৫৪ ১৫০০০ ১৫২৫৫ ১৪৮৮৬ ৩০৬৯৭ ৩৪৭৩১ ৩৫০২১ ৩৮৩২৩ ৪৭২২৭ ৫০৮৭৬ 
*বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক 
বিতরণ ৭৩.৭০ ১০০.৪৯ ৯৬.৫৬ ৫৭.৬১ ৩১.১৫ ৭২.১১ ৫৯.১১ ৩৭.৮২ ৩৬.৫৫ ২৮.৬১ 
আদায় ৫১.৩৮ ১০৯.৩৭ ১০৬.৭৭ ৫২.০৪ ২১.১৩ ৬৬.৪৯ ৬৭.৪২ ৩১.৩৫ ৩১.৬০ ২৮.৬১ 
ৰা ৬৯.৭২ ১০৯.০০ ১১১.০০ ৫৩.১৭ ৬৭.৮৩ ৯২.২০ ১১৪.০৫ ৮২.৮৯ ৮৬.৪৬ ১৩১.৩৫ 
সুবিধাভোগী ২৮২৮৪ ১৪৯১৯ ১৬৫২৯ ১৬০৪৪ ৭২৫৪ ১২০৮০ ৬৩৭৫ ৩২৪০ ২৩২২ ১৯৬৪ 
*রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক 
বিতরণ ৩৯.০৪ ১৪৩০.৯১ | ১৫৩৬.১৮ [ ১৬৩৬.৪২ |] ১৮৩৩.৩২ | ২০৫০.৮৪ 1 ২৩৫৮.৯৮ | ২০৫১.৬৭ ২৭৬২.৯৬ ২০৫১.৫৯ 
আদায় ৩৭.০৩ ১৬৭৭.১৪ ১৮২৭.১১ ] ১৯৪৫.৮৫ | ২০৪৩.৯৬ | ২১৮৯.২০ | ২৫২৮.৭৯ | ২১৪২.৪০ ২৭১৮.৯৩ ২১৩৮.৫৯ 
(%) ৯৪.৮৫ ৯৪.০০ ১০২.০০ ১২২.০০ ১২০.০০ ১২২.০০ ১২৬.০০ ৯৩ ১০৯.০০ ৭৬.০০ 
সুবিধাভোগী ১২৬০২ ২০২৫৩১ ২০২২৪২ ২০৩৩৭৫ ২১২১০০ ২০৩২৫৮ ২০৩৬৪৭ ১৬৫১০২ ১৮৫৩২৪ ১৩১০৮৬ 
মোট 
বিতরণ ২৩৩৩.০০ ৪০০০.১ ৫৬২৩৫ ৫8৪৪.৭১ ] ৪৬৪৭.৬৮ | ৭৬০৭.৯৪ | ৮৪৭৪.০৭ | ৮৯৯৩.৫৯ ১২৫৬৭.৭১ ২৮৩৯১.৫২ 
আদায় ২৩২৬.৭ ৪১৯৮.২৫ | ৭০১৮৮৩ 1 ৬৯৯৭.৪৭ | ৫০৩৯.৫৮ [ ৬৪৪৫.৩৮ 1] ৬৮১৮.২৯ | ৮৫৪৪.১৪ ৩২০৭৩.৮৫ ৯৭২৮.১৯ 
আদায়ের হার 
(%) ৯৯.৭৩ ১০৪.৯৫ ১২৪.৮১ ১২৮৫২ ১০৮.৪৩ ৮৪.৭২ ৮০.৪৬ ৯৫.০০ ২৫৫.২১ ৩৪.২৬ 


উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।*জনতা ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২) পথন্ত, * রুপালি ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২) পধন্ত, *বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২) পধন্ত, 
*রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২২ (২০২১-২২)পর্য্ত। 


দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে। 


অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রধণ 


কর্মসূচি 


তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং 


সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঝণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি 


১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের 


বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান 


ক্ষুদ্রধণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১৩.১২: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রধঝণের বিবরণ 


সুবিধাভোগীর সংখ্যা বিতরণ কোটি টাকা 
ব্যাংক ক্রেসপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি, | আদায়ের হার %) 
মহিলা পুরুষ মোট ২০২২ পর্যন্ত) 

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ৫,৬২,৩৮৬ ৫,২৭,২৯৭ ১০,৮৯,৬৮৩ ২৬১৯.৬৩ ৯৬.৬২ 
*ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৪৩ ১৫৮৯ ১৬৩২ ১৯৯২.৭৩ ৬৮.৩১ 
*সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড - ২১২২২৮.৫৩ 
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ৫২৮ ৩৭৫৯ ৪২৮৭ ১৯৪৬.৩৫ 
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ৫২৮০৯২ ১৩২০২৩ ৬৬০১১৫ ১২৪৫.২ ৮২.৪১ 
*ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৮ - ১৯৮৯২৪ 

মোট ১০৯১০৪৯ ৬৬৪৬৬৮ ১৭৫৫৭১৭ ৪১৮৯৫৬.৪৪ 


দু 


উৎসঃ সংশ্রিষ্ট ব্যাংকসমূহ। *ন্যাশনাল ব্যাংক 


মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রধণ কর্মসূচিঃ দারিদ্র্য বিমোচনে 


লিমিটেড (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত), *সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (ডিসেম্বর, ২০২১ পযন্ত) 


সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির 


পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে 


দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রধণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য 


বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র 


উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ 
বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে 
যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রখণ 
কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ 


অধ্যায় ১৩: দারিদ্র্য বিমোচন। ২০৯ 


2,00,000+ 381250101 -১170005://91010.90001.0017409 


001110192 ]010 501016101 91010 -১৯ 01611292.] 010 50101610175 (] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রধণ পরিস্থিতি 


(কোটি টাকা) 
ভ্রমপুজজিত 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ | সংস্থা ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ঠ 
পর্যন্ত) 
বিতরণ ৮১৫.০৩ ৮৮৪.৫৮ ৯৮৫.৮৮ ১০৬৫.৭৩ ১১৭৩.৫২ ১২৫২.৮৬ ১২৮২.৪১ ১০৫৫.৩১ ১২৪৪.৩৯ | ২০০৫৯.১৩ 
আদায় ৭৮৯.৬৪ ৮১৬.৮০ ৯১০.৪২ ৯৯৭.৪৮ ১১০৬.১২ ১১৬০.২৯ ১২৪১.৩২ ১০০০.৭৪ ১২৫০.৪৬ ১৮২৩২.০৫ 
হার 
রি ) ৯৪.০০ ৯২.০০ ৯২.০০ ৭৩.০০ ৯৪.০০ ৭৫.০০ ৭৫% ৬৭% ৭১% ৯৭% 
0 
পল্লী উন্নয়ন ও পিডিবিএফ 
সমবায় বিভাগ বিতরণ ৫৯৯.১৬ ৭১৬.৮২ ৯১৫.২৬ ৯৫৬.৯৩ 1 ১১৫৬.২৮ ১২৬৬.৫০ | ১৩০৯.৭৩ ১০১৫.৮০ ১৯৩৩.০০ | ১৭২৪৬.০০ 
আদায় ৬২৯.১৫ ৭২৪.৬৯ ৯৪৬.৪৫ ৯৪৬.০৯ ১১৭৮.৩৫ ১৩৫৯.৪৯ 1 ১৩৭৯.৮৬ ১১০৪.৫৮ ২০৬৪.০০ ১৬৬০০ 
হার 
রি ) ৯৯.০০ ৯৯.০০ ৯৮.০০ ৯৮.০০ ৯৮.০০ ৯৭.০০ ৯৬% ৯৬% ৯৬% ৯৮% 
0 
জাতীয় মহিলা সংস্থা 
নর শিশু বিতরণ ২.০০ ৯.১৭ ৩.০১ ১.২৯ ১.৫৫ ১.৫৩ ৩.০২ ৩.০৩ ৩.০১ ৬৯.২৭১ 
আদায় ২.১০ ৭.8৫ ১.৬৬ ৪.৭২ ৫.২৫ ২.৪০ ২.৫২ ৪.৯৭ ১.৯৯ ৭৭.৪৪ 
হার 
মন্ত্রণালয় $%) ১০৫.০০ ৮১.২৪ ৫৫.৩৯ ৩৬৫.৯ ৩৩৭.১৩ ১৫৭.৬৮ ১৩৩ ১৬৪ ১৩১ - 
0 
টি বিতরণ ৩.৪ ৫.৫৬ ৭.০০ ৭.৯৮ ৮.৬১ ৯.৩৩ ৯.০০ ৯.০০ ৭.০০ ১০১.৯৭ 
বি আদায় ৯.০০ ৩.২৫ ৪.৫২ ৮.০৩ ৮.৭৯ ৮.৮৩ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৭১.৬৫ 
হার 
মন্ত্রণালয় $%) ২৬৪.৭০ ৫৮.৪৮ ৬৪.৫৭ ১০০.৬২ ১০২.০৯ ৫৯ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫১.০০ ৮৮.০০ 
0 
সিরোটসি 
বিতরণ ১১.৯৪ ১০.৪০ ৯.৩৫ ৮.৬৫ ৭.৮২ ৬.৪২ ৩.৪৩ ২.৯৭ ২৫৫.১৪ ৮,৬৪২.৫০ 
আদায় ১১.১৭ ১০.৪৬ ৯.৩৩ ৮.৬৩ ৭.৮১ ৬.৫৩ ৩.৭০ ৩.১০ ২৫৪.০৬ ৮,৫২৫.৬৬ 
শিল্প মন্ত্রণালয় রা 
৯৩ ১০০ ৯৯ ৯৯ ৯৯ ১০১ - ৫৬% ৮১% 
(%) 
বিতরণ ৭.৩২ ৩.০২ ৭.৫০ ৬.৭০ ৬.৭৯ ০.৯৩ ১.২৯ ০.৭৩ ০.৩৫ ৩.৪৯ 
আদায় ৩.৭৭ ১.৬৩ ৫.৬৭ ৬.০৯ ৬.৩৯ ০.১০ ০.৫২ ০.৯৯ ০.২২ ১.৯৬ 
ভূমি মন্ত্রণালয় হার 
ই ৪ ) ৫১.৫০ ৫৩.৯৭ ৭৫.৫৮ ৯০.৯০ ৯৪.১১ 8৫% ৬৭% ৭০% ৩৯% ৮৬% 
0 
বাংলাদেশ তীত বোর্ড 
বিতরণ ১.৮৪ ২.৬৫ ৪০.৩৪ 8.০৪ ৪.১০ ৩.৬০ ৩.৫১ ০.৫৭ - ৭৮১৫.৫২ 
৩.৪ 
বন্ত্রও পাট আদায় ২.৬৫ ২.৩৯ ৩.১৬ & ৪.২৩ ৩.২৫ ৩.৫৬ ২.১১ ্ ৬২৫৬.০৭ 
মন্ত্রণালয় হার 
(%) ৬০.৬৫ ৬২.৭৬ ৬৫.৬৫ ৬৭.৮৯ ৭০.২৫ ৭০.৭০ ৭১.৮৬ ৭২.৬ টা ১১১.৩০% 
0 
*যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 
বিতরণ প্র হু ৯৭.৩৪ ১০২.৬৪ ১২১.৯৭ ১৩৮.৮১ ১৪২.৯৪ ১১৪.৯৪ ৮৮.৫৮ ২১৮৩.৭৯ 
যুব ও ক্রীড়া আদায় - হু ৮৯.৭৩ ৯৯.২৯ ১০৯.৯৩ ১১৭.১৬ ১৩২.৯১ ১০৫.০৮ ৭২.০৪ ১৯০৪.৯৯ 
মন্ত্রণালয় হার 
(%) প্র - ৮২.১৮ ৯৬.৭৪ ৯০.১২ ৮৪.৪০ ৯২.৯৮ ৮৪.৭৫ ৯৫% ৯৫% 
0 
*তুলা উন্নয়ন বোর্ড 
বিতরণ ১.১৬ ১.২৫ ১.৭১ ১.২৩ ১.২৭ ১৩৪ ১.৫৬ ১.৬৬ ১.১৫ ১৩.৬ 
কৃষি মন্ত্রণীলয় | আদায় ১২২ ১.৩১ ১.৭৮ ১.২৮ ১.৩৪ ১.৪১ ১.৬১ ১৭৩ ১.২০ ১২.৯ 
হার ১০৪.৩৩ 
€%) ১০৫.০৬ ১০৪.৭৭ ১০৩.৯৬ ১০৪.৪৬ ১০৪.৯২ ১০৪.৫৯ ১০৩.০৭ ১০৪.৩৫ % ৯৪.৯৩% 
0 0 
উৎসঃ সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়। *মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ডিসেম্বর ২০২১ পর্্ত ক্রমপুর্জিত। 
দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে। 


অধ্যায় ১৩: দারিদ্য বিমোচন। ২১০ 


2,00,000+ 38250101 -১170005://91010.90001.0017409 
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চতুর্দশ অধ্যায় 


দেশের অধ্নীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিলের প্রসার, রগানি খাত সম্প্রসারণ ও কমসিংস্ান সৃিতে 
সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুতপুর্ণ ভামিকা পালন করে চলেছে। টেকসই উন্নয়নের অভী (এসাডিজি) অভর্নে 
অর্থনৈতিক খাত বিশেষ করে শিলা ও উৎপাদনশীল পকলে বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন কমক্তান্ডের সাথে দেশি- 
বিদেশি বিনিয়োগ বৃির লক্ষ্যে সাবিকি বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
সরকারি ও বেসরকারি অধাঁয়নে পৃথকভাবে গৃহীত পক ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতের (77/110 1777716 
127717167571)) ভিতিতে সরকার নানা উন্নয়ন এক্স বাজ্জবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৯৫টি বেসরকারি কলে 
মোট' বিনিয়োগ প্রজাবনা ছিল ৬৫৫৬৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট' সাসে জুলাই-ফে্রুয়ারি 
২০২২ পয) ৭৬৩টি বেসরকারি পরকলে এ পরজ্ঞাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০৮,০২২ কোটি টাকা। ২০২১ সালে (জানুয়ারি- 
সেস্টেম্বর পি) মোট বৈদেশিক বীনিয়োগ প্রবাহ ১৮০৩.৪ মিলিয়ন মাবিনন ডলার, যা ২০২০ সালে ছিল ২৫৬৪ মিলিয়ন 
মাকিতন ডলার। মুজিব বধে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে এক্ষেত্রেও 
বেসরকারি খাত গুরুতপূর্ণ ভামিকা পালন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের পথম হয় মাসে (ডিসেম্বর ২০২১ পয) মোট 
৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদুৎ উত্পাদিত হয়েছে। এর মধ্য ৪৭. ৩৯ শতাংশই উত্পাদিত হয়েছে বেসরকারি 
খাত থেকে। বাংলাদেশ পরপর এগারো বারের মত 74০০৫,» এবং দশম বারের মত 9 কতুরকি হ্ইিতিশীল অার্ৎ 
19৫3 এবং 9173- রেটিং অজর্ন করেছে। তথ] ও যোগাযোগ প্রযুতিত্র উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিমাণে সরকারি 
খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগরহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল সুরে ডিজিটাল লিটারেসি 
বদির মাধমে ত ও যোগাযোগ প্রযাতিত্র ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কাযকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
জ্ঞান ও প্রযুক্তি নিভ্র শিল্পে ই-গভনোর্স, ই-কমাস পদ্ধাতি পরবতী করে তরুণদের কমর্সংস্যানের বাবস্থা করে আধুনিক ও 
উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। 


বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির খারা 
বজায় রাখতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত অত্যন্ত 
ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২১-২২ 
অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩১.৬৮ শতাংশ। 
এর মধ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ জিডিপির ২৪.০৬ 
শতাংশ। সরকারি বিনিয়োগ অর্থাৎ মূলত বার্ষিক উন্নয়ন 
কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন 
কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যা বেসরকারি উন্নয়নেও 
গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। সে লক্ষ্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ 
সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ 
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন 
করছে। বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ 
প্রদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা 
প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তার 
অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক 
কর্মকান্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় ও ব্যবসাবান্ধব 


পরিবেশসহ শিল্প অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সেবা 
খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জনের 
জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করে 
যাচ্ছে। 


বিনিয়োগ পরিবেশ 


বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন 
(আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক প্রতিবেদন 
মূলত বিশ্বের দেশসমূহের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রতিফলিত 
করে। এ প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অবস্থান, 
বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, খণ প্রাপ্তির অবস্থা, ব্যবসা শুরু ও 
কর প্রদানের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। ২০২০ এর 
প্রতিবেদন অনুযায়ী ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এর বিভিন্ন 
ব্যবসায় মানদন্ডের উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০টি সংস্কারকারী 
দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং গ্লোবাল 

ংয়ে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিগত 
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২০১৯ সালের ১৭৬তম হতে আট ধাপ উন্নতির মাধ্যমে 
১৬৮তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার 
ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। খণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এছাড়া, ব্যবসা শুরু ও কর 
প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১৩১তম ও 
১৫১তম। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক তাদের 
ওয়েব সাইটে ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করে। ব্যবসা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ মূল্যায়নের 
নিমিত্ত তারা নতুন কোন পন্থা নিয়ে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে। 


ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এর অধীনে “ওয়ান স্টপ 
সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, 
২০২০” অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ 
তারিখে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে৷ ফেব্রুয়ারি 
২০১৯ থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) 
সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের অনলাইনভিত্তিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস 
চালু করেছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত 
৩৯টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক (০70) স্বাক্ষরিত 
হয়েছে এবং এর ফলে বিডাসহ ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ৫৮টি সেবা 
প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ 
“বিনিয়োগ বিকাশ” এর লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ পরিবেশ 
উন্নয়নের জন্য গৃহীত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। 
ব্যবসা সহজীকরণ কার্যক্রমে কাংখিত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ন্যাশনাল কমিটি 
ফর মনিটরিং ইমপ্রিমেন্টেশন অফ ডুয়িং বিজনেস 
(এনসিএমআইডি) গঠন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অ্জনের 
ক্ষেত্রে দ্ুততার সাথে এগিয়ে চলার পথে নভেল 
করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক 
মহামারীর কারনে দেশের অর্থনীতি এবং বিনিয়োগ পরিবেশ 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর 
সাথে সাথেই সরকার এ সংকট মোকাবিলায় বিনিয়োগকে 
উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 


সার্বভৌম খণমান (9০৮676187) 07601 7২961715) 


আন্তজাতিক খণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান 90070910 
৪70 7০9০01৮৪ (9&৮) এবং ০০০৮৪ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 
সার্বভৌম খণমান অবস্থান প্রকাশ করে। ২০১০ সালে সংস্থা 
দুটি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম খণমান 
তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় ২০১০ সালে 
[০০9১৪ এবং 94 বাংলাদেশকে যথাক্রমে 783 এবং 
8৪- মান প্রদান করেছে। দুটি সংস্থাই প্রতিবছর এ খণমান 
পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর এগারোবারের মত 
[1০০৫৪ এবং দশমবারের মত 9৮ কর্তৃক স্থিতিশীল 
অর্থাৎ 783 ও 773- রেটিং অর্জন করেছে। অপর একটি খণমান 
প্রতিষ্ঠান 11601. [২৪175 এ বাংলাদেশ পরপর অষ্টমবার 788- 
রেটিং পেয়েছে যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক 
খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন। 


প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়) 


প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (7079127। 1)17-০0 
[0৮ 95671)61)6-71)7) 


বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ত্রেমাসিক এন্টারপ্রাইজ 
জরিপ (051011565 ১1৮০)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে 
প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ 001) পরিসংখ্যান 
সংগৃহীত হয়ে থাকে। ২০২১ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সালে 
মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ১৮০৩.৪ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সমমূলধন ৫৯৪.২ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার, পুনঃবিনিয়োগ ১১১৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও 
আন্তঃকোম্পানি খণ ৯১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি 
১৪.১-এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের 
উপাদানভিত্তিক প্রবাহ এবং লেখচিত্র ১৪.১-এ ২০১১ - ২০২১ 
(সেপ্টেম্বর ২০২১) সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিধারা 
উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
বিনিয়োগ উপাদান ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 
সমমূলধন ৪৩১.৮৫ 1 ৪৯৭.৬৩ । ৫৪১.০৬ | ২৮০.৩০ | ৬৯৬.৬৭ | ৯১১.৩৮ 1 ৫৩৮.৯০ | ১১২৪.১০ | ৮০৩.৭০ ] ৮৪২.২৯ ৫৯৪.১৮ 
পুনঃবিনিয়োগ ৪৮৯.৬৩ 1 ৫৮৭.৫৩ | ৬৯৭.১১ | ৯৮৮.৮১ 1 ১১৪৪.৭৪ 1১২১৫.৩৯ | ১২৭৯.৪২ | ১৩০৯.১০ | ১৪৬৭.৩৫ | ১৫৬৬.১২ | ১১১৭.৬৫ 
আন্তঃ কোম্পানি খণ | ২১৪.৯০ | ২০৭.৪০ | ৩৬০.৯৯ ] ২৮২.১৭ 1 ৩৯৩.৯৮ ] ২০৫.৯৫ | ৩৩৩.২৪ | ১১৮০.১০ | ৬০২.৯০ | ১৫৫.১৭ ৯১.৫৬ 
সর্বমোট ১১৩৬.৩৮ | ১২৯২.৫৬ | ১৫৯৯.১৬ ১৫৫১.২৮ | ২২৩৫.৩৯ ২৩৩২.৭২ | ২১৫১.৫৬ | ৩৬১৩-৩০ |২৮৭৩.৯৫ | ২৫৬৩.৫৮ 1১৮০৩.৩৯ 


উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * সেপ্টেম্বর ২০২১ পন্ত। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ১৪.১৪ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (7)1) প্রবাহ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 


১৫৯৯ ১৫৫১ 


২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 


২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 


উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। 


প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ 

মুলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কীচামাল আমদানির পরিসংখ্যান 
হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত 
তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ 
রয়েছে। 


মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি 


মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা 
সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১- 
২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩,৭৭৩ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। 
বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে এ আমদানির 
পরিমাণ ছিল ২,২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২ 
এ ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি 
পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ 


লেখচিত্র ১৪.২: মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 


৫৪৬২ ৫৪১৩ 


২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২০-২১* ২০২১-২২*% 


জম মিলিয়ন মার্কিন ডলার 


উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন স্থানীয় ও বৈদেশিক) 


বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ 
নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা 
যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে 
মোট ১,০৯৫টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার 


পরিমাণ ছিল ৬৫,৫৬৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের 
ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৭৬৩টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং 
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,০৮,০২২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ 
অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের 
বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলোঃ 


সারণি ১৪.২ £ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন 


টা স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনা মোট প্রস্তাবনা 
|] প্রকল্প কোটি টাকা প্রকল্প কোটি টাকা প্রকল্প কোটি টাকা ইতি 
২০১১-১২ ১৭৩৫ ৫৩৪৭৬ ২২১ ৩৪৪১৬ ১৯৫৬ ৮৭৮৯৩ -১০.০০ 
২০১২-১৩ ১৪৫৭ ৪৪৬১৫ ২১৯ ২২০৭২ ১৬৭৬ ৬৬৬৮৭ -২৪.০০ 
২০১৩-১৪ ১৩০৮ ৪৯৭৫৯ ১২৪ ১৮৫৩১ ১৪৩২ ৬৮২৯১ ২.৪০ 
২০১৪-১৫ ১৩০৯ ৯১২৭৩ ১২০ ৮০৬১ ১৪২৯ ৯৯৩৩৪ 8৫.৪৬ 
২০১৫-১৬ ১৫১১ ৯৪৫৮৫ ১৫১ ১৫৫৭৬ ১৬৬২ ১১০১৬১ ৯.৮৬ 
২০১৬-১৭ ১৫৭৮ ৯৯৬৭২ ১৬৭ ৮৫৫৮৯ ১৭৪৫ ১৮৫২৬১ ৬৮.১৭ 
২০১৭-১৮ ১৪৮৩ ১২৫৭৯৯ ১৬০ ৮১৪৯৩ ১৬৪৩ ২০৭২৯২ ১১.৮৯ 
২০১৮-১৯ ১১৯৮ ৭০৬৯৬ ১৭০ ৪৩৩৯৯ ১৩৬৮ ১১৪০৯৫ -৪৪.৯৬ 
২০১৯-২০ ৭৩৯ ৬৩৯৯৩ ১৬৬ ৪১২৩৩ ৯০৫ ১০৫২২৬ -১১.৮৪ 
২০২০-২১ ৯৮৬ ৫৬৫৯১ ১০৯ ৮৯৭৫ ১০৯৫ ৬৫৫৬৬ -৩৭.৬৯ 
২০২১-২২*% ৭০৩ ১০০০০৮ ৬০ ৮০১৪ ৭৬৩ ১০৮০২২ - 


সূত্রঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথস্ত। 


সমপরণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন 


২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল 
৯,১২,৭৩০.৭১ মিলিয়ন টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের 


ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 


১০,০০,০৮৩.৫২ মিলিয়ন টাকা। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত 
শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ 


সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ 


(মিলিয়ন টাকা) 
বৃহৎ খাতের নাম ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
কৃষিভিত্তিক শিল্প ১১৩৮২০.২৪৭ | ১০৬৫৭১.১৪১ ৬৬৯৮৬.৭৭৮ ৮১৭৭৪.২২৬ ৪৫৬০৮.৩৭০ ৩১৩৩৯.২৭৭ ৯৫০৮৩.২৫৭ ৩৪৬৫৫.৩৫৫ 
ফুড এন্ড এলাইড ৪২৭৯২.২৬৩ ২৬১৯৬.৪৬৯ ৭৭৭২৩.৩৫০ ৩৭১৬৮.৭১৭ ৩৩১২১.৩৬৭ ২৩২৪৪.৭৪৩ ৪২৫৮৫.৭০৪ ২৬৬০৬.৮৮৫ 
টেক্সটাইল শিল্প ১৭৬৪৭৩-৩৩ ১৬৯১১৭.০৪৮ | ১৮৯৭০৫.৮৮৩ |] ২৫৭৭৯২.৫২৩ ১৩৭৩৬৪.৮০৪ ৫৮৯৩৫.৯৮২ ৩৬১৪১.৯৩৬ ১৪৭০১৬.২৫৪ 
প্রিন্টিং এন্ড ৭৯০৭.৮২৮ ৭০৪৯.৭৩৭ ২৬১০৭.৬১৭ ১১৬১৮.৩৭৮ ২৪৬১৮.৩৭৫ ২২২৮৬.৮৮৮ ৯৩৬৭.২৯২ ১৩২৮১.০৬৪ 
ট্যানারি এন্ড লেদার ৫৫৫১.৮০৭ ১৫০৫২.৩৯৬ ১৫০৬৮.১৯০ ১৯৩৮৫.০৫০ ১৯৯৭৬.৩৬২ ১৪৪১৭.৬০৬ ১৮৯৮৭.৪৪৩ ৪৫৩৯.২৯৬ 
কেমিক্যালস শিল্প ২৩০৮৪৩.৪৩ | ৩১৮২৪০.৬৩৬ | ২২৯৯১১.৬৯৭ ৩৮৯৯২৫.৪০৩ ২২৩৩৬১.২১২ ৮৩৩৬৪.৯৫৭ ১৮১৫৫৩.৮৯৩ ১৯৫৫৭৭.৭৪৫ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক ১৯২৫৪.৬২০ ৭৬৫০.৪৮২ ২৩৮০৮.৪৯৬ ১৬৪০৫.৯৫৯ ২৬৯৮০.৩৬৯ ৯৮২০.৯৯৬ ২৮৩৮৯.৩৬৮ ৭৪১৮.১৮৮ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ৮৯৮৯৭.২৪৯ [ ১৩৩৮৪৭.১৪৩ | ১৬০০০৯.৫৭১ | ১৩৫২৮৭.২৩৯ ৯৪১৮৪.১০৭ ৮৭০৬২.৭৬৬ ৮৩১১৭.৬২২ ৬৫৭৯৪.৪৮০ 
সার্ভিস শিল্প ২০৯৬৫৪.২২৭ | ১০৭৫১২.৭৫৩ ১৩৪১৮৭.৮৮৭ ২৯৫৪০৩.৬৬৯ ৯৮১২৮.৯১৯ ৩০৩০৪৮.৫৫৪ ৬৫৭৮২.৭৯৮ ৪৯৮১৭১.০৭৬ 
বিবিধ শিল্প ১৬৫৩৫.৭০০ ৫৪৬১৬.২৩৩ ৭২৬৯৫.১২৩ ১৩২৩০.৪৯৮ ৩৪৯৭.১৬৩ ৬৪১০.২৫৩ ৪৯০৪.৩২৪ ৭০২৩.১৮১ 
মোট ৯১২৭৩০.৭১২ | ৯৪৫৮৫৪.০৩৮ | ৯৯৬৭২৫.৭৪৯ | ১২৫৭৯৯১.৬৬২ | ৭০৬৯৫৯.৮৫৭ ৬৩৯৯৩২.০২২ ৫৬৫৯১৩.৬৩৭ | ১০০০০৮৩.৫২৪ 


উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর়ন্ত। 


অধ্যায় ১৪: বেসরকারি খাত উন্নয়ন। ২১৪ 


2,00,009০0+ 3012561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


00110001262 1010 50101601017 8100 -১৯ 016117252.] 010 50101610175 (] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে কেমিক্যালস শিল্প খাত (১৮%), টেক্সটাইল শিল্প খাত 

(জুলাই-ফেব্ুয়ারি ২০২২) সার্ভিস খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের (১৪%) ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাত (৭%)। 

হার সর্বোচ্চ ৫২ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো লেখচিত্র ১৪.৩ এ ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ 
প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ 


লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের জজুলাই-ফেবুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ 


জর গ্রাস এন্ড সিরামিক শিল্প জ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ৭.০০% 
১.০০% 22 


জর কেমিক্যালস শিল্প ১৮.০০% 


জ্ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং 


১.০০% 


জর ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প ন সার্ভিস শিল্প ৫২.০০% 


০.০০% 


জর টেক্সটাইল শিল্প ১৪.০০% 


জজ হুড এন্ড এলাহড ৩.০০% - চু 


্ কৃষিতিভিক শি ৩.০০% চু বিরিখ [্১০০% 
উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন ডলার। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন 
শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশ করা হলোঃ 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ 
বিনিয়োগে মোট ৬০টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে 
প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৪২.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন 
সারণি ১৪.৪৪ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

বৃহৎ খাতের নাম  ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ ) ২০১৪-১৫ ; ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ ] ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
কৃষিভিত্তিক শিল্প ৯৪.৩৮ | ৭৫.২৫ | ২৯.৬৮ ] ৩৮.১৯ 1 ৩৩.৫৬ 1] ২৭.৩৬ 1১১৬০.৩৩। ২৭.৩২ ৫.৭১ ১৩৭.৪৩ 
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প ১৩.১২ 8.৭০ ০.১৩ ৬.৮০ ১৪.৪৯ ১৭৫.০৯ |] ৩৪.৫৫ ৩০.৯০ ৬.৫৮ ০.২৫ 
টেক্সটাইল শিল্প ৫৪.৬৪ ] ৬২.৬৬ 1] ৮.৩৫ ১৬.১০ ০.8৫ ১২৭.৫৩ | ১৮৩.৭১ 1] ৫.৩৬ ৪.১৭ ৯৯.৯৩ 
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ১.৮৫ রী ৫.১৪ ১.৫৪ ৭.১৭ ০.৬৮ ০ 
ট্যানারী এন্ড লেদার 
নি ৫৭.২৯ | ৩২.৫৫ | ১৭.৪৯ | ১১.৩৬ ৩.৩৩ ৫৫.২৫ | ১৬.৬৪ ) ৮৯.৫০ | ৩০.৭১ ২.২৯ 
কেমিক্যালস শিল্প ২৯.৬৬ 1 ২০.৫০ | ৬৩.২৯ | ৫১.৫২ ১৬.৭৫ | ৬০৬৫.২২ | ৭২.৯০ ২৬.৪৪ ৩৭.৯৩ ১৮০.৩০ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প | ১.৬৮ ০.৭৯ ০.২০ ৭.০০ ১২.৭৬ ৯ ২৮.৩২ ০.৩৬ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ২০.৭৬ [ ২৩৭.৭৪ | ২৪৪.০৪ | ২২২.২৪  ২৫৩৫.২৮ | ২৬৮.৯৫ ] ২১৬.১৬ | ২৯৭১.৬৪ ] ১৩১.২২ ৬৬.২৮ 
সাভিস শিল্প ২৪৮১.৯৯ 1১৬৮৭.০০] ৫৪.৩৮ 1 ১০৭.৯৮ | ৭৫১৫.০২ | ১৩৪৯.৭৮ | ২১৩.৪৫ | ১২২.৩২ | ৬৬৯.২৯ |] ৪৩০.৫০ 
বিবিধ শিল্প ৪৬.৫৮ ৭.১৩ ৫.১৩ ৫১.৯৮ ২৪৫.৯৯ | ১৬৬৭.৯৮ 1 ৩১২৬.১৫]| ২৩৭.৯৮ ৩.৫৭ ২৫.৪৫ 
মোট ২৮০০.১১ | ২১২৮.৩২। ৪২২৬৯ | ৫১৫.০২ ১০৩৭৭.৬৩ | ৯৭৪২.৩০ | ৫০২৫.৪৪ : ৩৫১৮,৬৪ | ৯১৮১৮ |) ৯৪২.৭৯ 


উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * ফেবুয়ারি ২০২২। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


খাতভিক্তিক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ (জুলাই- 
ফেব্রুয়ারি ২০২২) অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন বিদেশী ও যৌথ 
বিনিয়োগ প্রস্তাবনাসমূহে সার্ভিস খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের 
হার সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো 


কেমিক্যালস শিল্প খাত (১৯%), কৃষিভিত্তিক খাত (১৪%) ও 
টেক্সটাইল শিল্প খাত (১১%)। লেখচিত্র ১৪:৪ এ ২০২১-২২ 
অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার 
খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ 


লেখচিত্র ১৪.৪: ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ 


জ গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প 
| | কেমিক্যালস শিল্প ০.০০% 


১৯.০০% 
জর ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প 
০.০০০% 
জর প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং 


০.০০% 


জর টেক্সটাইল শিল্প 
১১.০০% 


জজ ফুড এন্ড এলাইড 


০.০০০% 


৷ কৃষিভিত্তিক শিল্প 


১৪.০০% 
জ বিবিধ শিল্প ৩.০০% 


উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *ফেব্ুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 


বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ 


২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিশ্বের ২০টি 
দেশ হতে বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ 
বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে। ২০১৩- 
১৪ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত বিদেশী ও 
যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ এ 
অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী ১৪.১ এ উপস্থাপন করা হলো। 


জ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 


৭,০০% 


_ সার্ভিস শিল্প ৪৬.০০% 


কর্মসংস্থান সম্ভাবনা 

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের 
জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের 
অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ফলে 
ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক 
পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) 
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে 
১১৩,৬৫৯ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। 
লেখচিত্র ১৪.৫ এ ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত 
কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ 


অধ্যায় ১৪: বেসরকারি খাত উন্নয়ন। ২১৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


লেখচিত্র ১৪.৫ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ 


222৩ ৪১৮৫২৯ 


৪০০০০০ 


৩৫০০০০ 
৩০৯৭০৯ 


৩০০০০০ ২৭৮০৮১ 


১৮০৭৮৬ 
১৬৬১৫৭ 
১৩৮১৭৭ 
্ু 


২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 


২৫০০০০ ২২৪৯৪৩ ২২৬৪১১ 


২০০০০০ 
১৫০০০০ 
১০০০০০ 
৫০০০০ 
০ 


২৮৭৫৪৬ 


২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২% 


উৎসঃ মাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২), পলিসি গ্যাউভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ।*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 


বৈদেশিক খণ অনুমোদন 


বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের 
আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক খণ 
প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ 
অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত অনুমোদিত 
বৈদেশিক খণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৫ এ উপস্থাপন করা 


ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৬ এ 
২০১৩-১৪ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্ুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজৌ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও 
মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা 
হলোঃ 


সারণি ১৪.৬ ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজৌ ও প্রতিনিধি অফিস 


হলোঃ এর পরিসংখ্যান 
অর্থবছর | ব্রাঞ্চ অফিস লিয়াজৌ প্রতিনিধি অফিস 
সারণি ১৪.৫ 8 অনুমোদিত বৈদেশিক খণ প্রস্তাব ও খণের অফিস 
পরিমাণ ২০১৩-১৪ ৯৬ ২১৫ ৭ 
১৪-১৫ ১ ৪৯ ১১ 
অনুমোদিত খণ_] অনুমোদিত খণের পরিমাণ ও রর 
প্রস্তাব সেংখ্যা) (মিঃ মাঃ ডলার) ২০১৫-১৬ ১০২ ২২২ ১৫ 
২০১১-১২ ৩৫ ১০৪৭.৯৩ সি ১২০ ২১১ ১১ 
২০১২-১৩ ৮৮ ১৭৯৫.২৮ ২০১৭-১৮ ১৮৪ ২৫৭ ১৪ 
২০১৩-১৪ ১০৬ ১৪৫৩.৩৮ ২০১৮-১৯ ১৪৬ ২১২ ১৮ 
২০১৪-১৫ ১৫৩ ২২৯৫.৫১ ২০১৯-২০ ১৫৩ ২১৬ ১১ 
২০১৫-১৬ ১২৭ ৮৮৭.৬৯ ২০২০-২১ ১৯৯ ২৫২ ২০ 
২০১৬-১৭ ১৫৩ ১৬০০.১৭ ২০২১-২২* ১১৫ ১৫২ ৯ 
২০১৭-১৮ ১১৬ ২১১২.১৩ মোটঃ ১২৩৫ ১৯৮৬ ১১৬ 
২০১৮-১৯ ৯৯ ৪১১৫.৪৩ উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
১০১ ৯০৯৯৪ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ 
২০২০-২১ ৫১ ৮১১.৮৪ রিস্থিতি 
২০২১-২২* ৯৭ ১৬০২.৭৬ - 
মোট ১০৭১ ২০২৪৯.৫০ শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি 
উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পথযন্ত। প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড 
বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন 


বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের 
আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে 
বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজৌ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন 


স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ 
দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে 
আসছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। এগুলো হলো 
ঢাকা, চট্টগ্রাম, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), 


অধ্যায় ১৪: বেসরকারি খাত উন্নয়ন। ২১৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


আদমজী ও কর্ণফুলী। এ ছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার 
মিরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একর জমিতে বেপজা 
অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন 
করছে। প্রকল্পের আওতায় সর্বোমোট ৫৩৯টি শিল্প প্লট তৈরি 
করা হবে। প্রাথমিকভাবে ১৬০টি শিল্প প্লট বরাদ্দ উপযোগী 
করা হয়েছে৷ ইতোমধ্যে ১৯টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে 
মোট ১৫৪টি শিল্প প্রট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে 
১২৩টি শিল্প প্লট সাময়িক ও ৩১টি শিল্প প্রট চুড়ান্ত বরাদ্দ 
প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩৫০টি শিল্প 
ইউনিটের মাধ্যমে 8.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং 
৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। 
এ ছাড়া গাইবান্ধা জেলার গোবিন্ধগঞ্জ উপজেলার সাপমারা 
ইউনিয়নে রংপুর সুগার মিলস্‌ এর ৪৫০ একর জায়গায় একটি, 
যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নে 
৫০৩.৪০ একর জায়গায় একটি ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের 
নিকটবর্তী পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে 
৪১৩.০৩ একর জায়গায় একটি ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম 
বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 

ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত 8৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
উৎপাদনরত এবং ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে৷ 
উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৫৪টি, 
ঢাকা ইপিজেডে ৯২টি, মোংলা ইপিজেডে ৩১টি, ঈশ্বরদী 
ইপিজেডে ২০টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৬টি, উত্তরা ইপিজেডে 
২৪টি, আদমজী ইপিজেডে ৪৭টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে 
৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। 

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট 
ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ হয়েছে ৫,৮৫৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে প্রকৃত 
বিনিয়োগ হয়েছে ২৩১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 

ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রপুঞ্জিত রপ্তানীর 
পরিমাণ ৯২.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ 
অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানীর পরিমাণ 
৪,৭৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ 
অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানীর ১৭.১৪ শতাংশ 
ইপিজেড হতে রপ্তানী হয়েছে। 


ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে ৪৮০,১৪০ জন বাংলাদেশী কর্মরত 
হয়েছে। কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকের ৬৬ শতাংশ নারী, যা 
নারী ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বেজা) 


দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পিত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, 
উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের 
জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক 
অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেজা গভর্নিং 
বোর্ড ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও 
জমির পরিমাণ অনুমোদন করেছে, এর মধ্যে সরকারি 
অর্থনৈতিক অঞ্চল ৬৮টি এবং বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল 
২৯টি। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি 
অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে ২টি, জিটুজি 
অর্থনৈতিক অঞ্চল ৫টি এবং ট্যুরজিম পার্ক রয়েছে ৩টি। 
ইতোমধ্যে ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 
শিল্পনগর, মহেশখালী, শ্রীহট্র, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও 
সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক) ১৬৮টি বিনিয়োগকারীর অনুকূলে 
৭১০০০ একরের অধিক জমি ইজারা প্রদানের জন্য নির্বাচন করা 
হয়েছে যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমান প্রায় ২৩.৯৭ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া প্রায় ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার 
বিনিয়োগ হয়েছে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে। এর ফলে 
সর্বমোট বিনিয়োগের প্রস্তাবের পরিমাণ দীড়িয়েছে ২৭.০৭ 
বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে 
প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। 
ইতোমধ্যে প্রায় ৩৮,০০০ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানসহ 
সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী পণ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে উৎপাদিত হচ্ছে। 


বেজার আওতায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে অনলাইনে প্রদত্ত 
সেবার পরিমাণ ১৬টি যুক্ত হয়ে সেবার সংখ্যা বেড়ে দীড়িয়েছে 
৪৮টিতে। এর পূর্বে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে নতুন ১১টি সেবা 
অনলাইনে যুক্ত হয়৷ আরো ৬টি সেবা অনলাইনে যুক্ত হওয়ার 
প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে প্রায় ১২৫ 
ধরনের সেবা বেজা ওএসএস সেন্টার হতে প্রদান করা হচ্ছে৷ 
তাছাড়া, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের 
মাধ্যমে সেবা প্রদানকে সময়াবদ্ধ, সেবা প্রদানের সাথে জড়িত 
ব্যাক্তিদেরকে আরও বেশী দায়বদ্ধ করা হয়েছে৷ এতে করে 
একজন বিনিয়োগকারী চাইলে সর্বোচ্চ ১০০ দিবসের মধ্যেই 
সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে উৎপাদন শুরু করতে পারেন। 
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সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (7১17)110 7১71৮9(9 
1১876716751)1])-78১0) 


বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবন-মান 
উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরাঘ্বিত করা এবং এ 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর অনুকূলে ব্যাপক 
বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি 
অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত 
করতঃ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট 
করে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প 
গ্রহণ, বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ 
সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমান 
অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে 
উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং 
নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থা নিশ্চিত করে 
দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কর্মসংস্থান 
সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখাই সরকারি 
বেসরকারি অংশীদারিত্বের লক্ষ্য।/ বেসরকারি খাতের 
দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোন্তম ব্যবহার 
নিশ্চিতকরণে উন্নয়নের নতুন এই মডেল কাজ করছে৷ 
বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক 
কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০19০0190761 
0010০111795 101 ৮১১৮ 190)০005, 2018" প্রণয়ন করা 
হয়েছে। সরকারি আর্থিক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সহজিকরণের লক্ষ্যে 
“২0169 1001 ৬1810111 081) 101 [১১ [১019065, 2018” 
জারি করা হয়েছে। এর অধীনে ৪০০ কোটি টাকার ৬1901111 
09] 700 (৬০৮) গঠন করা হয়েছে। পিপিপি প্রকল্পের 
কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য [২৪1০5 170 [১ 
[90110108] £55515(1706 [710810106, 2018 জারি করা 
হয়েছে। এর অধীনে গঠিত কারিগরি সহায়তা তহবিল ব্যবহার 
করে পিপিপি প্রকল্প উন্নয়ন ও দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার 
কাজ করে থাকে। এছাড়া এই তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন 
বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির 
লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়। বেসরকারি খাতকে পিপিপি প্রকল্প 
বাস্তবায়নে অর্থায়নের সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ 
ইনক্রান্ট্রীাকচার ফাইনান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে 
খণ দেওয়ার জন্য বিআইএফএফএল এ ২,৫০০ কোটি টাকার 
তহবিল গঠন করা হয়েছে। জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প 


বাস্তবায়নের জন্য 811019] [7101105 710]50[ [২0195, 2018 
প্রণয়ন করা হয়েছে। পিপিপি প্রকল্পে কারিগরী সহায়তা 
প্রদানের জন্য বিদেশী ও দেশী পরামর্শক সংস্থা হতে বাছাই 
করে খাতওয়ারী পরামর্শক প্যানেল গঠন করা হয়েছে, যারা 
পিপিপি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই, প্রকল্পের বিড 
ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, প্রকল্পের চুক্তি প্রস্তুতকরণ এবং প্রকল্পের 
অর্থায়নের বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। 
প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে বাস্তবায়নকারী 
সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব 
ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি 
সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


পিপিপি"র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১০টি খাতে বর্তমানে 
৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন 
হলে আনুমানিক ৩৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হবে। 
ইতোমধ্যে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি 
অংশীদারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে যার প্রকল্প মূল্য 
৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ১৯টি 
প্রকল্প এবং সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যায়ে ২২টি প্রকল্প রয়েছে৷ 
ইতোমধ্যে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পসমূহের তালিকা এ 
অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী ১৪.২ এ উপস্থাপন করা হলো। 


লেখচিত্র ১৪.৬ এ বছরভিত্তিক পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা 
উপস্থাপন করা হলোঃ 


লেখচিত্র ১৪.৬ঃ বছরওয়ারি পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা 


২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 


উৎস: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ 

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) 

দেশের শিল্পায়নে গতি সঞ্চার, অর্থনীতির মূলধারায় সকলের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির 


মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত 
হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যবসায়িক 
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কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অ্নেও এ খাত 
প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে 
স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর 
ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং 
মাঝারি শিল্পে খণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ 
শিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকাশের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত খণের বিপরীতে 
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০২১ 
সালেও অব্যাহত ছিল। এ লক্ষ্যে “কৃষিজাতপণ্য 
প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে 
পুনঃঅর্থায়ন স্কীম”, “স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন 
স্কীম” ,কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা 
(নারী উদ্যোক্তাসহ)” এবং “কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন 
উদ্যোক্তা” খাতে ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের 
বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল”, “করোনা ভাইরাস এর 
প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এসএমই খাতে চলতি মূলধন 
খণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১০ হাজার কোটি টাকার 
পুনঃঅর্থীয়ন স্কীম*, “জাইকা সহায়তাপুষ্ট “ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর 
প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্‌ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্‌ 
এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]” প্রকল্পের আওতায় দ্বি- 
ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম”, 
“জাইকা সহায়তাপুষ্ট আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট” থেকে 
পুনঃঅর্থায়ন এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার 
সহায়তাপুষ্ট “বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) 
খাতের নিরাপত্তা সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন প্রকল্প 
(এসআরইইউপি)” সুবিধা চালু রয়েছে। 

ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক 
তন্তবাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে 
এগিয়ে এসেছে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল 

ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীট খণ ও অগ্রিম স্থিতি 
২১৫,৭৮৬.৩০ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৯,৩৯,১৩১টি এসএমই উদ্যোক্তা 
প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৮৫,৪২৮.৪৮ কোটি টাকা খণ 
বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ৮৩,২৬৮টি এসএমই নারী 
উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬,৮০২.০৯ কোটি টাকা খণ বিতরণ 
করা হয়েছে। 


আইসিটি খাত 


দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ 
ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব 
পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক 
কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০, এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক 
পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ 
হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক 
পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের 
বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে 
আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক 
পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার 
টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে৷ 
কালিয়াকৈরে “বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি”, যশোরে “শেখ হাসিনা 
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, নাটোরে শেখ কামাল আইটি 
ইনকুবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার” এবং ঢাকায় “জনতা টাওয়ার 
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক”সহ বিভিন্ন পার্কে ৩৮.৩৪ লক্ষ 
বর্গফুট স্পেস নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মিত স্পেস সমূহের মধ্য 
থেকে ১২.১০ লক্ষ বর্গফুট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 
ইতোমধ্যে ৫টি হাই-টেক পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু 
হয়েছে। দেশের হাই-টেক পার্কসমূহে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি 
১২০টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যাদের 
প্রস্তাবিত ১২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মধ্যে এ 
পর্যন্ত ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। 


টেলিযোগাযোগ খাত 


টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা 
উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ টেলিযোগাযোগ 
খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। ২০০৪ সালে যেখানে 
দেশে মোবাইল ফোনের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ, 
সেখানে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দেশে মোবাইল 
ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৮.১৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সর্বমোট 
ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ১২.২৮ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। 
ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় 
উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি 
২০১৮ এ বাংলাদেশ 40 মোবাইল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ 
করেছে। 50 সেবা চালুকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং 
ইতিমধ্যে তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। মোবাইল 
ফোন খাত থেকে বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় হচ্ছে, যা দেশের 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


মোট রাজন্ব আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। পার্বত্য 


বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের 


জেলাগুলোও মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা 
হয়েছে। 


বিদ্যুৎ খাত 

ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার ২০৩০ সালের 
মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 
মুজিববর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ 
সুবিধার আওতায় এনেছে, এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ 


লক্ষ্যে ৬৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 117061079110779] 
009811169 /৯৪৪01:81006 091] (104১0) গঠন করা হয়েছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ও শিক্ষকদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি 
এবং দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে 381218095) 
[২559810]. 100 15001091101. 6৬00 (3017) স্থাপনের 
উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 


স্বাস্থ্য খাত 
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্ষব্রমে বেসরকারি খাতের 


পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৯,৯৯৬ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে 
৯,৪৮১ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট এবং 
১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক মোট 
স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২২,০৬৬ মেগাওয়াটে দীড়িয়েছে, যা 
ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট। 
২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪২,৩৯৫ 
মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে৷ 
উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৪৭.৩৯ শতাংশই পাওয়া গেছে 
বেসরকারি খাত থেকে, ৪০.০২ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত 
থেকে, ৪.১০ শতাংশ এসেছে যৌথ উদ্যোগ থেকে এবং 
অবশিষ্ট ৮.৫০ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে। 


শিক্ষা খাত 


সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের 
কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ 
উৎসাহিত করার জন্য সরকার আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। ২০০৮ 
সাল পর্যন্ত দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 
৫১টি| বর্তমানে ১০৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৯৯টি 
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 
১০৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় 
৮১টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২৩টি, ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয় ২টি, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ১টি এবং কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় ১টি। সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি 
অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা 
হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেসরকারি 
খাতে শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে 
“বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০, প্রণয়ন করা হয়েছে৷ 
“বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০+ অনুযায়ী প্রত্যেক 


অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বেসরকারি খাতকে 
উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি 
হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান 
প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৭২টি 
মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল 
ইউনিট, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল 
এসিন্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি 
কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 


২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে কোনো 
জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ 
প্রদান করা হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরেও ১০,০০০ কোটি 
টাকা থোক বরাদ প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান 
প্রযুক্তি খাতের গবেষণা উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকার একটি 
সমন্বিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল 
গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 


পর্যটন খাত 


সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত পর্যটন খাত 
উন্নয়নে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি 
উদ্যোক্তাদের পর্যটন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য 
বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছে। পর্যটন খাতে 
বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে এ খাতে প্রচুর কর্মসংস্থানের 
সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। 


পর্যটন শিল্পকে অর্থনৈতিক খাত হিসেবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার 
জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন, দেশের 
পর্যটন সন্তাবনামযয় স্থানগুলোতে কেবল বিদেশিদের জন্য 
স্বতন্ত্র পর্যটন এলাকা স্থাপন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে 
ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, দ্বীপভিত্তিক পর্যটন পার্ক ও হোটেল 
নির্মাণ এবং পর্যটকদের বিনোদনসহ যাবতীয় সুবিধাসমুদ্ধ 


অধ্যায় ১৪: বেসরকারি খাত উন্নয়ন। ২২১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


আন্তজাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের 
বিদ্যমান স্থাপনাগুলোর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং 
নতুন নতুন স্থানে আধুনিক পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণের 
জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবে 


বেসরকারি বীমা কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা 
করছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ 
বীমা ও ৩৪টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। 
বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
অর্জন করেছে৷ তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে 


ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকার 
সক্িয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। 


বীমা খাত 


ব্যবসা ঝুঁকি হাস ও জনগণের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা 
প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে৷ রাষ্ট্রীয় 
মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান “জীবন বীমা কর্পোরেশন” ও 
“সাধারণ বীমা কর্পোরেশন” ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৯টি 


অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বীমা খাতকেও প্রভাবিত করেছে, 
তবে ধীরে ধীরে এ খাত নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠছে। 
২০২০ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির 
মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪,৬৯২.১৪ কোটি টাকা, যা ২০২১ 
সালে ০.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪,৭৩৫.২৬ কোটি 
টাকা। সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা 
থেকে প্রিমিয়াম আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ 


সারণি ১৪.৭ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয় 
কোটি) টাকা( 
মোট প্রিমিয়াম সরকারি প্রবৃদ্ধির হার 
ভার সরকারি বেসরকারি খাতের খাতের রী সরকারি বীমা 
খাতঃসাধারণ বীমা বীমা মোট অংশ (%) খাতঃসাধারণ বীমা এ মোট (%) 
কর্পোরেশন কোম্পানিসমুহ (%) কর্পোরেশন (%) র্ € ) নুহ 
২০১২ ২১৮.৯২ ১৯৪৮.৩৫ ২১৬৭.২৭ ১০.১০ ৮৯.৯০ ১০.৮৬ ১০.০৮ ১০.১৬ 
২০১৩ ১৯০.৯৬ ২১০১.৮৪ ২২৯২.৮০ ৮.৩৩ ৯১.৬৭ -১২.৭৭ ৭.৮৮ ৫.৭৯ 
২০১৪ ১৭৬.১১ ২২৬৯.৬০ ২৪৪৫.৭১ ৭.২০ ৯২.৮০ -৭.৭৭ ৭.৯৮ ৬.৬৭ 
২০১৫ ২০৭.৩১ ২৪৩৫.৭০ ২৬৪৩.০১ ৭.৮৪ ৯২.১৬ ১৭.৭১ ৭.৩২ ৮.০৭ 
২০১৬ ২২৩.৪৯ ২৫৪৯.৩৮ ২৭৭২.৮৮ ৮.০৬ ৯১.৯৪ ৭.৮১ ৪.৬৭ ৪.৯১ 
২০১৭ ২৩৮.৬৬ ২৭৪২.৭৭ ২৯৮১.৪৩ ৮.০০ ৯২.০০ ৬.৭৮ ৭.৫৯ ৭.৫২ 
২০১৮ ৩৪৮.৯০ ৩০৪১.৮৯ ৩৩৯০.৭৯ ১০.২৯ ৮৯.৭১ ৪৬.১৯ ১০.৯১ ১৩.৭৩ 
২০১৯ ১৩০০.১৭ ৩৪১৮.৬৭ ৪৭১৮.৮৪ ২৭.৫৫ ৭২.৪৫ ২৭২.৬৫ ১২.৩৯ ৩৯.১৭ 
২০২০ ১২৯৫.৩৮ ৩৩৯৬.৭৬ ৪৬৯২.১৪ ২৭.৬১ ৭২.৩৯ -০.৩৭ -০.৬৪ -০.৫৭ 
২০২১% ১০৫৪.২০ ৩৬৮১.০৭ ৪৭৩৫.২৬ ২২.২৬ ৭৭.৭৪ -১৮.৬২ ৮.৩৭ ০.৯২ 
উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। * ২০২১ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য। 
আগের বছরের তুলনায় ৭৩২.৪৪ কে ট টাকা বেশি। সরকারি 


অন্যদিকে, সরকারি “জীবন বীমা কর্পোরেশন” ও ৩৪টি 
বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০২১ সালে জীবন বীমা 
প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ১০,২৬০.৪৩ কোটি টাকা, যা 


ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান 


সারণি ১৪.৮ এ বর্ণনা করা হলোঃ 
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2,00,009০0+ 301561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 
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সারণি ১৪.৮ ৪ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয় 
(কোটি টাকা) 
মোট প্রিমিয়াম বৃদ্ধি হার 
সরকারি বেসরকারি রিজী বেসরকারি 
সাল সরকারি জীবন 98 বীমা মোট খাতের অংশ | খাতের অংশ বীমা ৰ খাতের বীমা মোট 
বীমা কর্পোরেশন রি (%) €%) - কোম্পানিসমূহ % 
কোম্পানিসমূহ (%) রি 1 
২০১২ ৩৪৩.২০ ৬২৪৩.৯০ ৬৫৮৭.১০ ৫.২১ ৯৪.৭৯ ১১.৪৭ ৫.০০ ৫.৩১ 
২০১৩ ৩৬৫.১১ ৬৪৭৪.৬০ ৬৮৩৯.৭১ ৫.৩৪ ৯৪.৬৬ ৬.৩৮ ৩.৬৯ ৩.৮৩ 
২০১৪ ৩৮৯.৯৩ ৬৬৮৬.৩৯ ৭০৭৬.৩২ ৫.৫১ ৯৪.৪৯ ৬.৮০ ৩.৭ ৩.৪৬ 
২০১৫ ৪০৩.৭৪ ৬৯১২.৩৬ ৭৩১৬.০৯ ৫.৫২ ৯৪.৪৮ ৩.৫৪ ৩.৩৮ ৩.৩৯ 
২০১৬ ৪১২.৫১ ৭১৭৫.৯৪ ৭৫৮৮.৪৫ ৫.৪৪ ৯৪.৫৬ ২.১৭ ৩.৮১ ৩.৭২ 
২০১৭ ৪৭৪.৭২ ৭৭২৩.৭৩ ৮১৯৮.৪৬ ৫.৮০ ৯৪.২১ ১৫.০৮ ৭.৬৩ ৮.০৪ 
২০১৮ ৫১৩.০৮ ৮৪৭৯.০৫ ৮৯৯২.১৩ ৫.৭১ ৯৪.২৯ ৮.০৮ ৯.৭৮ ৯.৬৮ 
২০১৯ ৫৭৪.১২ ৯০২৫.৫১ ৯৫৯৯.৬৩ ৫.৯৮ ৯৪.০২ ১১.৯০ ৬.৪৪ ৬.৭৬ 
২০২০ ৬০১.৪৮ ৮৯২৬.৫১ ৯৫২৭.৯৯ ৬.৩১ ৯৩.৬৯ ৪.৭৭ -১.১০ -০.৭৫ 
২০২১৯ ৬৬২.১০ ৯৫৯৮.৩৩ 1 ১০২৬০.৪৩ ৬.৪৫ ৯৩.৫৫ ১০.০৮ ৭.৫৩ ৭.৬৯ 
উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।* ২০২১ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য। 
সি 
২,০০,০০০+ ব্যাখ্যাসন্‌ প্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সন্মিউশন আ্যাপ..! 
৪ স্লী 
এ জানি ২৫০ + 
ান্রু- জব ই-বুক ও নেকচার নোট 
 ্লল ্ নি 
০ | 4 
টযাডি ট্র্যাক রিপোর্ট ৩,০০০ + সুপরিকল্পিত জা 9 
শি স্পেশান ও কাস্টম সডেন টেস্ট ৰ রঃ 
ইন্টারতযারিভা ছু র্‌ ভাজার টাকার গৎ্বাঁধা চাকুরির বই 
র ৫ 4১ ১১,৫০,০০০ + গতিক কোচিং 
লাইভ আপডেট হি বা গতানুগাত হিরাতি৮৮1 
২২৮ নিয়োগ পরীক্ষার ্রশ্বব্যাংক দি ঃ 
01011916 101) 50180015 (015) 


1111/4716 (৮ আ্যাপেই হোক বিসিএস 
: ী ৫০,০০০ + হোক ট্ 
্) অগ্যায়ভিত্িক নৈর্ক্তিক যেকোন চাকরির পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি... 
রী ই . আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 
রঃ আ্যাডভান্পড ্মারট সার্চ জাস্ট ডাউনলোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 


ভি 91910.919০০015.০017.100 


4,00,9090+ 20950101 -১৯170005://91010.900901.001,00 
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২০২২ 


সংযোজনী ১৪.১ 
নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
৪ ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
১. সৌদি আরব ০ ২.৩৬৩ ৫.৫০০ ২৪৫০.০৭৬ ০.১২৫ ০ ৫.৪১৩ ৮.২৭৮ ০.০১১ 
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উৎসঃ পলিসি 


এডভোকেসী অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
সংযোজনী ১৪.২ 
অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প 
সম্ভাব্য ব্যয় মিঃমাঃডঃ) 
১ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ১২৪৩ 
২ ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরন ৩৫৯ 
৩ হাতিরঝিল রামপুরা সেতু ২৬১ 
8 ঢাকা ইন্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ২০৫০ 
৫ ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ ১৫৩ 
৬ খানজাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট ৩০০ 
৭ খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা ৩০ 
৮ গাবতলী নবীনগর রোড ৩৪০ 
৯ সাকুলার রেলওয়ে লাইন ৮৩৭৩ 
১০ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে উন্নীতকরন ১৪৬২ 
১১ পাটুরিয়া-গোয়ালন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ ১৫০০ 
১২ এমআরটি লাইন-২ ৩৪৭৯ 
১৩ নারায়ণগঞ্জ শহরের জন্য লাইট রেপিড ট্রানজিট সিস্টেম ২০০ 
১৪ কমলাপুর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি ২৫৯৫ 
১৫ বিমানবন্দর রেলওয়েতে মাল্টি মৌডাল হাব তৈরি ২০০ 
১৬ আউটার রিং রোড ১৫২৯ 
১৭ ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্চারামপুরসড়কে মেঘনা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ ৮৭৮ 
১৮ ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন৩) হাইওয়েকে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ ৩৯৪.৫ 
১৯ মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ ৯৪ 
২০ লালদিয়া বাক্ধ টার্মিনাল নির্মাণ ৩০০ 
২১ বে-টার্মিনাল ২০৮৯ 
২২ ইকুইপ,অপারেট এন্ড মেইন্টেইন পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল ৫৮ 
২৩ পায়রা পোর্ট কোল টার্মিনাল ৬৬০ 
২৪ পায়রা পোর্ট কন্টেইনার টার্মিনাল ৩০০ 
সামাজিক সুরক্ষা 
২৫ বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ (অবসর) ১০ 
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি 
২৬ বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (রক ২ ও ৫) ২১০ 
২৭ বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (রক ৩) ২৫ 
২৮ ইনফো সরকার ৩ (কম্পোনেন্ট-১) ৩৫০ 
২৯ ইনফো সরকার ৩ (কম্পোনেন্ট-২) ৩৫০ 
৩০ মহাখালী আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠা ২০ 
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা 

৩১ মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ১২ 
৩২ মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ৭৩৫ 
৩৩ জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা 8০ 
৩৪ একুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা ২২ 
৩৫ টেক্সটাইল মিল, ডেমরা ৪০ 
৩৬ টেক্সটাইল মিল, ট্জী ৫০ 
৩৭ টাঙ্গাইল কটন মিল ১৫০ 
৩৮ বিটিএমসিঃ আর আর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
৩৯ বিটিএমসিঃ আমিন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
৪০ বিটিএমসিঃ দোস্ত টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
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ক্রমিক নং খাত সম্ভাব্য ব্যয় মিঃমাঃডঃ) 
৪১ বিটিএমসিঃ রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
৪২ বিটিএমসিঃ এশিয়াটিক কটন মিল লিমিটেড ৫০ 
৪৩ বিটিএমসিঃ জলিল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
88 বিটিএমসিঃ বেল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
৪৫ বিটিএমসিঃ সুন্দরবন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড ৫০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন 


অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে যা একাটি বড় 
চালেঙ। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কারিমের সাথে সমাহিত করার প্রয়াস 
অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতিকল্ে ও পরিবেশবাবব প্রাতিবেশ 
গড়ে তুলতে বিভিন নীতি এবও উন্নয়ন পরিকল্রনা এহণ ও বাজবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীউ (57905) এর 

পরিবেশগত লক্ষ্যমারাসমহ অজর্নে কমর্কৌশল পণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পারিবতর্নজনিত বুর্কি মোকাবিলা ও 

আভিযোজন কমস্গুচি তুরাঘিত করার লক্ষ্যে 80778164251 017777016 077৫7186 5177168) ০74 40197 17107 

(7800541), 2909" বান্ডবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এহণ অব্যাহত রয়েছে। এই কমপ্পরিকল্পনায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় 
8৪টি কারিম চিহিত করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবতর্নের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য এবং 70094, ২০০৯ এ ভালিখিত 
কম্সিচি বাসবায়নের জন্য সরকারের নিজন্য অথার্য়নে জলবায়ু পারিবতর্ন টরীন্ট' ফান্ড (7007%) গঠন করা হয়োছিল ২০১০ 
সালে। 10054, ২০০৯ এ উাতিখিত থিমেটিক এরিয়ার উপর জলবায়ু পরিবতরন টীন্ট ফান্ড (700717) এর অধীন এক 
এহণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অথর্বছরে ব্যাংক ও আথিক পতিষ্ঞানসমূহের অধাঁয়নের বিপরীতে মোট ৮টি পরিবেশবারাব 
প৭7/ উদ্যোগে অধার্ৎ বায়োগ7স প্লান্ট দন ইন্াপ্টি ভামি কম্পোষ্ট সোলার হোম সিস্টেম বভ্গ পরিশোধন ঠাণ্ট সোলার 
মিনি হিড, ভ্রালানী অদক্ষ সামহী পরতিস্যাপন এবং কারখানার কমর্গিরিবেশ ও নিরাপভা ।নিশ্চিতকরণে সবর্মোট ৫৩. ৪০ 
কোটি টাকার পুনঃ অধায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ! প্রতিবেশ এবং জীবট্বৈচিহ্া সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার 
চ্াালেঞ্সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন ২০১ এ্রতিবেশগত সংকটাপর ব্যবস্থাপনা বিধিমালা 
২০১৬ জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ জারী করা হয়েছে। পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবতর্ন মন্ঘণালয় দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও 
ত্রাণ মন্ত্রালয় ও গানি সম্পদ মন্ালয় প্রাকৃতিক দুযোর্গ মোকাবিলায় বাভির কাযিম/ পরকত্র বাস্তবায়ন করছে। 


সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের 
বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। 
১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (ঢা 


ভ্রমিক দেশ বার্ষিক মোট শ্রীনহাউজ শতকরা 

00119191009 010 1016 100111191) 91011-010107911) এর মাধ্যমে নং গ্যাস নিঃসরণ, ২০১৮ 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান নিঃসরণ, রে (%) 
(610%11010101008] 2010195) গঠন ও জাতীয় পরিবেশ 7 এ 

এ ১ চীন ১১৭০৫.৮১ ২৩.৯২ 
কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনের আওতায় ্ রর নিদ্র নি 
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (বা) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ ৩. ইউরোপ ডিন নি 
সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী & | ভারত নির্্নত্র ৪ 
সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ৫ | রাশিয়া ১৯৯২.০৮ ৪.০৭ 
প্রভাব মোকাবিলায় অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়৷ ৬ ] জাপান ১৪২০.৫৮ ২.৯০ 
পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে, কিয়োটো প্রটোকল সম্পাদিত হয়, ৭ ব্রাজিল ১১৫৪.৭২ ২.৩৬ 
যা ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড ও গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ৮  ] ইন্দোনেশিয়া ৮২৮.৩৪ ১৬৯ 
কমানোর জন্য প্রস্তাব করেছিল। গ্রিন হাউজ গ্যাস ৯ 1 ইরান ৭৭৬.৬১ ১.৫৯ 
নিঃসরণকারী বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ ১০ | দঃকোরিয়া ৭৬৩.৪৪ ১.৫৬ 


এ দেয়া হল যা বৈশ্বিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ এর ৬৫ 
শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বৈশ্িক গ্রিন হাউজ গ্যাস 
নিঃসরণ এর পরিমাণ ছিল ৪৮,৯৩৯.৭১ মেট্রিক টন 00১) 


সারণি ১৫.১: বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস 
নিঃসরণের বিবরণ 


উৎসঃ ০] 0111791519818. 12%0010151.2021, ৬/০0110 7২5500106 
115010069, 


অধ্যায়-১৫: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন। ২২৯ 
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প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সসস্যাগুলি 
মোকাবিলায় অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য [0বা5000 
(00101160 1810105 177116৬0110 00017011010 017 
0107916 0778)-এর সদস্য দেশগুলো নিয়ে বৈশ্বিক 


জলবায়ু সম্মেলন (00016191709 01 107০ 1910195, 0০97১) 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে৷ এই সম্মেলনগুলোতে মূলত [2000 এর 
বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। 


২০১৫ সালে প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন 
সম্মেলন (00৮ 21) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৫টি দেশের 
একমত্যের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি (68715 4১961009105) 
শীর্ষক একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়। ২০১৬ সালে 
মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে 
(0০9৮ 22) প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স 
বডি '000191606 07 1009 7১81199 9০1৬105 85 076 


11690109 01 00০ 1১910195009 016 18115 /১৪1:6০1061) 
(0৬১) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্যারিস 
চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং 
নির্দেশাবলী (68115 4১৪1০০10010 ০. [:021-170795) 
২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৭ 
সালে জার্মানির বনে ২৩তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (0023) 
অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালে পোল্যান্ড এর ক্যাটোয়িচ শহরে 
অনুষ্ঠিত হয় ২৪তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (০0৮-24) 
যেখানে 78175 /১1-99106101 ৬/০01]. 70878101095 গৃহীত 
হয়েছিল৷ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল দেশ কার্বন 
নিঃসরণের মাত্রা হাস করার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। 
এছাড়াও এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২০২৪ সাল 
থেকে প্রতি দুই বছর পরপর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয়েছে। 


00৮ 25 চিলি সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে এবং স্পেন 
সরকারের লজিস্টিকাল সহায়তায় ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। 0০09৮ 25-এর উদ্দেশ্য ছিল প্যারিস চুক্তির 
ন২1০০০০1, চুড়ান্ত করা- যা ২০২০ সালে কার্যকর করার 
জন্য একটি অপারেটিং ম্যানুয়াল এর প্রয়োজন ছিল। প্যারিস 
চুক্তির “অনুচ্ছেদ ৬, এর অধীন কার্বন মার্কেট ও অন্যান্য 
ধরণের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে বিধিগুলি রয়েছে তা 
চুড়ান্ত করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আলোচনার বিষয়ে অনেক 
ক্ষেত্রেই একমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে জাতিসংঘের 


জলবায়ু প্রক্রিয়ার “বিধি ১৬* এর আওতাধীন হয়ে তা পরবর্তী 
বছরে চলে যায়। ২০২১ সালের ৩১ অক্টোবর হতে ১৩ নভেম্বর 
পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু 
পরিবর্তন সম্মেলন ০০৮-26 অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য হবে প্যারিস চুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত 
জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের লক্ষ্যগুলি অর্জনের 
জন্য পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে একত্রিত 
করা। 


জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি 


জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকুল প্রভাবগুলোর কারণে 
সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে 
বসবাসকারী একটি বড় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা নাজুক 
হয়ে উঠছে। এখানকার ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ 
মিটার উপরে। "[7680165 09101011701 001100016 
[71601001017 8100 1২65980]) (7007২) এর প্রাক্কলন 
অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সালে ৪০ 
সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে। 


170৬1011058 12919701 0001109665 101 11001)90 ১600193 
(৮২709) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 
১৯৬১-১৯৯০ সময়ের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২০৭০ 
সালে যথাক্রমে প্রায় ৪ শতাংশ, ২.৩ শতাংশ এবং ৬.৭ 
শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে 
প্রকাশিত হয়েছে যে প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই- 
তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে, অবকাঠামো, 
বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। সমুদ্র 
উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় জলোচ্ছাসের ঝুঁকিতেও থাকে। 
110061-50611)10061019] 19176] 01 (01110816 (791756 
(৮০০),- এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু 
পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের ভূমির ১৭ 
শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারিয়ে যাবে। 


২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রণীত 42000017105 ০0? 
45081008001) 00 01100969 (01791786: 138119519.0991)? 
প্রতিবেদন বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা 
মোকাবিলায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং 
আবর্তক ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫,৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার 
এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। 


অধ্যায়-১৫: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন। ২৩০ 


2,00,009০0+ 302561017 -১11005://91010.9100016.0017,00] 


001110192 ]010 501016101 91010 -১৯ 01611292] 010 50101610175 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে 
অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে 07000 এর 


যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা; (ও) অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় 
পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও 


আওতায় 4ব8010108] ১0810180101) 17181) (4১৮), প্রণয়ন 
করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি “এ [২০৪ 1৬৪), প্রণয়ন 
করা হয়েছে। এছাড়া ,বাংলাদেশ [7000”র সক্রিয় সদস্য 
হিসাবে অভিযোজন ও প্রশমন খাতে বেশ কিছু কার্যক্রম 
চিহ্নিত করে 0067090 [39110179119 19616110100 
0010010001015 ঢাবা)০), শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন 
করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, 
যোগাযোগ এবং শিল্প (জ্বালানী সক্ষমতা)তিনটি খাতে ২০৩০ 
সালের মধ্যে শর্তহীন অবদানের মাধ্যমে ৫ শতাংশ এবং শর্ত 
যুক্ত অবদানের (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) মাধ্যমে ১০ শতাংশ 
গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাবে মর্মে [বা9০ তে উল্লেখ করা 
হয়েছে। উক্ত [খা)০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও 
জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বা [00[9101761011101) 
7২০৪৫ 1৬7) প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বিদ্যুৎ, শিল্প ও 
যোগাযোগ প্রতিটি সেক্টরে া)০ 99০1018] 1১110159110) 
£১০0017 1191) প্রণয়ন চুড়ান্ত করা হয়েছে৷ উক্ত £১০0101) 
[19]. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থাসমূহের মাধ্যমে 
বাস্তবায়ন করা হবে। 


এছাড়াও, বি80107081]5% 4১100100185 ৬1101598110] 
/১০0101 (টি/া৬/১) তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও 
জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে একটি 40117790 0078789 
[001 প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিকন্তু ,জলবায়ু পরিবর্তন 
মোকাবিলায় সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি/কার্ক্রম ও প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করছে। 


জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পানিসম্পদ খাতে দীর্ঘমেয়াদি 
পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, 
২১০০, প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও 
ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূৃহ মোকাবেলা করে ২০৩০ 
সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে 
বাংলাদেশকে রুপান্তর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি 
উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করা এ পরিকল্পনার অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া পরিকল্পনাটিতে ছয়টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট 
নির্ধারণ করা হয়েছে। অভীষ্টগুলো হলো: (১) বন্যা ও জলবায়ু 
পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; 
(খ) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি, 
(গ) সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা; ঘে) জলাভূমি ও বাস্তৃতন্তর সংরক্ষণ এবং তাদের 


ন্যায়সঙ্গত সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং (চ) ভূমি ও 
পানিসম্পদের সর্বোস্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ 
সকল অভীষ্ট অর্জনের জন্যে “বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা , 
২১০০,তে জাতীয় পর্যায়ে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও 
মিঠা পানি বিষয়ক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। 


অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জলবায়ু অর্থায়ন 


জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জলবায়ু অর্থায়ন কার্যকর 


করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বল্লোন্নত দেশের চেয়ে এগিয়ে 
রয়েছে। জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় 
ব্যবস্থাপনায় অন্তভূক্তকরণ (আইবিএফসিআর) প্রকল্পের 
সহযোগিতায় অর্থ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উটি 
মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ করে প্রথম “জলবায়ু সুরক্ষা ও 
উন্নয়ন” নামে একটি বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সরকারি 
এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়ার 
সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি 
মন্ত্রণালয়ের উপর টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে 
দ্বিতীয় জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ২০১৯-২০ 
এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/ 
বিভাগ এর উপর “টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন” নামে 
তৃতীয় এবং চতুর্থ জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 
নির্বাচিত ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বাজেট বরাদ্দ ছিল 
২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৫৬.৬৯ শতাংশ এবং 
এর ৭.৫৫ শতাংশ হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন। ২০১৫-১৬ 
অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ 
৬.৬ শতাংশ ছিল যা ২০২০-২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫৫ 
শতাংশে দীড়িয়েছে। 


জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য বর্তমান 
সরকার 7138105190951) 01117810 0017817509 90:895% 8100 
£০90010. 1) (300১4১-২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এই 
কর্মপরিকল্পনায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ার 8৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত 
করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার জন্য 
এবং 80054 ২০০৯ এ উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য 
সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড 
(800%%) গঠন করা হয়েছিল ২০১০ সালে। বিসিসিটিএফ-এর 
আওতায় সকল প্রকল্প বিসিসিএসএপি ২০০৯-এর থিমেটিক 
এরিয়াকে ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছর 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


থেকে শুরু করে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু 
পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট ৩,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে 
জলবায়ু সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন 
গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু 
অর্থায়নের সর্ববৃহৎ উৎস যা জাতিসঙ্ঘের আঞ্চলিক গুপ-এ 
প্রতিনিত্বকারী উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ হতে সমান সংখ্যক 
প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা 
পরিচালিত। বাংলাদেশের পক্ষে জিসিএফ-এ প্রতিনিধিত্বকারী 
ংস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) যা জাতীয় 
নির্ধারিত (09518819) কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) নামে পরিচিত। 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে 
বাংলাদেশের এনডিএ মনোনীত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি 
প্রতিষ্ঠান 100:850-000016 [98৬10107006 (01001920109 
[.1101660  (17)001.), পল্লী কর্মসহায়ক- ফাউন্ডেশনের 
(পিকেএসএফ), পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় 
সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এবং বিসিসিটিকে সম্ভাব্য 
[ব9010109]  111010161061001176 1210019  (ি11)/])11601 
4১০০9951810 (19১17) হিসেবে চিহিত করে যাদের মধ্যে 
19001, ও পিকেএসএফ জিসিএফ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ 
করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে জিসিএফ হতে 
সহায়তা পাচ্ছে তা হল এনডিএ” সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ, 
জিসিএফ হতে তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, 
17 হিসেবে স্বীকৃতির লক্ষ্যে সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 
ইআরডি কর্তৃক নির্বাচিত সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার 
প্রকৌশল বিভাগের জিসিএফ স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে বিদ্যমান 
ঘাটতি পর্যালোচনা ইত্যাদি। এনডিএ সচিবালয় বর্তমানে 
জিসিএফ-এর একটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম এবং শক্তিশালী প্রকল্প 
পাইপলাইন তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে যা জিসিএফ হতে 
জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যবহারে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে 
জোরদার করবে। জিসিএফ এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পগুলো 
হচ্ছেঃ 


গ বাংলাদেশের টেক্সটাইল এবং রেডিমেড গার্মেন্টস 
(আরএমজি) খাতের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি প্রযুক্তি এবং 
সরঞ্জামাদি বৃহৎ আকারে গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি 
খাতের বিনিয়োগের প্রসার (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৪০ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। 


* বাংলাদেশের বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে দরিষ্, প্রান্তিক এবং 
জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা মোকাবেলার 


সক্ষমতা বাড়ানো। (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ১৩.৩ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার)। 


গ্লোবাল ক্লিন কুকিং প্রোগ্রাম - বাংলাদেশ (মোট প্রকল্পের 
বরাদ্দ ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। 


৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততার সাথে উপকূলীয় 
জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের খাপ খাইয়ে নেয়ার 
সক্ষমতা বাড়ানো (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৩ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার)। 


৬  €(01117900 [২55111210 11709507000016 
[91050-9910015 (0২1) (মোট প্রকল্পের বরাদ্দ ৮১ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। 

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও টেকসই অর্থায়ন 
সৌরশক্তি, বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট, একুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর 
মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার 
লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে 
পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি 
আবত্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। পরবর্তী ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে তহবিলটির আকার ৪০০ 
কোটিতে উন্নীত করা হয়৷ বর্তমানে এটি “পরিবেশবান্ধব 
পণ্য/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম” নামে পরিচালিত 
হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক এবং 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৮টি 
পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে-অর্থাৎ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রিন 
ইন্ডাস্ট্রি, ভার্মি কম্পোস্ট, সোলার হোম সিস্টেম, বর্জ্য 
পরিশোধন প্ল্যান্ট, সোলার মিনি গ্রিড, জ্বালানী অদক্ষ সামগ্রী 
প্রতিস্থাপন এবং কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা 
নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৫৩.৪০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন 
সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সংযোজনী ১৫.১-এ এ সংক্রান্ত 
তথ্যাদি দেয়া হলো। 


বায়ুদুষণ নিয়ন্ত্রণ 


ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং 
যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল 
উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও ক্রমশ বাড়ছে। মানবস্বাস্থ্যের উপর 
বায়ুদুষণের বিরুপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের 
লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন , 
যানবাহন ও কলকারখানসৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ 
কার্যত্রম গ্রহণ করেছে। ইট নির্মাণ শিল্পকে পরিবেশ 
সম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন 
(নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি 
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জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০১৯ সালে আইনটিকে 
বাস্তবসম্মতভাবে সংশোধন করে ইট" প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন 
(নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন-২০১৯ "জারি করা হয়েছে। অবৈধ 
পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে বিগত জানুয়ারি ২০১৯ 


নিয়ে এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (স্টেজ-২) 
বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মন্ট্রিল 
প্রটোকলের কিগালী ংশোধনী মোতাবেক 
11901091101010908110175 (1710) এবং 17710019005 এর 


সাল হতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১,৪৪২টি মোবাইল 


আমদানী ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সক্ষমতা বৃদ্ধির 


কোর্ট পরিচালনা করে ২,৩৬০ টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫৯,২৩১৮১১৪০০/- টাকা 
জরিমানা আরোপপূর্বক ৫৬,২৩,৮১,৪০০/- টাকা আদায় করা 
হয়েছে। এছাড়াও ৭৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান 
করা হয়েছে এবং ৭৬১ টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। 


বিগত জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে 
কালো ধোয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ৮৬টি 
মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫৮৮টি মামলা 
দায়ের করা হয়েছে এবং ১৬,০৫,৫৮০.০০ জরিমানা আরোপ 
করা হয়েছে। 


বায়ুদূষণ পরিবীক্ষণ, ইটভাটা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক 
ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন, পরিবহণ খাতের 
দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্যেশ্যে 
বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু 
মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “নির্মল বায়ু এবং টেকসই 
পরিবেশ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকাসহ 
দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে বায়ুদূষণ মাত্রা 
পরিমাপ করার নিমিত্ত মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান 
পরিবীক্ষণ স্টেশন (0419) স্থাপন করা হয়েছে৷ এছাড়াও 
বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থনে আরও ১৫টি কমপ্যাক্ট 
সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (০-0449) স্থাপন করা 
হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি ০4৬9 ও ০-0%4%5 এর 
মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের 
কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। 


সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি 
পূর্ণাঞ “বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১,-এর খসড়া প্রণয়ন 
করা হয়েছে, যা চুড়ান্তকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বায়ুদূষণ 
নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিকল্পনা সংযোজনী ১৫.২-এ দেয়া 
হলো। 


মন্ট্রল প্রটোকল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার 
হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি) ফেজ আউটের 


কার্যব্রম পরিচালনা করছে। মন্ট্রল প্রটোকলের ফেজ আউট 


লক্ষ্যে "11791011175 4১০01৬10155 07 13817519095] 101 
11901091101010908110175 (71705) 1017959-00৬/ (7 
00101900001)” শীষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 


শিল্প দুষণ নিয়ন্ত্রণ 


পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান :শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার 
শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে 
পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দূষণ 
সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তরল বজ্য পরিশোধনাগার 
ব্যবস্থা, শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাসহ 
সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর পরিবেশ 
অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। ২০০৯-২০২১ 
পর্যন্ত বিগত ১৩ (তের) বছরে প্রায় ৬৫,০০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ৰা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে 
এবং প্রায় ১,১০,০০০টি পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা 
হয়েছে৷ 

ইটিপি (7১) স্থাপন: পানিদূষণ রোধে তরল বজ্য 
নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন 
ব্যবস্থা 17200015100 [17590100610 71911 (272) স্থাপনে 
পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। 
ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে 
ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ইটিপি 
স্থাপনযোগ্য ২৬৭৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২২৪৯টি ইউনিটে 
ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। 


জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: তরল বর্জ্য নির্গমণকারী 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা 
হচ্ছে যার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন তরল ঝজ্য 
প্রকৃতিতে নির্গমণ না করে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার 
করছে। ২০১৪ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর মোট 
৬০০টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে 
জিরো ডিসচাজ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 


এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম 


“বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' এর অধীনে পরিবেশ 


সিডিউল অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ৬৭.৫% হ্রাসের লক্ষ্য 


অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ 
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আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ 
দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত 
থাকার অপরাধে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক 
বিগত জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে 
পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য ৯,১৭৮টি নদী 
দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪৫৪.৭৬ 
কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির 
পাশাপাশি শব্দদৃষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্ট 
কার্য ভ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা 
২০০৬ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব কারখানায় 
সৃষ্ট শব্দের মান নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশী, সে সব 
শিল্পকারখানা/ প্রকল্প কার্যক্রম/ যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেয়া হয়। জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে 
শব্দ দূষণের দায়ে মোট ৯৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে 
৬৬১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৭,০৭,৭০০.০০ টাকা 
জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। 


০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদকালে 
এবং ৪,৭৯৮.৪৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 
“শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প” 
শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় 
১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়-এর 
চারপাশের সড়কসমূহকে ও আগারগীও প্রশাসনিক এলাকাকে 
“নীরব এলাকা” ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা ও বিভাগীয় 
শহরগুলোতে শব্দদুষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৬০টি 
সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষ ৪০ হাজার 
লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে৷ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে 
সচেতনতামূলক তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য সকল 
বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ করা হয়েছে। ৬৪ টি জেলায় 
শব্দের মাত্রা পরিমাপ বিষয়ক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার 
জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম 
শুরু হয়েছে। বিভাগীয় শহরসহ জেলা শহরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
পর্যন্ত বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে ১৪৪টি সচেতনতামূলক 
প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৬২০ 
জনকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 


জীববৈচিত্র্য ও জীবনিরাপত্তা বিধিমালা প্রণয়ন 


* জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮: পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং 
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে 
বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ 


ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিগত ৩ অক্টোবর 
২০১৮ তারিখে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চুড়ান্ত 
অনুমোদন করেছে এবং ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
নতুনভাবে গৃহীত জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে পূর্বের 
১৫টি খাতসহ আরও ৯টি খাত/ক্ষেত্রের মধ্যে পাহাড় 
প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং 
জীবনিরাপত্তা, প্রতিবেশবান্ধৰব পর্যটন, ইত্যাদি 
খাতসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্তভুক্ত করা হয়েছে। 
জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এ বিধৃত ২৪টি খাতে 
অন্তভুক্ত  কার্যক্রমসমূৃহ বাস্তবায়নে শ্রিষ্ট 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে চিহিতি করা হয়েছে যা স্ব 
স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহ বাস্তবায়ন করবে। 


বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন ২০১৭: জীববৈচিত্র্য 
সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের 
লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ জারী করা 
হয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে তা 
কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় জীববৈচিত্র্য 
সংরক্ষণ কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য 
জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি থেকে ইউনিয়ন 
জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত 
১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে উক্ত আইনের আওতায় গঠিত 
কমিটিগুলোর প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে৷ কমিটিগুলো 
গঠনপূর্বক কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 


প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬: 
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত 
ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ 
সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন 
ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে উক্ত 
বিধিমালার আওতায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি 
গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। 


জীববৈচিত্র সনদের ষষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন: জীববৈচিত্র্য 
সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সিবিডি 
সচিবালয়ে প্রতি চার বছর পরপর বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য 
সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। বিগত 
২০১৫ সালে জীববৈচিত্র্য সনদের ৫ম জাতীয় প্রতিবেদন 
প্রস্ীত করে সিবিডি সচিবালয়ে দাখিল করা হয়। এর 
ধারাবাহিকতায় ৬ষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে৷ 


অধ্যায়-১৫: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন। ২৩৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে সিবিডি সচিবালয়ে 
প্রতিবেদনটি দাখিল করা হয়েছে। 


জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (7১১), 
২০১৬-২০২১: জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন 
বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর সদস্য দেশ হিসেবে 
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অঞ্জীকার পরিপূরণে পরিবেশ 
অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে৷ ২০১০ সালে সিবিডি 00119101706 
০0 [8111০5- এর দশম সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৫টি 
কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা (90:819510 00991)-এর আওতায় ২০টি 
অভিষ্ট নির্ধারণ (73100159151) 90919510 1218010105 
2011-2020) করা হয়, যেগুলোকে আইচি বায়োডাইভারসিটি 
টার্গেটস নামে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য 
কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে 
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় জীববৈচিত্র্য 
কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ এি801019] 
13190191519 90:80529 8100 £১০00101] 15191) (34), 
2019-2021+) প্রণয়ন করা হয়েছে। 


বুইকোনোমি সংক্রান্ত কার্যক্রম 

পরিবেশ অধিদপ্তর ও সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণরোধ, 
সমুদ্রসম্পদ আহরণে ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত 
ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য 
সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মুলধারায় 
অন্তরভক্ত করার লক্ষ্যে বু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে এবং পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত 
কর্মপরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তভুক্ত করা হয়েছে: 


সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে 
উন্নয়নের মূলধারায় অন্তরভূক্তকরণ 

৪ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ 
অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি 

০ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় 
ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের সমন্বিত 
তথ্যভান্ডার তৈরি 

* উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় 
কৌশলগত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ 

৬ উপকুলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ 
ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা 

০ সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তজাতিক কনভেনশন ও 
প্রোটোকল বাস্তবায়ন করে সমুদ্রদূষণ রোধ এবং সামুদ্রিক 
প্রতিবেশ সংরক্ষণ করা 


সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা 

সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব 
পরিবীক্ষণ করা 

০ সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের 
প্রভাব পরিবীক্ষণ করা। 


বর্ণিত কার্যক্রমের মধ্যে “জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের 
প্রেক্ষাপটে উপকৃলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব 
সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি” এবং “সমুদ্র প্রতিবেশ 
ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা" কার্যক্রম 
বাস্তবায়নের জন্য 4১899981167 0 0098908] ৪170 


1৬1911176 131901915119 7২95001963 8170. 17009559191003 


(0 11010161110 [116 131016 1260017010% /১০101) [১1817 
নামে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 


প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ (:001951021]% 
€0711009] 4১7০9-770%) 


দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের 
লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 
১৯৯৫ এর আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক 
বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও 
বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী 
ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধবংসকারী সকল 
প্রকার কার্যকলাপ ইত্যাদি কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করে সরকার 
ইতিমধ্যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন 
এলাকা (70019810811 01008] £১৪৪-7:0/১) হিসেবে 
ঘোষণা করে এগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। 


প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য 
সংরক্ষণের জন্য এলাকার জনগণ এবং অন্যান্য সহযোগী 
সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সিলেট ও 
মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার 
জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও 
সোনাদিয়া দ্বীপে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে৷ 
সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বাস্তৃতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় 
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে "[00955090 08590 
06৬91010107101, 119179.5610061)6 9110 001096181101) 01 
006 9910 1৬911110 1[519100" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা 
হচ্ছে। প্রতিবেশশত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য 
সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ 
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সংশোধিত ২০১০)-এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা 
ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ জারি করেছে। বিধিমালা 
বাস্তবায়নে জেলা ইসিএ কমিটি, উপজেলা ইসিএ কমিটি, 
ইউনিয়ন ইসিএ কমিটি গঠন করা হয়েছে যা গেজেট আকারে 
প্রকাশিত হয়েছে। 


টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ 


জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০) এর 
অন্যান্য অভীষ্টের ন্যায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত 
অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। এসডিজি”র ১৭টি 
অভীষ্টের মধ্যে ৩টি অভীষ্ট সরাসরি পরিবেশ ও জলবায়ুর 
পরিবর্তন সংক্রান্ত। 


অভীষ্ট ১৩-এ “জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় 
জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ” এর কথা বলা হয়েছে। এ অভীষ্টের প্রথম 
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ 
লক্ষ জনগণের মধ্যে মৃত্যু, নিখৌজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত 
মানুষের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬,৫০০ জন এবং ২০৩০ 
সালের মধ্যে ১৫০০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ 
করা হয়েছে। 41)1585151 [191 7২001011011 9108065199 01 
18175180951) (2016-20); প্রণয়ন করা হয়েছে। 


অভীষ্ট ১৪-এ “টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও 
সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার” এর 
বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে৷ এ অভীষ্টের অন্যতম একটি 
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট 
সামুদ্রিক এলাকার ২.৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে 
চিহিতি করতে চায়। 


এসডিজি*র অভীষ্ট ১৫-এ হচ্ছে ম্থলজ বান্তুতত্রের পুনরুদ্ধার ও 
সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন 
ব্যবস্থাপনা” মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ 
ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস 
প্রতিরোধ। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ 
২০২০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনভূমি স্থাপন 
করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট ভূমির 
১৭.৫ শতাংশ বনভূমি রয়েছে৷ এ অভীষ্ট অজনে দেশের 
জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বনভূমির বৃক্ষ নিধন নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে, ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন 
এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা তৈরি 
করা হচ্ছে এবং দুটি শকুন অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে। 


বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ 


বন অধিদপ্তরে ২০১৮-১৯ এর তথ্যানুসারে সরকার নিয়ন্ত্রিত 
বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৫,৭৫,১৯৬ হেক্টর (গেজেট বিজ্ঞপ্তি 
অনুসারে), যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৪৫ শতাংশ। 
বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৮,৮০,৪৯৪ 
হেক্টর, যা দেশের আয়তনের প্রায় ১২.৭৪ শতাংশ। দেশে 
বনসহ বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের 
মোট আয়তনের প্রায় ২২.৩৭ শতাংশ। বন অধিদপ্তর বনায়ন 
এর মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার, উপকূলজুড়ে বনায়নের মাধ্যমে 
সবুজ বেষ্টনী তৈরী করে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য 
সংরক্ষণ, বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বন 
ব্যবস্থাপনার প্রসার, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষাচ্ছাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধিসহ ইত্যাদি কার্যক্রম ১৫টি বিনিয়োগ প্রকল্পের 
আওতায় বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। 


গু ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্মেলন, সেন্ট পিটার্সবার্গ, 
রাশিয়ার আন্তজাতিক ঘোষণা অনুসারে সুন্দরবনের বাঘ 
ও হরিণের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হরিণ শিকার বন্ধ, 
আবাসস্থলের উন্নয়ন ও নিয়মিত টহল প্রদান করে বাঘের 
সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহন এবং 18০1 
£৯০01011 10191) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে 
সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথম বারের মত 
বাঘ গণনা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে 
একনেক কর্তৃক সুন্দরবন সুরক্ষা এবং বাঘ সংরক্ষণ 
প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। 

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত 
সময়ে ৮টি জাতীয় উদ্যান, ১৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, 
৩টি ইকোপার্ক, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড 
এলাকা (সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড ও সেন্টমার্টিন ) এবং ২টি 
বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৪টি 
সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে 
সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১টি। 

জুলাই ২০১২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন 
ইউনিট কর্তৃক ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে পাচার/ 
বিক্রয়কালে মোট ৩৭,১৪৮ টি বন্যপ্রাণী তেন্মধ্যে ৫৫টি 
উভচর, ৭৫৫টি স্তন্যপায়ী, ৮৯৩৪টি সরীসৃপ ও ২৭,৪০৪টি 
পাখি) উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। 
এছাড়াও ১১১টি মামলা দায়েরসহ ১৫৭ জন অপরাধীকে 
গ্রেফতার করা হয়েছে। 
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গ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা 
অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য প্রণীত বন 
মহাপরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) অনুমোদনের জন্য 
প্রক্রিয়াধীন আছে। 

গ দেশের বন কার্যকরভাবে সংরক্ষণের জন্য সংশোধিত বন 
আইন, ২০১৯ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। 

আন্তর্জাতিক বন দিবস, বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস, জীববৈচিত্র্য 
দিবস, বাঘ দিবস ইত্যাদি উদযাপন, বৃক্ষমেলার 
আয়োজন, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার 
প্রদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদানের জন্য “বজ্ঞবন্ধু 
গ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন” পুরস্কার 
প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপামর জনগণকে বন ও 


বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 
৬ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এর 
১,৭৩৮.০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে মেরিন 


প্রটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে৷ 
এছাড়াও সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চারদিকে ১,৭৪৩.০০ 
বর্গকিলোমিটার এলাকাকে মেরিন প্রটেকক্টেড এরিয়া 
হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 

৬ বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেন, 
ইকোপার্ক, রক্ষিত এলাকাসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা 
পরিকল্পনার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে মান্টার প্ল্যান প্রণয়ন 
করা হচ্ছে। 

৬ বন, বন্যপ্রাণি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের 
অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ২০০৪ সাল থেকে সহ- 
ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবর্তন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা 
বিধিমালা-২০১৭ অনুমোদনের মাধ্যমে আইনগত ভিত্তি 
প্রদান করা হয়েছে! এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সহ- 
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং 
সামাজিক বনায়নের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। 


বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম 


বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের 
উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ 
সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষু ও বিলুপ্তপ্রায় 
উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, 
সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করাই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। 
এছাড়া, ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের 
ডাটাবেজ প্রস্তুত করে থাকে। সংস্থাটি দেশের উদ্ভিদ সম্পদের 


তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা “ফ্লোরা অব বাংলাদেশ” নিয়মিতভাবে 
প্রকাশ করে। 


বিএনএইচ চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫টি জেলার 
(চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি) 
উদ্ভিদ জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ এবং সচিত্র 
ফ্লোরা রচনার জন্য “সার্ভে অব ভাঙ্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং 
এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টসৃ” শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করেছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৪৫,২১৬ টি উদ্ভিদ 
নমুনা (ডুপ্রিকেটসহ ১,৫০,০০০ টি) সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও 
সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত ২,৯১৬টি 
ভাস্কুলার উদ্ভিদের সচিত্র বর্ণনা সম্বলিত “ভাঙ্কুলার ফ্লোরা অব 
চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল টীক্টসব* শীর্ষক একটি পুস্তক তিন 
খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে এবং উক্ত তথ্যের ই-ডাটাবেইজ 
ওয়বসাইটে (001).01019.80%.09) প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণিত 
পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি উদ্ভিদ প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় 
নাম, বাংলা ও ইংরেজীতে বর্ণনা, বর্তমান অবস্থা, ব্যবহার, 
আবাসস্থল, উদ্ভিদের সনাক্তকরণের পদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত পুস্তকে বাংলাদেশের 
জন্য নতুন ৯২টি উদ্ভিদ প্রজাতি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ৩৪৪ টি 
বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিতপূর্বক তাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট 


দেশের বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক একমাত্র জাতীয় গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট। দেশের বনজ 
সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে লাগসই 
প্রযুত্তি উদ্ভাবন করাই সংস্থাটির প্রধান কাজ। বর্তমানে 
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫৪টি গবেষণা কার্যন্রম 
পরিচালনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ মোকাবিলায় টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে উপকুলীয় 
চরাঞ্চলে কেওড়া বনের ভেতর মিশ্র ম্যানগ্রোভ সৃজনে 

প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এছাড়াও, বিলুপ্তপ্রায় কিছু উদ্ভিদ 
টিকিয়ে রাখতে নার্সারি ও বনায়ন কৌশলের উন্নয়ন ও 
সম্প্রসারণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে। 


২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৪টি চলমান এবং ১৭টি নতুন গবেষণা 
কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গবেষণালব ফলাফল এবং প্রযুক্তি 
মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা/সেমিনারের 
আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বনজ বৃক্ষের ১,০২,৫০০টি চারা 
পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলন করা হয়েছে৷ ভেষজ উদ্ভিদের 


অধ্যায়-১৫: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন। ২৩৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


৮,৫০০টি চারা পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলন করা হয়েছে৷ 
বাংলাদেশের সুন্দরবনেও কিছু কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ জলবায়ু 
পরিবর্তনজনিত কারণে এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে 
আশঙ্কাজনকভাবে হাস পাচ্ছে। যেমন:- খুন্দল, ঝানা এবং 
ভাতকাঠি। উক্ত প্রজাতিসমূহের চারা প্রাকৃতিকভাবে গজানোর 
হারও কমে যাচ্ছে। সুন্দরবন সংরক্ষণের স্বার্থে প্রজাতি ৩টির 
নার্সারি এবং বনায়ন কৌশলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ 
গ্রহণ করা হয়েছে৷ 

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর 
কোন না কোন দুর্যোগে এদেশের মানুষের জানমালের ব্যাপক 
ক্ষতি সাধিত হয়। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০ ও ১৯৯১ 
এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ 
এর আইলা ,২০১৩ এর মহাসেন ,২০১৯ এর ফণী ও বুলবুল, 
২০২০ এর আম্পান, ২০২১ এর ইয়াস এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, 
২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা উল্লেখ্যযোগ্য। 
জনদুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন 
কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 
সরকারের অন্যতম “ভিশন* হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক 
সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র 
ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ 
মোকাবিলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা 
করার পাশাপাশি একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ে তোলা। 
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা হলো। 


আইন, নীতি, বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্হা 


দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং দুর্যোগের 
ঝুঁকি প্রশমণের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক 
স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন, 
সম্পদ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে 
যথাযথ আইনি কাঠামো দেয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 
আইন-২০১২ প্রণীত হয়েছে। 


৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, 
বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য 
সঠিকভাবে প্রতিপালন এবং নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা 
তৈরির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ 
প্রকাশ করা হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ঝুঁকি 


ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত 
আপদগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সম্প্রতি বজপাত-কে 
অন্তভূর্ত করে এবং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি 
অন্তভূর্ত করে এসওডি*র সংশোধন করা হয়েছে৷ 


৪ উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভাগ/ 
সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো 
ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার 
উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ 
ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে। 


৬ বাংলাদেশ 4১191) 191585101 [২6001010101 €01006 
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01901) এর সদস্যভূক্ত হয়েছে। 


[২০010101017 


৪ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা 
হয়েছে। 


৬ দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ 
প্রকাশ করা হয়েছে। 


৬ দুর্যোগ পরবর্তী বজ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা চুড়ান্ত করা 
হয়েছে। 


পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ্/ব্যবস্হা 


৪ দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছাসজনিত 
বন্যার জন্য স্থানভিত্তিক উচুকরণের তথ্যনির্ভর নির্দেশনা 
মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এ মানচিত্র হতে আশ্রয়কেন্দ্র 
নির্মাণসহ অত্র এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা এবং রাস্তা বা 
অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উচু করতে হবে তার ধারণা 
পাওয়া যাবে। 

কার্যকর দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে 
[110100100 1৬1917959111617 99909]]) (15) সংক্রান্ত 
গাইড লাইন প্রণয়নের কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া 
ভুমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, 
চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটির জন্য পৃথক 1০075 
1৬181195017) 7191) এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। 

০ জাপানের সেনদাই নগরীতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে 
অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে ১৮৭টি 
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২০২২ 


দেশের উপস্থিতিতে “সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার 
রিক্স রিডাকশন” গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী 
বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্লান তৈরীর কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে। 


৬ ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জন্য প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ 


ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ 
হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী (২০১৬-২০২০) 
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা 
হয়েছে৷ 

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 9/১/১২০ সদস্য 
রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা 
সমনব্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর 
ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট (9/১/২0 181. 07 4১০00 
[01101589161 1৬110950100) তৈরিতে সহায়তা 
করছে। 

ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দুত উত্তরণের 
জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্ুত 
সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল 
ডিফেন্স অধিদপ্তর, আমর্ড ফোসের্স ডিভিশন, দুর্যোগ 
ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘৃর্ণিবাড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), 
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরশন এবং বিভিন্ন 
স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, তিতাস, টিএন্ডটি এবং 
ওয়াসা এর কন্টিনজেন্সী প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। 


সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা 


দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ 
জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও 
জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, 
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ 
ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও 
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স 
চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ 
বিষয়ক মান্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। 

ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় 
শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগ 
ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে৷ দুর্যোগ 
ব্যবস্থপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি 
তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের 


প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু 
পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ পর্যন্ত ২৮টি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাস্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু 
করা হয়েছে। 

সরকারি ও বেসরকারি (২9০) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ 
কার্যত্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে 
17017011290 11:910115 10016 এবং প্রশিক্ষক ও 
প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। 
1200২7২৮4১1 প্রকল্পের আওতায় 1)817850০ 8170 1২০০0 
45956951001 (114) 0911 স্থাপন করা হয়েছে । 
দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা 
এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতাদের 995 ও 
[-70থা। 0071176 এ পুরণ করার নিমিত্ত 19810959 
8100 17০90. £95955110610 (10) 5091%/815 এর 
উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 

1:07২২৮-]01 প্রকল্পের আওতায় 1৬)101-1792910 
[191 9170 ৬111110191011169 99995011700 (৬1]২৬/১) 
061] স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৮টি বড় ধরনের 
দুর্যোগের বেন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ,ভূমিকম্প, 
সুনামি, ভূমিধ্বস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত) 
বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং 
ড/95116 এ আপলোড করা হয়েছে৷ 


দুর্যোগের ঝুঁকি হাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার 


দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে [ডং 
(1116679001৮ ৬0106 [২691)07)56) প্রযুক্তি ব্যবহার: 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনসাধারনের বোধগম্য 
ভাষায় দুর্যোগের আগাম বার্তা [00078011০ ৬০1০০ 
[২550075০ (1৬1২) পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে। 

1) (1)971795০ 2110 ০০০ 45595971067) 
সফটওয়্যার: দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পূর্ণবাসন পরিকল্পনার 
জন্য ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানা জরুরি। কিন্তু মাঠ থেকে এ 
তথ্য পেতে বিলম্ব হয়। এজন্য অনলাইনের মাধ্যমে 
দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য দ্রুত প্রেরন এবং বিশ্লেষণের 
জন্য একটি ৬/০০ 7385০0 1)/, সফটওয়ার তৈরী করা 
হয়েছে। এছাড়া সফটওয়ারে (000126] [২০1011105 
সন্নিবেশিত থাকায় জনগন তার এলকার দুর্যোগ 
সম্পর্কিত তথ্য এবং ছবি অনলাইনে প্রেরণ করতে 
পারবে। বর্তমানে এ সফটওয়ারের ব্যবহারের উপর মাঠ 
পর্যায়ে জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, উপজেলা 
নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন 
কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান আছে। এই 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সফটওয়ারের মাধ্যমে উপজেলা থেকে সরসরি 0001176 
ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাঠানো যাবে। 

৬ ৬1]২ড/৬ (1010 চ797970 হ২91 2770 
৬01]11)6791)1]165 4১9599571)6775 1৬1006117)0 27)0 
[$191)1)1775) সেল প্রতিষ্ঠা করা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 
অধিদপ্তরে 20২২৮ 2007-1)1 প্রকল্পের অধীন 11২৬০. 
0০1] প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন 
আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মানচিত্র প্রস্তুত করা 
হয়েছে। এ মানচিত্রগুলো ব্যবহার করে দুর্যোগের ঝুঁকি 
হাস পরিকল্পনা গ্রহন করা যাবে এবং তা সঠিক 
বাস্তবায়িত হলে ভবিষতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি 
আরওকমে আসবে। দুর্যোগ ব্যস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েব 
সাইটে এবং জিওড্যাশ পোর্টালে 7২৬. এর 71900015 
গুলো প্রকাশ করা হয়েছে। 

৬. (50107)6 91)91607 1)997)859: উপকূলীয় অঞ্চলে 
নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি 
ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষন করা হয়েছে৷ 
এ ডাটাবেইজটিতে শ্রয়কেন্দ্রগুলির কাঠামোগত এবং 
আনুষাঙজ্সিক তথ্য যেমন: ভৌগলিক অবস্থান 
(অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারনক্ষমতা, 
ইত্যাদি সংরক্ষন করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটির তথ্য 
ব্যবহার করে নতুন ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের সঠিক 
স্থান নির্ধারণ করা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে 
আশ্রয়কেন্দ্রে আনার জন্য উপযুক্ত পথ নির্ধারন করা এবং 
আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা 
নিরুপণ করা যাবে। 

৬. ]1110611109660 1)০1)00। 1৬191): দেশের দক্ষিণ 
উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক 
গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনআনডেশন ম্যাপ/রিক্ক ম্যাপ ফর 
টর্ম সার্জ তৈরি করা হয়েছে। এ ঝুঁকি মানচিত্র হতে 
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা 
কতটুকু উঁচু করতে হবে, এবং রাস্তা বা অন্যান্য 
অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া 
যাবে। 

৬. [7-]1)72175: দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 
সকল প্রকাশনা এক জায়গা থেকে যাতে পাওয়া যায় 
সেজন্য ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী তৈরী করা হয়েছে৷ এখন 
পর্যন্ত সেখানে দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রায় ১০০০টি দুর্যোগ 
বিষয়ক প্রকাশনা ই-লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। 


৬. [২15]. /১6195 (কোন স্থানের আপদ মানচিত্র, ঝুঁকি 
সুচকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ঝুঁকিতে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 
অবকাঠামো ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য ভান্ডার): রিস্ক 
এটলাসটি একটি নিদিষ্ট উপজেলার ঝুঁকির মানচিত্র 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে সকল তথ্য দিয়ে 
সাহায্য করে যেগুলো হচ্ছে আপদের অবস্থা সংক্রান্ত 
তথ্যাদি যেমন বন্যার গভীরতা ও পরিধি, জলোচ্ছাসের 
গভীরতা ও পরিধী, খরার চিত্র ও পরিধী এবং 
বিপদাপন্নতা ইত্যাদি 

৬ [00 স্থাপন: ভূমিকম্প ও অন্যান্য মেগা ডিজাষ্টার 
মোকাবিলার লক্ষ্যে ঢাকা শহরে একটি অত্যাধুনিক 
ব9010109] 121116126009 09091890101) (61006 
(5090) স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৮.০ রিক্টার 
স্কেলের অধিক ভূমিকম্প সহনীয় এই ভবনের জন্য 
অচিরেই প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু 
হবে। 

কার্যক্রম 

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় ও প্রাকৃতিক 

দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে 

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি 
উন্নয়ন বোর্ড এ ২০০৯-১০ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত 

১,০৯৩.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৪ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। 

তন্মধ্যে ১,০২৮.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৫ টি প্রকল্পের 

বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬৫.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে 
অবশিষ্ট ৯ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বর্তমানে চলমান আছে। 
প্রকল্পগুলো হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে 
পোল্ডার/বাধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম 
নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন, বনায়ন 

ংক্রান্ত। এ সব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, 
লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানির 
সহজলভ্যতা ও সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার ফলে প্রকল্পের 
উপকারভোগী জনগণের জীবনমানের প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলায় 
অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 


বাৎসরিক বন্যা মৌসুম 


২০২০ সালের বন্যায় সারাদেশে (হাওর অঞ্চল ব্যাতীত) 
বাপাউবো”র বাঁধের ৯৩৯টি স্থানে মোট ১৬১.২৪৮ কিঃমিঃ 
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ভাঙন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৫৬৮টি প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত 
৭২.৮১৬ কিঃমিঃ বীধ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের 
মাধ্যমে মেরামত করা হয়। বন্যায় সারাদেশে বাপাউবো”র 
বাস্তবায়িত ১২৮৭ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১৬০টি 
স্থানে মোট ১০.০৬০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে, ১৯৪টি 
প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত ৭.৬১৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ 
কাজের ভাঙন কবলিত স্থান আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের 
মাধ্যমে মেরামত করে ভাঙন মোকাবিলা করা হয়। 

এছাড়া নদী তীরে অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে অতীতে 
কখনো নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এরুপ 
উন্মুক্ত নদী তীরের ৭২৫টি স্থানে মোট ১৯৩.৬৫১ কিঃমিঃ 
দৈর্ঘ্যে নদী তীর ভাঙন কবলিত হয়। তন্মধ্যে, ৮১৭টি প্যাকেজে 
ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫.২৮৩ কিঃমিঃ আপদকালীন জরুরী কাজ গ্রহণের 
মাধ্যমে নদী তীর ভাঙন প্রতিহত করা হয়। 

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা মোকাবিলা 


বাপাউবো”র পরিচালন বাজেট হতে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে 
২০২১ সালে ১,০৯০টি পিআইসি দ্বারা সুনামগঞ্জ, সিলেট, 
হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার 
হাওর অঞ্চলে প্রায় ১৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮১৯ কিঃমিঃ 
ডুবন্ত বীধ মেরামত করা হয়। 


১০ মে ২০২১ সাল নাগাদ হাওর এলাকায় শতভাগ ফসল কাটা 
সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ফসল 
পাহাড়ী ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা থেকে রক্ষা 
পেয়েছে। 


জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ডেল্টা প্লান-২১০০ 


“বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ মূলত একটি 
অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা 
যা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ ও জলবায়ু 
পরিব্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে ৩ 7২০16 পলিসিতে কর্ম- 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ তে 
অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান 
এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু, টেকসই ও সমন্বিত ব্যবস্থা প্রধান 
ভূমিকা পালন করছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর সামশ্রীক 
উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের এক্যমতের ভিত্তিতে 
বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্িতকরণসহ 
টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের 
কর্মকৌশল নির্ধারণ। 


শতবর্ষ এই ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও 
খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকক্সিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য 
চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল- এ রকম 
মোট ৬টি হটস্পট নির্ধারণ করে সেখানে ৩৩ ধরণের চ্যালেঞ্জ 
শনাক্ত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০৩০ 
সাল নাগাদ দেশের টেকসই উন্নয়নে সরকার প্রায় ৩৭ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলার (প্রায় ৩১৪,৫০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে 
যার প্রায় ৮০% বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। 
ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে 
জিডিপি*র ২.৫০% বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। 
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সংযোজনী ১৫.১ 
টেকসই অর্থায়ন ও পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং 


২০২১-২০২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক টেকসই অর্থায়ন এবং পরিবেশবান্ধব 
অর্থায়নের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৯৩৫.৫৭ কোটি টাকা এবং ৩৫৬৪.৮৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো 
[05100161019] 800 99019] [২15]. 1৬121059109101 (97২1৬) 07010611795 অনুযায়ী রেটিংকৃত ৯৪৬০৯টি প্রকল্পের বিপরীতে 
মোট ১৬৬২.৫২ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো 
কর্তৃক তাদের নিজস্ব জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল হতে ৩৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 


সৌরশক্তি, বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট, একলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে 
বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল 
পুনঃঅর্থীয়ন স্কিম গঠন করে। পরবর্তী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে তহবিলটির আকার ৪০০ কোটিতে উন্নীত করা হয়। 
বর্তমানে এটি “পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম” নামে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ স্কিমের 
আওতায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ১০ (দশ) টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে-অর্থাৎ বায়োগ্যাস 
প্ল্যান্ট, গ্রিন বিল্ডিং, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, ভার্মি কম্পোস্ট, সোলার হোম সিস্টেম, বজ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, নেট মনিটরিং রুফটপ সোলার 
সিস্টেম স্থাপন, জ্বালানি দক্ষ সাগস্রী প্রতিস্থাপন, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন প্রকল্প স্থাপন ও উন্নয়ন এবং কারখানার কর্মপরিবেশ 
নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৫৩.৪০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 


কার্বন নির্গমন ও দূষিত বন্তুকনা হ্াসসহ জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে 
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকে জুন ২০১২ সালে চ1179170105 13110 [017 
1709010100% [10100010761 [01০০ শীর্ষক একটি প্রকল্প গঠন করা হয়েছে। আবর্তনশীল রিলেন্ডিং প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটিতে 
এডিবির আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা)। এ প্রকল্পের দু”টি ভাগ রয়েছেঃ 
পার্ট-এ (0101021% 04191 7২5001০95) এর জন্য 11০0. 00177910911] (5004) হতে 1110109%90 718-285 7010 এ 
রুপান্তর/উন্নয়ন (রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমান ৩০.০০ মিলিয়ন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা) এবং পার্ট-বি (9০০18] 
[01709 7২০95001093) এর জন্য ৬০10108] 91791 13110101111) (৬5131), 7150110 171011191) 1111) (71) এবং 10101161111] 
প্রযুক্তিতে ইটভাটা নির্মাণ রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমান ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা)। বাংলাদেশ 

ংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১৯টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে ৫০.০০ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার সমপরিমান ৪০৭.৯৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শতভাগ খণ বিতরণসহ প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ 
তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির আবর্তনশীল পর্যায়ের কার্যক্রম দুইটি সময়-সীমায় পার্ট-এ ২৫ বছর মেয়াদে এবং পার্ট-ৰি 
৩২ বছর মেয়াদে চলমান রয়েছে। 


২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ 
৬ ংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য টেকসই ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের হার নির্ণয়ের ভিত্তি 
নির্ধারণ এবং সাসটেইনেবিলিটি রেটিং এর বিদ্যমান ম্যাথোডোলজি-তে নতুন ৯টি কম্পোনেন্ট সম্পকিত নির্দেশনা প্রদান 
করা হয়েছে। 


» রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনকল্পে “রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১,-এর আলোকে বাংলাদেশ 
ংক “টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট/আপ-গ্রেডেশন ফান্ড” নামে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল 

গঠন করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় টাকা ৯.১২ কোটি বিতরণ করা হয়েছে৷ 

৪ পরিবেশবান্ধবতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খাত নিরপেক্ষভাবে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ 
আমদানির বিপরীতে অর্থায়নের নিমিত্তে গঠিত গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিটিএফ)” হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১৩৪.৬৬ 
মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৫.২২ মিলিয়ন ইউরো পুনঃ অর্থায়ন করা হয়েছে। 

৬ সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় গঠিত “বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল” শীর্ষক 
তহবিল হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ২৬০টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪৯.৭৬ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে অনুমোদন হয়েছে। 


অধ্যায়-১৫: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন। ২৪২ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


সংযোজনী ১৫.২ 


যুদুষণ নিয়ন্ত্রণ একটি ক্রসকাটিং ইস্যু, তাই সরকার সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্তা ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নিয্নরুপ কার্যক্রম গ্রহণ 
করবেঃ 


স্বল্প মেয়াদি 


গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানকালে গাড়ীর নিঃসরণ মাত্রা পরীক্ষা নিশ্চিত করা 

চলমান উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

নির্মাণ সামগ্রী যেমন মাটি/বালি/সিমেন্ট ইত্যাদি উন্মুক্ত ট্রাকে পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করা 

সকল ক্ষতিগ্রস্থ ও ভাঙ্গা রাস্তাঘাট দ্ুত মেরামত করা 

সকল পৌরবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ও বজ্জ্য পোড়ানো বন্ধ করা 

ঢাকার আশে পাশে সকল অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা 

বায়ুদুষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট ও কঠোর এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা 
রাস্তার পাশে অনাবৃত স্থান কংক্রিট দিয়ে আবৃত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয় 


মধ্য মেয়াদি 


যানবাহন সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে দূষণ সৃষ্টিকারী অধিক পুরাতন গাড়ী ঢাকার রাস্তা হতে প্রত্যাহার করা 

ব্যাক্তিগত গাড়ী ব্যবহার হাস করে গণপরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা 

হাইব্রিড/ইলেকট্রিক যানবাহন আমদানি ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা 

সকল প্রকার জ্বালানি ও গাড়ীর নিঃসরণ মাত্রা এবং গাড়ীর ইঞ্জিন মান (ইউরো-৩/৪) পযালোচনা করে যুগোপযোগিতা 
নির্ধারণ করা 

বজ্ঞয ব্যবস্থানার লক্ষ্যে আধুনিক স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রতিষ্ঠা করা 

ঢাকার আশে পাশের সকল অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করা 

বাযুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইমিশন ইনভেনটরি তৈরি করা 

সরকার ঢাকা শহরের বায়ুদুষণপ্রবণ (701 5200 এলাকায় স্থায়ী পানির ফোয়ারা (718) 999 ৬101 91011010101) 
স্থাপন করা যা অনেক উপর থেকে উচ্চ গতিতে ৬/161- 90110106 করে বায়ুদুষণ নিয়ন্ত্রণ করবে 

ধুলা চোষক (851 50০1০1) স্থাপন করা 

রাস্তা পরিষ্কারের জন্য ম্যানুয়াল ঝাড়ুর পরিবর্তে ভেকুয়াম সুইপিং ট্রাকের ব্যবস্থা করা 


দীর্ঘ মেয়াদি 


বায়ুদুষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকায় যুগোপযোগী যাতায়াত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করে এগুলো দূত বাস্তবায়ন করা 
বায়ুদূষণ রোধে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা 
বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি এবং জনবলের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা। 


অধ্যায়-১৫: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন। ২৪৩ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 


পরিশিষ্ট ১.১: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত 


(ভিন্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) 
(বিলিয়ন টাকায়) 

২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
[চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ৪৮২৩.৪ ৫৪৯৮.০ ৬২৮৬.৮ ৭০৫০.৭ ৭৯৭৫.৪ ৯১৫৮.৩ ১০৫৫২.০ 
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি ৪৮২৩.৪ ৫১৬৩.৮ ৫৪৭8.৪ ৫৭৫০.৬ ৬০৭১.০ ৬৪৬৩.৪ ৬৮৮৪.৯ 
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%) ৬.৬৭ ৭.০৬ ৬.০১ ৫.০৫ ৫.৫৭ ৬.৪৬ ৬.৫২ 
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি টোকা) ৩৪,৫০২ ৩৮,৭৭৩ ৪৩,৭১৯ ৪৮,৩৫৯ ৫৩,৯৬১ ৬১,১৯৮ ৬৯,৬১৪ 
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ১৩৯.৮ ১৪১.৮ ১৪৩.৮ ১৪৫.৮ ১৪৭.৮ ১৪৯.৭ ১৫১.৬ 
ভোগ 
মোট ৩,৭৮৯.৪ ৪,৩৫৭.৩ ৫,০৮০.৪ ৫,৬১৭.১ ৬,৩১৫.৭ ৭,২৬৯.৭ ৮,৩১২.৫ 
সরকারি ২৬২.৪ ২৯৪.৭ ৩২৫.৫ ৩৫৯.১ 8০৪.৮ ৪৬৬.৮ ৫৩১.৮ 
বেসরকারি ৩,৫২৭.০ ৪,০৬২.৬ 8৪,৭৫৪.৯ ৫,২৫৮.০ ৫,৯১০.৯ ৬,৮০২.৮ ৭,৭৮০.৭ 
[সঞ্চয় 
দেশজ সঞ্চয় ১,০৩৪.০ ১,১৪২.৪ ১,২১০.৪ ১,৪৩৯.০ ১,৬৬৫.১ ১,৮৯৭.৬ ২,২৩৯.৫ 
জাতীয় সঞ্চয় ১,৩৪২.৬ ১,৫৩৫.০ ১,৭৫১.০ ২,০২২.১ ২,৩৫৩-৭ ২,৬৫৩.৭ ৩,১৫০.৫ 
(বিনিয়োগ 
মোট ১,২৬১.০ ১৪৩৯.৩ ১,৬৪৭.৩ ১,৮৪৭.৭ ২,০৯৩.৩ ২,৫১১.৩ ২,৯৮২.৩ 
সরকারি ২৬৮.৩ ২৮০.১ ২৮২-৮ ৩০৪.৪ ৩৭২.৮ ৪৮১.৫ ৬০৮.০ 
বেসরকারি ৯৯২. ১,১৫৯.২ ১,৩৬৪.৫ ১,৫৪৩.৩ ১,৭২০.৫ ২,০২৯.৮ ২,৩৭৪.২ 
[বাজেট।১ 
মোট রাজস্ব 8৪৮.৭ ৪৯৪.৭ ৬০৫.৪ ৬৯১.৮ ৭৯৪.৮ ৯৫১.৯ ১১৪৮.৯ 
কর রাজস্ব ৩৬১.৬ ৩৯২.৫ ৪৮০.১ ৫৫৫.৩ ৬৩৯.৬ ৭৯০.৫ ৯৬২.৯ 
এনবিআর কর রাজন্ব ৩৪৪.৬ ৩৭৪.৮ ৪৫৯.৭ ৫৩০.০ ৬১০.০ ৭৫৬.০ ৯২৩.৭ 
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৭.২ ১৭.৭ ২০.৪ ২৫.৩ ২৯.৬ ৩৪.৫ ৩৯.২ 
[কর বহির্ভূত রাজন্ব ৮৬.৯ ১০২.২ ১২৫.৩ ১৩৬.৫ ১৫৫.৩ ১৬১.৩ ১৮৬.০ 
মোট ব্যয় ৬১০.৬ ৬৬৮.৪ ৯৩৬.১ ৯৪১.৪ ১১০৫.২ ১৩০০.১ ১৬১২.১ 
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২ ৩৭০.৬ ৪৪৪.১ ৫৭৪.৩ ৬৭১.৩ ৭৭১.২ ৮৩১.৮ ১০০৯.৯ 
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩ ২৩৬.৩ ২৩৪.৬ ২৪৩.৫ ২৫৭.০ ৩১৮.২ ৩৯৬.১ ৪৫৬.৫ 
অন্যান্য ব্যয়/৪ ৩.৭ -১০.৩ ১১৮৩ ১৩.১ ১৫.৮ ৭২.২ ১৪৫.৮ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ) -১৩৭.১ -১৫২.১ -২৮৬.৮ -২০০.৩ -২৭৩.০ -৩০৬.০ -৪১৮.৭ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য অনুদান ব্যতীত) -১৬১.৯ -১৭৩.৬ -৩৩০.৭ -২৪৯.৬ -৩১০-৪ -৩৪৮.২ -৪৬৩.৩ 
অর্থায়ন/৫ ১৬৩.৯ ১৬৬.৯ ২৪১.২ ২৪৯.৬ ৩১০.৪ ৩৪৮.২ ৪৬৩.৩ 
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ৭২.৫ ৭৬.০ ১০০.২ ১০৭.৬ ১৩৭.১ ১০০.০ ১১৮.৬ 
অনুদান ৩৬.৬ 8০.৫ ৪৮.২ ৪৯.৩ ৩৭.৪ ৪২.২ ৪৪.৬ 
খ্ণ ৬৮.৬ ৭১.৭ ৯১.৮ ১০২.২ ১৪৪.৯ ১০৯.২ ১৪০.৪ 
আসল পরিশোধ -৩২.৭ -৩৬.২ -৩৯.৮ -৪৩.৮ -৪৫.২ -৫১.৪ -৬৬.৪ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৯১.৪ ৯১.০ ১৪১.০ ১৪২.০ ১৭৩.২ ২৪৮.২ ৩৪৪.৭ 
ব্যাংক খণ ৬০.৪ ৪৪.২ ১০৯.৬ ১০৭.০ ৮৬.৬ ১৮৩.৮ ২৯১.২ 
ব্যাংক বহির্ভূত খণ ৩১.০ ৪৬.৮ ৩১.৪ ৩৫.০ ৮৬.৬ ৬৪.৪ ৫৩.৫ 
আমদানি, এফওবি ৮৯২.২ ১০৭০.৮ ১৩৩৬.৪ ১৩৯৬.০ ১৪৭৯.৭ ২৩১৫.০ ২৬৩৪.৬ 
রপ্তানি, এফওবি ৮০৮.৫ ৯৭৬.৯ ১০৬৮.৯ ১১১৭.১ ১৫৬৩.০ ১৭০৭.৩ ২১০১.৪ 
বাণিজ্য ভারসাম্য -১৯৩.৮ -২৩৮.৭ -৩৬৫.৬ -৩২৪.১ -৩৫৬.৪ -৭০৭.১ -৭৩৭.২ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ৫৫.৩ ৬৫.৭ ৪৬.৬ ১৬৬.২ ২৫৭.৬ -১২০.০ -৩৫.৪ 
[বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মি. মা. ডলার) ৩৪৮৪ ৫০৭৭ ৬১৪৯ ৭৪৭১ ১০৭৫০ ১০৯১২ ১০৩৬৪ 
নিট বৈদেশিক সম্পদ ২২০.১ ৩২৮.৯ ৩৭৮.৫ ৪৭৯.৩ ৬৭০.৭ ৭০৬.২ ৭৮৮.২ 
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ১৮১১.৬ ২১১৯.৯ ২৪৮৮.০ ২৯৬৫.০ ৩৬৩০.০ ৪৪০৫.২ ৫১৭১.১ 
মূল্যন্ফীতির হার -- ৯.৩৯ ১২৩ ণ.৬ ৬.৮২ ১০.৯১ ৮.৬৯ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ। 

নোটঃ ১/ বাজেটের উপাত্তসমূহের ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক | ২/ অনুন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ও অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়ের সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। পূর্বের “অনুন্নয়ন ব্যয়”-কে নতুন 
প্রবর্তিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে “পরিচালন ব্যয়” হিসেবে দেখানো হয়েছে। ৩/ উন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), এডিপি বহির্ভূীত কাবিখা, এডিপি 
বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তভুত্ত। 8/ অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, খণ ও অগ্রিম হিসাব দেখানো হয়েছে। ৫/২০০৭-০৮ অর্থবছরে নন-ক্যাশ বন্ড বাবদ 
৭৫.২৩ বিলিয়ন টাকা অন্তর্ভূত। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ২৪৫ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


পরিশিষ্ট ১.২: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত 


(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) 


(বিলিয়ন টাকায়) 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ১১৯৮৯.২ ১৩৪৩৬.৭ ১৫১৫৮.০ ১৭৩২৮-৬ ১৯৭৫৮.২ ২২৫০৪.৮ | ২৫৪২৪.৮৩ ২৭৩৯৩.৩২ 
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি ৭২৯৯.০ ৭৭8১.৪ ৮২৪৮৬ ৮৮৩৫.৪ ৯৪৭৯.০ ১০২২৪.৪ ১১০৫৭.৯ ১১৪৪৫.৯৭ 
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%) ৬.০১ ৬.০৬ ৬.৫৫ ৭.১১ ণ.২৮ ণ.৮৬ ৮.১৫ ৩.৫১ 
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি টোকা) ৭৮,০০৯ ৮৬,২৬৬ ৯৬,০০৪ ১০৮৩৭৮ ১২২১৫২ ১৩৭৫১৮ ১৫৩৫৭৮ ১৬৩৬১১ 
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ১৫৩. ১৫৫.৮ ১৫৭.৯ ১৫৯.৮৯ ১৬১.৭৫ ১৬৩.৬৫ ১৬৫.৫৫ ১৬৭.৩ 
ভোগ 
মোট ৯,৩৪৭.৩ ১০৪৬৮.৬ ১১৭৯৯.২ ১৩০০০.৩ ১৪৭৫৩.৬ ১৭৩৬৫.৯ ১৯০৬২. ২০৮৮০.৮ 
সরকারি ৬১৩.৪ ৭১৭.২ ৮১৯.১ ১০২১.১ ১১৮৪.৭ ১৪৩০.৬ ১৫৯৪.৪ ১৭১৮.১ 
বেসরকারি ৮,৭৩৩.৯ ৯৭৫১.৪ ১০৯৮০.১ ১১৯৭৯.২ ১৩৫৬৮.৯ ১৫৯৩৫.৩ ১৭৪৬৮.৩ ১৯১৬২.৭ 
[সঞ্চয় 
দেশজ সঞ্চয় ২,৬৪২.০ ২৯৬৮.২ ৩৩৫৮.৮ ৪৩২৮.৩ ৫০০৪.৬ ৫১৩৮.৯ ৬৩৬২.২ ৬৫১২.৫ 
জাতীয় সঞ্চয় ৩,৬৬০.০ ৩৯২৭.০ ৪৩৯৮.৮ ৫৩৩২.২ ৫৮৫৭.১ ৬১৭০.২ ৭৫০০.৪ ৭৮৫৩.৫ 
বিনিয়োগ 
মোট ৩,৪০৩.৭ ৩৮৩৯.৯ ৮৪৭৮,৭ ৫১৩৮.৪ ৬০২৮.৩ ৭০২৯.৪ ৮০২৬.৭ ৮৩৪৬.৩ 
সরকারি ৭৯৬.২ ৮৭৯.৯ ১০৩৪.০ ১১৫৪.৯ ১৪৬৪.৭ ১৭৯৪.২ ২০৪০.৯ ২৩০৪.৩ 
বেসরকারি ২,৬০৭.৫ ২৯৬০.০ ৩৩৪৪.৭ ৩৯৮৩-৫ ৪৫৬৩.৬ ৫২৩৫.২ ৫৯৮৫.৯ ৬০৪২.১ 
বাজেট/১ 
মোট রাজস্ব ১৩৯৬.৭ ১৫৬৬.৭ ১৬৩৩.৭ ১৭৭৪.০০ ২১৮৫.০০ ২৫৯৪.৫৪ ৩১৬৬.১২ ৩৪৮০.৭ 
কর রাজস্ব ১১৬৮.২ ১৩০১.৮ ১৪০৬.৭ ১৫৫৪.০০ ১৯২২.৬১ ২৩২২.০২ ২৮৯৬ ৩১৩০.৭ 
এনবিআর কর রাজস্ব ১১২২.৬ ১২৫০.০ ১৩৫০.২ ১৫০০.০০ ১৮৫০.০০ ২২৫০.০০ ২৮০০ ৩০০৫ 
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব 8৫.৭ ৫১.৮ ৫৬.৫ ৫৪.০ ৭২.৬১ ৭২.০২ ৯৬ ১২৫.৭ 
কর বহির্ভূত রাজন্ব ২২৮-৫ ২৬৪.৯ ২২৭.০ ২২০.০ ২২৯.১৬ ২৭২.৫২ ২৭০.১৩ ৩৫০ 
মোট ব্যয় ১৮৯৩.৩ ২১৬২.২ ২৩৯৬.৭ ২৬৪৫.৬৫ ২৬৭৯.৩৮ ৩৭১৪.৯৫ ৪৪২৫.৪১ ৫০১৫.৮ 
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২ ১১০৬.৩ ১৩৪৯.১ ১৪৯৪.০ ১৬৩৭.৫১ ১৭৫১.৩৬ ২১০৫.৭৮ ২৬৬৭.২৮ ২৯৫২.৮ 
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩ ৫৭৭.৫ ৬৫১.৪ ৮০৪.৮ ৯৫৯.০৮ ৮৫৬-১০ ১৫৩৬.৮৮ ১৬৭০ ১৯২৯.২ 
অন্যান্য ব্যয়/৪ ২০৯.৫ ১৬১.৭ ৯৭.৯ ৪৯.০৬ ৩৫.৯৫ ৭২.২৯ ৮৮.১৩ ১৩৩.৮ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য অনুদান সহ) -৪৪৩.৮ -৫৩৬.০ -৭০৬.২ -৮২১.৩৮ -৯৩৯.৮০ -১০৭৫.৮৪ -১২২১.৪২ -১৫০০.৫ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য অনুদান ব্যতীত) -৪৯৬.৬ -৫৯৫.৫ -৭৬৩.০ -৮৭১.৬৫ -৯৮৬.৭৪ -১১২০.৪১ -১২৫৯.২১ -১৫৩৫.১ 
অর্থায়ন/৫ ৪৯৬.৬ ৫৯৫.৫ ৭৬৩.০ ৮২১.৩৮ ৯৩৯.৮০ ১১২০.৪১ ১২৫৯.২১ ১৫৩৫.১ 
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ১৭১.৯ ১৮৫.৭ ২১৫.৮ ১৯৯.৬৩ ২৪০.৭৭ ৪১৫.৬৭ ৪৭১.৮৪ ৫৬১.৬৩ 
অনুদান ৫২.৮ ৫৯.৬ ৫৬.৭ ৫০.২৭ ৪৬.৯৪ 88.৫৭ ৩৭.৮৭ ৩৪.৫৪ 
খণ ১৯৯.৫ ২১০.৬ ২৩৮৭ ২৭০.৪৭ ৩১৫.৮৭ ৫১০.৪০ ৫৩৮.৮৩ ৬৩৬.৫৯ 
আসল পরিশোধ -৮০.৫ -৮৪.৫ -৭৯,৬ -৭০.৮৪ -৭৫.১০ -৯৪.৭৩ -১০৪.৮৬ -১০৯.৫ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৩২৪.৭ ৪০৯.৮ ৫৪৭.১ ৬২১.৭৫ ৬৯৯.০৩ ৬৬০.১৭ ৭৮৭.৪৫ ৯৭৩.৪৫ 
ব্যাংক খণ ২৮৫.০ ২৯৯.৮ ৩১৭.১ ৩১৬.৭৫ ২৩৯.০৩ ১৯৯.১৭ ৩০৮.৯৫ ৮২৪.২১ 
ব্যাংক বহির্ভত খণ ৩৯.৭ ১১০.০ ২৩০.০ ৩০৫.০০ ৪৬০.০০ ৪৬১.০০ ৪৭৮৫ ১৪৯.২৪ 
আমদানি ২৬৮৩.৮ ২৮৪২.৪ ২৯২৫.৪ ৩১২২.৮ ৩৪৪১.০ 88৭১.৫ ৪৬৫৮.০ ৪২৯৭.৬ 
রপ্তানি ২১২৩.৬ ২৩১৪.৩ ২৩৮৪.৪ ২৬১৭.২ ২৬৯১.৬ ২৯৭২.৫ ৩৩২৭.৬ ২৭৮৩৫ 
[বাণিজ্য ভারসাম্য -৫৬০.২ -৫২৮.০ -৫৪১.০ -৫০৫.৬ -৫১২.১ -১৪৯৯.০ -১৩৩০.৫ -১৫১৪.০ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ১৯০.৯ ১০৯.৩ ২৭১.২ ৩৩৩.৬ -১০৫.৩ -৮০২.৯ -৪২৮.৭ -৪০১.২ 
[বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মি. মা. ডলার) ১৫৩১৫ ২১৫৫৮ ২৫০২৫ ৩০১৬৮ ৩৩৪৯৩ ৩২৯৪৩ ৩২৭১৭ ৩৬০৩৭ 
[নিট বৈদেশিক সম্পদ ১১৩৩.৮ ১৬০০.৬ ১৮৯২.৩ ২৩৩১.৪ ২৬৬৭ ২৬৪৪.১ ২৭২৪ ২৯৭৩ 
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ৬০৩৫.১ ৭০০৬.২ ৭৮৭৬.১ ৯১৬৩.৮ ১০১৬০.৮ ১১০৯৯.৮ ১২১৯৬ ১৩৭৩৭ 
মূল্যস্ফীতির হার ৬.৭৮ ণ.৩৫ ৬.৪১ ৫.৯২ ৫.৪৪ ৫.৭৮ ৫.৪৮ ৫.৬৫ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ। 
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পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ২৪৬ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


পরিশিষ্ট ১.৩: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত 


২০২২ 


€ভিত্তিবছরঃ ২০১৫-১৬) 
(বিলিয়ন টাকায়) 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
[চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ২০৭৫৮ ২৩২৪৩ ২৬৩৯২ ২৯৫১৪ ৩১৭০৫ ৩৫৩০২ ৩৯৭৬৫ 
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি ২০৭৫৮ ২২১২৬ ২৩৭৪৬ ২৫৬১৭ ২৬৫০১ ২৮৩৩৯ ৩০৩৯৩ 
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%) - ৬.৫৯ ৭.৩২ ৭৮৮ ৩.৪৫ ৬.৯৪ ৭.৫ 
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি টাকা) ১২৯৮২৮ ১৪৩৬৯৮ ১৬১২৭৪ ১৭৮২৮০ ১৮৯৩৬১ ২০৮৭৫১ ২৩২৮২৮ 
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ১৫৯.৯ ১৬১.৮ ১৬৩.৭ ১৬৫.৬ ১৬৭.৪ ১৬৯.১১ ১৭০.৭৯ 
ভোগ 
মোট ১৫০৯৮ ১৬৯৫২ ১৯৪১২ ২১৫৭৯ ২৩১২০ ২৬৩৫৬ ৩১১৯০ 
সরকারি ১২১৮ ১৪০০ ১৫৭৩ ১৮৪১ ১৮৯৩ ২০৭৭ ২২৫৪ 
বেসরকারি ১৩৮৮০ ১৫৫৫২ ১৭৮৩৯ ১৯৭৩৮ ২১২২৭ ২৪২৭৯ ২৮৯৩৬ 
[সঞ্চয় 
দেশজ সঞ্চয় ৫৬৬১ ৬২৯১ ৬৯৮১ ৭৯৩৫ ৮৫৮৫ ৮৯৪৬ ৮৫৭৫ 
জাতীয় সঞ্চয় ৬৬৬৬ ৭১৩৮ ৮০৭৯ ৯১৯০ ৯৯৬১ ১০৮৭১ ১০১২১ 
বিনিয়োগ 
মোট ৬২৭৮ ৭১৯৩ ৮৩৯৮ ৯৫০৭ ৯৯২৬ ১০৯৫০ ১২৫৯৯ 
সরকারি ১৩৫৭ ১৬৯৪ ১৮১৫ ২০৫৫ ২৩১২ ২৫৮৩ ৩০৩০ 
বেসরকারি ৪৯২১ ৫৪৯৯ ৬৫৮৩ ৭৪৫২ ৭৬১৪ ৮৩৬৭ ৯৫৬৯ 
'বাজেট/১ 
মোট রাজস্ব ১৭৭৪.০০ ২১৮৫.০০ ২৫৯৪.৫৪ ৩১৬৬.১২ ৩৪৮০.৭ ৩৫১৫.৩ ৩৮৯০ 
কর রাজস্ব ১৫৫৪.০০ ১৯২২.৬১ ২৩২২.০২ ২৮৯৬ ৩১৩০.৭ ৩১৬০ ৩৪৬০.০৩ 
এনবিআর কর রাজস্ব ১৫০০.০০ ১৮৫০.০০ ২২৫০.০০ ২৮০০ ৩০০৫ ৩০১০ ৩৩০০ 
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৫৪.০ ৭২.৬১ ৭২.০২ ৯৬ ১২৫.৭ ১৫০ ১৬০ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ২২০.০ ২২৯.১৬ ২৭২.৫২ ২৭০.১৩ ৩৫০ ৩৫৫.৩ ৪৩০ 
মোট ব্যয় ২৬৪৫.৬৫ ২৬৭৯.৩৮ ৩৭১৪.৯৫ ৪৪২৫.৪১ ৫০১৫.৮ ৫৩৮৯.৮ ৫৯৩৫ 
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২ ১৬৩৭.৫১ ১৭৫১.৩৬ ২১০৫.৭৮ ২৬৬৭.২৮ ২৯৫২.৮ ৩২৩৬.৯ ৩৬৯১ 
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩ ৯৫৯.০৮ ৮৫৬.১০ ১৫৩৬.৮৮ ১৬৭০ ১৯২৯.২ ১৯৭৬.৪ ২০৯৯.৮ 
অন্যান্য ব্যয়/৪ ৪৯.০৬ ৩৫.৯৫ ৭২.২৯ ৮৮.১৩ ১৩৩.৮ ১৭৬.৫ ১৪৪২ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ) -৮২১.৩৮ -৯৩৯.৮০ -১০৭৫,৮৪ -১২২১.৪২ -১৫০০.৫ -১৮৩৪.৭ -২০১৩.০৯ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) -৮৭১.৬৫ -৯৮৬.৭৪ -১১২০.৪১ -১২৫৯.২১ -১৫৩৫.১ -১৮৭৪.৫ -২০৪৫.০১ 
অর্থায়ন/৫ ৮২১.৩৮ ৯৩৯.৮০ ১১২০.৪১ ১২৫৯.২১ ১৫৩০.১ ১৮৭০.৫ ২০৪৫.০১ 
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ১৯৯.৬৩ ২৪০.৭৭ ৪১৫.৬৭ ৪৭১.৮৪ ৫৬১.৮৩ ৭২৩.৯ ৮০২.১২ 
অনুদান ৫০.২৭ ৪৬.৯৪ 88.৫৭ ৩৭.৮৭ ৩৪.৫৪ ৩৯.৮৫ ৩১.৯২ 
খণ ২৭০.৪৭ ৩১৫.৮৭ ৫১০.৪০ ৫৩৮.৮৩ ৬৩৬.৫৯ ৮০৯.৫৪ ৯১৮.১২ 
আসল পরিশোধ -৭০.৮৪ -৭৫.১০ -৯৪.৭৩ -১০৪.৮৬ -১০৯.৫ -১২৫.৪ -১৪৭.৯২ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৬২১.৭৫ ৬৯৯.০৩ ৬৬০.১৭ ৭৮৭.৪৫ ৯৭৩.৪৫ ১১৫০.৫২ ১২৪২.৮৮ 
ব্যাংক খণ ৩১৬.৭৫ ২৩৯.০৩ ১৯৯.১৭ ৩০৮.৯৫ ৮২৪.২১ ৭৯৭.৪৯ ৮৭২.৮৭ 
ব্যাংক বহির্ভূত খণ ৩০৫.০০ ৪৬০.০০ ৪৬১.০০ ৪৭৮৫ ১৪৯.২৪ ৩৫৩.০৩ ৩৭০.০১ 
আমদানি ৩১২২.৮ ৩৪৪১.০ ৪৪৭১.৫ ৪৬৫৮.০ ৪২৯৭.৬ ৫১৪৬.১ ৪৬১২ ** 
রপ্তানি ২৬১৭.২ ২৬৯১.৬ ২৯৭২.৫ ৩৩২৭.৬ ২৭৮৩.৫ ৩১৩০ ২৭২০ ** 
বাণিজ্য ভারসাম্য -৫০৫.৬ -৫১২.১ -১৪৯৯.০ -১৩৩০.৫ -১৫১৪.০ -২০১৭ -১৮৯২ ** 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ৩৩৩.৬ -১০৫.৩ -৮০২.৯ -৪২৮.৭ -৪০১.২ -৩৮৮.০ -১০৮৮ ** 
[বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মি. মা. ডলার) ৩০১৬৮ ৩৩৪৯৩ ৩২৯৪৩ ৩২৭১৭ ৩৬০৩৭ ৪৬৩৯১ ৪৫৯৪৮ ** 
নিট বৈদেশিক সম্পদ ২৩৩১৪ ২৬৬৭ ২৬৪৪.১ ২৭২৪ ২৯৭৩ ৩৮২৩ ৩৬২৭ ** 
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ৯১৬৩.৮ ১০১৬০.৮ ১১০৯৯,.৮ ১২১৯৬ ১৩৭৩৭ ১৫৬০৯ ১৬২০৯ ** 
মূল্যম্ফীতির হার ৫.৯২ ৫.৪৪ ৫.৭৮ ৫.৪৮ ৫.৬৫ ৫.৫৬ ৫.৮৩ ** 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ।*সাময়িক **জুলাই-ফেব্রুয়ারি-২০২২/ফেব্ুয়ারি শেষে-২০২২ 


নোট: পরিশষ্ট ১.১ এর অনুকরণ। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ২৪৭ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


পরিশিষ্ট ১.৪: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত 


২০২২ 


(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) 
(জিডিপির শতকরা হারে) 
২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
ভোগ 
মোট ৭৮.৬ ৭৯.৩ ৮০.৮ ৭৯.৭ ৭৯.২ ৭৯.৪ ৭৮.৮ 
সরকারি ৫.৪ ৫.৪ ৫.২ ৫.১ ৫.১ ৫.১ ৫.০ 
বেসরকারি ৭৩.১ ৭৩.৯ ৭৫.৬ ৭8.৬ ৭৪.১ ৭8.৩ ৭৩.৭ 
সঞ্চয় 
দেশজ সঞ্চয় ২১.৪ ২০.৮ ১৯.৩ ২০.৪ ২০.৯ ২০.৭ ২১.২ 
জাতীয় সঞ্চয় ২৭.৮ ২৭.৯ ২৭.৯ ২৮.৭ ২৯.৫ ২৯.০ ২৯.৯ 
বিনিয়োগ 
মোট ২৬.১ ২৬.২ ২৬.২ ২৬.২ ২৬.২ ২৭.৪ ২৮.৩ 
সরকারি ৫.৬ ৫.১ 8.৫ ৪.৩ ৪.৭ ৫.৩ ৫.৮ 
বেসরকারি ২০.৬ ২১.১ ২১.৭ ২১৯ ২১.৬ ২২.২ ২২৫ 
বাজেট 
মোট রাজন্ব ৯.৩ ৯.০ ৯.৬ ৯.৮ ১০.০ ১০.৪ ১০.৯ 
কর রাজস্ব ৭.৫ ৭.১ ৭.৬ ৭.৯ ৮.০ ৮.৬ ৯.১ 
এনবিআর কর রাজস্ব ৭.১ ৬.৮ ৭.৩ ৭.৫ ৭.৬ ৮.৩ ৮.৮ 
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব 9.8 ০.৩ ০.৩ ০.৪ 9.8 ০.৪ ০.৪ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ১.৮ ১.৯ ২.০ ১.৯ ১.৯ ১.৮ ১.৮ 
মোট ব্যয় ১২.৭ ১২.২ ১৪.৯ ১৩.৪ ১৩.৯ ১৪.২ ১৫.৩ 
রাজস্ব ব্যয় ৭.৬ ৮.৩ ৯.১ ৯.৫ ৮.৬ ৮.৪ ৮.৭ 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি 8.৫ ৩.৩ ৩.৬ ৩.৩ ৩.৬ ৩.৯ ৩.৯ 
অন্যান্য খরচ ০.৬ ০.৬ ২২ ০.৬ ১.৭ ১.৯ ২.৭ 
বঁক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ) -২৮ -২.৮ -৪.৬ -২.৮ -৩.৪ -৩.৩ -8৪.০ 
বঁক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) -৩.৪ -৩.২ -৫.৩ -৩.৫ -৩.৯ -৩.৮ -8.৪ 
অর্থায়ন ৩.৪ ৩.০ ৩.৮ ৩.৫ ৩.৯ ৩.৮ 8.৪ 
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ১.৫ ১.৪ ১.৬ ১.৫ ১.৭ ১.১ ১.১ 
অনুদান ০.৮ ০.৭ ০.৮ ০.৭ ০.৫ ০.৫ ০.8 
খণ ১.৪ ১.৩ ১.৫ ১.৪ ১.৮ ১.২ ১.৩ 
আসল পরিশোধ -০.৭ -০.৭ -০.৬ -০.৬ -০.৬ -০.৬ -০.৬ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ১.৯ নি ২.২ ২.০ ২.২ ২.৭ ৩.৩ 
ব্যাংক খণ ১.৩ ০.৮ ১.৭ ১.৫ ১.১ ২.০ ২.৮ 
ব্যাংক বহির্ভূত খণ ০.৬ ০.৯ ০.৫ ০.৫ ১.১ ০.৭ ০.৫ 
আমদানি ১৮.৫ ১৯.৫ ২১.৩ ১৯.৮ ১৮.৬ ২৫.৩ ২৫.০ 
রপ্তানি ১৬.৮ ১৭.৮ ১৭.০ ১৫.৮ ১৯.৬ ১৮.৬ ১৯.৯ 
বাণিজ্য ভারসাম্য -৪.০ -৪.৩ -৫.৮ -৪.৬ -৪.৫ -৭.৭ -৭.০ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ১.১ ১.২ ০.৭ ২.৪ ৩.২ -১.৩ -০.৩ 
নিট বৈদেশিক সম্পদ ৪.৬ ৬.০ ৬.০ ৬.৮ ৮.৪ ৭.৭ ৭.৫ 
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ৩৭.৬ ৩৮.৬ ৩৯.৬ ৪২.১ ৪৫.৫ ৪৮.১ ৫৯.০ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


পরিশিষ্ট ১.৫: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত 


(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) 
(জিডিপির শতকরা হারে) 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ [ ২০১৫-১৬ |] ২০১৬-১৭ [ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
ভোগ 
মোট ৭৮.০ ৭৭.৯ ৭৭.৮ ৭৫.০ ৭8.৭ ৭৭.২ ৭৫ ৭৬.২ 
সরকারি ৫.১ ৫.৩ ৫.৪ ৫.৯ ৬.০০ ৬.৪ ৬.৩ ৬.৩ 
বেসরকারি ৭২.৮ ৭২.৬ ৭২.৪ ৬৯.১৩ ৬৮.৭ ৭০.৮ ৬৮.৭ ৭০.০ 
সঞ্চয় 
দেশজ সঞ্চয় ২২.০ ২২.১ ২২.২ ২৫.০ ২৫.৩ ২২.৮ ২৫ ২৩.৮ 
জাতীয় সঞ্চয় ৩০.৫ ২৯.২ ২৯.০ ৩০.৮ ২৯.৬ ২৭.৪ ২৯.৫ ২৮৭ 
বিনিয়োগ 
মোট ২৮.৪ ২৮.৬ ২৮.৯ ২৯.এ ৩০.৫ ৩১.২ ৩১.৬ ৩০.৫ 
সরকারি ৬.৬ ৬.৫ ৬.৮ ৬.৭ ৭.৪ ৮.০ ৮ ৮.৪ 
বেসরকারি ২১.৭ ২২.০ ২২.১ ২৩.০ ২৩.১ ২৩.৩ ২৩.৫ ২২.১ 
বাজেট 
মোট রাজস্ব ১১.৬ ১১.৭ ১০.৮ ১০.২ ১০.২ ১১.৫ ১২.৫ ১২.৪ 
কর রাজস্ব ৯.৭ ৯.৭ ৯.৯ ৯.০ ৯.৮ ১০.৩ ১১.৪ ১১.৪ 
এনবিআর কর রাজস্ব ৯.৪ ৯.৩ ৮.৯ ৮.৭ ৯.৫ ১০.০ ১১ ১১.০ 
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ০.8 ০.8 ০.৪ ০.৩ ০.৪ ০.৩ ০.8 ০.৫ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ১.৯ ২.০ ১.৫ ১.৩ ১.৩ ১.২ ১.১ ১.৩ 
মোট ব্যয় ১৫.৮ ১৬.১ ১৫.৮ ১৫.২৭ ১৬.২ ১৬.৫ ১৭.৪ ১৮.৩ 
রাজস্ব ব্যয় ৮.৬ ১০.০ ৯.৯ ৯.৪৫ ৯.৯ ৯.৪ ১০.৫ ১০.৮ 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি 8.৪ ৪.৮ ৫.৩ ৫.৫৩ ৫.৯ ৬৮ ৬.৬ ৭.০ 
অন্যান্য খরচ ২৮ ১.২ 949 ০.২৮ 9.8 ০.৩ ০.৩ ০.৫ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ) -৩.৭ -৪.০ -৪.৭ -৪.৭ -৪.৮ -৪.৮ -৫ -৫.৫ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) -৪.১ -8.৪ -৫.০ -৫.০ -৫.০ -৫.০ -৪.৮ -৫.৬ 
অর্থায়ন ৪.১ 8.৪ ৪.৭ 8.৭ ৪.৮ -৫.০ ৫ ৫.৫৬ 
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ১.৪ ১.৪ ১১১ ১.২ ১.২ ১৮ ১.৯ ১.৯ 
অনুদান ০.8 ০.8 9.8 ০.৩ ০.২ ০.২ ০.১ ০.১ 
খণ ১.৭ ১.৬ ১.৬ ১.৬ ১.৬ ২.৩ ২.১ ২.৩ 
আসল পরিশোধ -০,৭ -০,.৬ -০,৫ -০.8 -০.8 -০.৯ -০,৪ -০.৪ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ২.৪ ৩.০ ৩.৬ ৩.৬ ৩.৬ ২.৯ ৩.১ ৩.৬ 
ব্যাংক খণ ২.৪ ২.২ ২.১ ১.৮ ১২ ০.৯ ১.২ ৩.০ 
ব্যাংক বহির্ভত খণ ০.৩ ০.৮ ১.৫ ১.৮ ২.৪ ২.০ ১.৯ ০.৫ 
আমদানি ২২.৪ ২১.২ ১৯.৩ ১৮.০ ১৭.৪ ১৯.৯ ১৮৩ ১৫.৭ 
রপ্তানি ১৭.৭ ১৭.২ ১৫.৭ ১৫.১ ১৩.৬ ১৩.২ ১৩.১ ১০.২ 
বাণিজ্য ভারসাম্য -৪.৭ -৩.৯ -৩.৬ -২.৯ -২.৬ -৬.৭ -৫.২ -৫.৫ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ১.৬ ০.৮ ১.৮ ১.৯ -০.৫ -৩.৬ -১.৭ -১.৫ 
নিট বৈদেশিক সম্পদ ৯.৫ ১১.৯ ১২.৫ ১৩.৫ ১৩.৫ ১১.৭ ১০.৮১ ১০.৯ 
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ৫০.৩ ৫২.১ ৫২.০ ৫২.৯ ৫১.৪ ৪৯.৩ ৪৮ ৫০.১ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। 
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পরিশিষ্ট ১.৬: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত 


২০২২ 


(ভিত্তিবছরঃ ২০১৫-১৬) 
(জিডিপির শতকরা হারে) 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
ভোগ 
মোট ৭২.৭৩ ৭২.৯৩ ৭৩.৫৫ ৭৩.১১ ৭২.৯২ ৭8.৬৬ ৭৮.৪৪ 
সরকারি ৫.৮৭ ৬.০২ ৫.৯৬ ৬.২৪ ৫.৯৭ ৫.৮৮ ৫.৬৭ 
বেসরকারি ৬৬.৮৭ ৬৬.৯১ ৬৭.৫৯ ৬৬.৮৮ ৬৬.৯৫ ৬৮.৭৮ ৭২.৭৭ 
সঞ্চয় 
দেশজ সঞ্চয় ২৭.২৭ ২৭.০৭ ২৬.৪৫ ২৬.৮৯ ২৭.০৮ ২৫.৩৪ ২১.৫৬ 
জাতীয় সঞ্চয় ৩২.১১ ৩০.৭১ ৩০.৬১ ৩১.১৪ ৩১.৪২ ৩০.৭৯ ২৫.৪৫ 
বিনিয়োগ 
মোট ৩০.২৪ ৩০.৯৫ ৩১.৮২ ৩২.২১ ৩১.৩১ ৩১.০২ ৩১.৬৮ 
সরকারি ৬.৫৪ ৭.২৯ ৬.৮৮ ৬.৯৬ ৭.২৯ ৭.৩২ ৭.৬২ 
বেসরকারি ২৩.৭১ ২৩.৬৬ ২৪.৯৪ ২৫.২৫ ২৪.০২ ২৩.৭০ ২৪.০৬ 
বাজেট 
মোট রাজস্ব ৮.৫৫ ৯.৪০ ৯.৮৩ ১০.৭৩ ১০.৯৮ ৯.৯৬ ৯.৭৮ 
কর রাজস্ব ৭.৪৯ ৮.২৭ ৮.৮০ ৯.৮১ ৯.৮৭ ৮.৯৫ ৮.৭০ 
এনবিআর কর রাজস্ব ৭.২৩ ৭.৯৬ ৮.৫৩ ৯.৪৯ ৯.৪৮ ৮.৫৩ ৮.৩০ 
এনবিআর বহির্ভত কর রাজস্ব ০,.২৬ ০.৩১ ০.২৭ ০.৩৩ ০.৪০ ০.৪২ ০.৪০ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ১.০৬ ০.৯৯ ১.০৩ ০.৯২ ১.১০ ১.০১ ১.০৮ 
মোট ব্যয় ১২.৭৫ ১১.৫৩ ১৪.০৮ ১৪.৯৯ ১৫.৮২ ১৫.২৭ ১৪.৯৩ 
রাজস্ব ব্যয় ৭.৮৯ ৭.৫৩ ৭.৯৮ ৯.০৪ ৯.৩১ ৯.১৭ ৯.২৮ 
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৪.৬২ ৩.৬৮ ৫.৮২ ৫.৬৬ ৬.০৮ ৫.৬০ ৫.৫২ 
অন্যান্য খরচ ০.২৪ ০.১৫ ০.২৭ ০.৩০ ০.৪২ ০.৫০ ৫.৬৪ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ) -৪.২০ -৪.২৫ -৪.২৫ -৪.১৪ -৪.৭৩ -৫.২০ -৫.১৪ 
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) -৩.৯৬ -8.০৪ -৪.০৮ -৪.২৭ -৪.৮৪ -৫.৩১ -৫.০৬ 
অর্থায়ন ৩.৯৬ ৪.০৪ ৪.২৫ ৪.২৭ ৪.৭৩ ৫.২০ ৫.১৪ 
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ০.৯৬ ১.০৪ ১.৫৭ ১.৬০ ১.৬৬ ১.৯৪ ১.৯৪ 
অনুদান ০.২৪ ০,২০ ০.১৭ ০.১৩ ০.১১ ০.১১ ০.০৮ 
ঝণ ১.৩০ ১.৩৬ ১.৯৩ ১৮৩ ২.০১ ২.২৯ ২.৩১ 
আসল পরিশোধ -০.৩৪ -০.৩২ -০.৩৬ -০.৩৬ -০.৩৫ -০.৩৬ -০.৩৭ 
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ৩.০০ ৩.০১ ২.৫০ ২.৬৭ ৩.০৭ ৩.২৬ ৩.১৩ 
ব্যাংক খণ ১.৫৩ ১.০৩ ০.৭৫ ১.০৫ ২.৬০ ২.২৬ ২.২০ 
ব্যাংক বহির্ভূত খণ ১.৪৭ ১.৯৮ ১.৭৫ ১.৬২ ০.৪৭ ১.০০ ০.৯৩ 
আমদানি ১৫.০৪ ১৪.৮০ ১৬.৯৪ ১৫.৭৮ ১৩.৫৫ ১৪.৫৮ ১১.৬০ 
রপ্তানি ১২.৬১ ১১.৫৮ ১১.২৬ ১১.২৭ ৮.৭৮ ৮.৮৭ ৬.৮৪ 
বাণিজ্য ভারসাম্য -২.৪৪ -২.২০ -৫.৬৮ -৪.৫১ -৪.৭৮ -৫.৭১ -৪.৭৬ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ১.৬১ -০.8৫ -৩.০৪ -১.৪৫ -১.২৭ -১.১০ -২.৭৪ 
নিট বৈদেশিক সম্পদ ১১২৩ ১১.৪৭ ১০.০২ ৯.২৩ ৯.৩৮ ১০.৮৩ ৯.১২ 
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ৪৪.১৫ ৪৩.৭২ ৪২.০৬ ৪১.৩২ ৪৩.৩৩ ৪৪.২২ ৪০.৭৬ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।*সাময়িক। 


নোট: পরিশিষ্ট ১.৩ এর অনুকরণ। 
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পরিশিষ্ট ২.১: চলতি বাজার মূল্যে স্কুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) 


(ভিন্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১। কৃষি ও বনজ ৭০১৭১ ৭৯০১০ ৮৯৯৮৬ ৯৭৮০৭ ১১০৯৯০ ১২৫৪৬৯ ১৩৮৮৭৯ 
ক) শস্য ও শাকসজি ৫০৭৭৫ ৫৭৬২৫ ৬৫৭৩০ ৭১১৫৮ ৮১৪০৫ ৯১৯০৩ ১০০৮৯৯ 
খ) প্রাণি সম্পদ ১০৮৯১ ১২১৯৮ ১৪২৯৭ ১৫৮৩০ ১৭৫২৭ ২০১৭১ ২২৯৯৯ 
গ) বনজ সম্পদ ৮৫০৫ ৯১৮৭ ৯৯৫৯ ১০৮১৯ ১২০৫৮ ১৩৩৯৫ ১৪৯৮১ 
২ মৎস্য সম্পদ ১৬৮১৪ ১৮৮৯০ ২০৬৩৫ ২২৭৯৩ ২৪৬০১ ২৮৪৮২ ৩১৮২৭ 
৩| খনিজ ও খনন ৭০০৯ ৭৮৬৬ ৯১১০ ১০৯৬২ ১২৬৪৫ ১৪২০৮ ১৬৬৫০ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল ৪৬৮০ ৫০১৮ ৫৩৮৭ ৬১৯৪ ৬৮০৩ ৬৮৪৬ ৭৩৬৬ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ২৩২৯ ২৮৪৮ ৩৭২৩ ৪৭৬৯ ৫৮৪২ ৭৩৬৩ ৯২৮৪ 
৪| শিল্প ম্যানুঃ) ৭৩৮৩৪ ৮৭৬০৫ ১০১৩৭১ ১১৬১৯৭ ১২৮৫৭৩ ১৪৬৫০৩ ১৬৭৯২৭ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ৫৯১১৬ ৭০১৩১ ৮১০৬৬ ৯১৯৯৬ ১০১৬১৯ ১১৬৪৫৩ ১৩৪৩৯৭ 
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ১৪৭১৮ ১৭৪৭৪ ২০৩০৫ ২৪২০১ ২৬৯৫৪ ৩০০৪৯ ৩৩৫৩০ 
৫| বিদ্যুৎ গ্যাস, ও পানি সম্পদ ৫৫৫৩ ৫৭২০ ৬৪৪১ ৭০১২ ৮৩৪৬ ১১৫৮৯ ১৪১৮৯ 
ক) বিদ্যুৎ ৪৫৩৬ ৪৫০০ ৪৯৫০ ৫২৮২ ৬০০৩ ৮৬৪৬ ১০১৮৯ 
খ) গ্যাস ৬৫৯ ৮৪২ ১০৪৫ ১২৪৯ ১৮০৯ ২৩৩৯ ৩৩০০ 
গ) পানি ৩৫৭ ৩৭৮ 8৪৫ ৪৮১ ৫৩৩ ৬০৫ ৭০১ 
৬| নির্মাণ ২৯৮২৫ ৩৩৫১৩ ৩৮৫৩৩ ৪৪১৮০ ৪৯৪৭৪ ৫৭০৭২ ৬৮৩০৪ 
৭| পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য ৬২৩৫২ ৭২৯৭১ ৮৬১৪৯ ৯৬০৯৪ ১০৬৬০৬ ১২১৩৩২ ১৩৭৩৯৬ 
৮| হোটেল ও রেস্তোরী ৩৪৬৭ ৪০৬৯ ৪৮২৬ ৫৭৯০ ৭০২৮ ৮২২৮ ৯৭৫৫ 
৯| পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ৪৬৪৯৭ ৫৩১৩২ ৫৯৬২০ ৬৭১৮৫ ৮০৪৫৪ ৯৪৫৭১ ১১২৭০২ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৩২৮২২ ৩৭২৯৫ ৪১৮৮৮ ৪৬৯৯৪ ৫৭৫৭৪ ৬৮৭১৭ ৮৩৩৪৫ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ৪৭২০ ৪৮৯৯ ৫১১১ ৫৫২৫ ৬৩৮৬ ৬৯৩৪ ৭০৮৯ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ৫৬২ ৫৭৫ ৫৯৫ ৬৮২ ৮১১ ৯৫৭ ১০২২ 
ঘ) সহযোগী পরিবহণ 
নেরা নন ২৪৬২ ২৭৭২ ৩১৩৭ ৩৪২৩ ৩৮২৬ ৪৪১০ ৫৩৯১ 
ঙ) ডাক ও তার 
যোগাযোগ ৫৯৩২ ৭৫৯১ ৮৮৮৯ ১০৫৬১ ১১৮৫৮ ১৩৫৫৩ ১৫৮৫৪ 
১০| আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ১৪২১৬ ১৬২৬৫ ১৮৭০২ ২০০০৩ ২৩৪৪৮ ২৭৫৪৫ ৩৬৩১৬ 
ক) ব্যাংক ১২২২৮ ১৩৭৩১ ১৫৪৩১ ১৫৮১৭ ১৭৫০৮ ২১৫২২ ২৯৩৫১ 
খ) বীমা ১৩৪৬ ১৭১৪ ২১০৮ ২৬২৬ ৩৩৫৬ ৩৭৮৬ ৪৫৮৪ 
গ) অন্যান্য ৬৪২ ৮১৯ ১১৬৩ ১৫৬০ ২৫৮৩ ২২৩৭ ২৩৮১ 
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ৩৭৯৩৫ ৪১৩৩৭ ৪৫১১৮ ৪৯৪৪৯ ৫৪৪৩২ ৬০১১৯ ৬৮৭১৫ 
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ১৪০৮৯ ১৭১৩২ ১৯৬৬৪ ২২৪৬৪ ২৫৪২৬ ৩০২৮২ ৩৩৪৯৯ 
১৩| শিক্ষা ৯৯৬২ ১১৮৫৩ ১৪৩৩২ ১৬২৫০ ১৮২৫৮ ২১৩৯২ ২৫০৪৮ 
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ৯২৮৮ ১০৪৫৩ ১২১৬৪ ১৩৩৬৮ ১৫৩২৬ ১৭৭৩১ ২০১৩৩ 
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ৫৬৬০০ ৬৩৫৪৪ ৭২২০০ ৮৫৩৬৬ ৯৫৬৯২ ১০৪৬০৮ ১১৭২৯৩ 
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুষ্ক ২৪৭২৫ ২৬৪৩৯ ২৯৮৩২ ৩০১৫২ ৩৬২৪১ ৪৬৬৯৮ ৫৬৫৬৯ 
চলতি বাজার মুল্যে জিডিপি ৪৮২৩৩৭ ৫৪৯৮০০ ৬২৮৬৮২ ৭০৫০৭২ ৭৯৭৫৩৯ ৯১৫৮২৯ ১০৫৫২০৪ 
চলতি বাজার মুল্যে প্রবৃদ্ধি হার ১২.৯৪ ১৩.৯৯ ১৪.৩৫ ১২.১৫ ১৩.১১ ১৪৮৩ ১৫.২২ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
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পরিশিষ্ট ২.২: চলতি বাজার মূল্যে স্কুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) 


(ভিত্তিছরঃ ২০০৫-০৬) 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
১। কৃষি ও বনজ ১৪৮৭৫৮ ১৬৩৯৬৮ ১৭৬৪৯৯ ১৯০৩১৫ ২০৫৩৯৮ ২২৭৩৫৩ ২৪৮,১১৯ ২৭০৭,৫০ 
ক) শস্য ও শাকসজি ১০৬৭৯৪ ১১৭৯০৩ ১২৬১২১ ১৩৪৩২২ ১৪৩৭০৫ ১৫৯১৭১ ১৭২,৩৩০ ১৮৭২৪১ 
খ) প্রাণি সম্পদ ২৫৩৫৯ ২৭৬৬৭ ২৯৮৮৫ ৩৩১৬৫ ৩৬০২৬ ৩৯৬২৫ ৪৩,২১৫ ৪৬,৬৯০ 
গ) বনজ সম্পদ ১৬৬০৫ ১৮৩৯৮ ২০৪৯৪ ২২৮২৭ ২৫৬৬৮ ২৮৫৫৭ ৩২৫৭৪ ৩৬,৮১৯ 
২। মৎস্য সম্পদ ৩৬৯৯৫ ৪২৩০৮ ৪৭৫৮১ ৫৩০৭৬ ৫৯৬২৭ ৬৬৮৮২ ৭৪,২৭৫ ৮৩,০৯২ 
৩1 খনিজ ও খনন ১৯৪৬১ ২১০৮০ ২৩৮৭৬ ২৮৫৭৮ ৩৪১২৭ ৩৮৮৮৪ ৪৩,৯৬৪ ৪৬৫৪৮ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও 
অপরিশোধিত তৈল ৭৯৫৩ ৮১৫৬ ৯১৮৮ ১০৭০৬ ১২০০৩ ১৩৩০০ ১৪,০৩৯ ১৩৬০৪ 
খ) অন্যান্য খনিজ 
সম্পদ ও খনন ১১৫০৮ ১২৯২৪ ১৪৬৮৮ ১৭৮৭২ ২২১২৫ ২৫৫৮৪ ২৯৯২৫ ৩২৯৪৫ 
৪| শিল্প ম্যোনুঃ) ১৯৭১২৭ ২২৩২২১ ২৫৪৪৮৩ ২৯৫১১১ ৩৪১৮২৯ ৪০৪১৪৪ ৪৮১,৩৫৯ ৫০৭১০০ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ১৫৮৪৪৮ ১৮০৩৮২ ২০৫৯৯২ ২৪০১৬৪ ২৭৯২১৭ ৩৩২৫৯৪ ৩৯৬,১৭৬ ৪১২৯৫৪ 
খ্) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৩৮৬৭৯ ৪২৮৩৯ ৪৮৪৯১ ৫৪৯৪৭ ৬২৬১২ ৭১৫৫১ ৮৫,১৮৩ ৯৪১৪৬ 
৫| বিদ্যুৎ গ্যাস, ও পানি 
সম্পদ ১৬৩৮১ ১৮৪০১ ১৯৮৬৮ ২৩৮২৯ ২৬২৪৪ ২৯৩৩৬ ৩২,০৮৭ ৩৩০১০ 
ক) বিদ্যুৎ ১২১৬৮ ১৩৮৩৪ ১৫০৬১ ১৮৪৪৭ ২০৩৭০ ২২৭২৮ ২৫২১৬ ২৫৮৪০ 
খ) গ্যাস ৩৪৪৮ ৩৬৭৬ ৩৭৮৭ ৪২৭৯ ৪৫৮৮ ৫১৯৬ ৫,২৫৫ ৫৪৩০ 
গ) পানি ৭৬৬ ৮৯১ ১০২০ ১১০৩ ১২৯৫ ১৪১২ ১,৬১৬ ১৭৪০ 
৬| নির্মাণ ৮২৪৩২ ৯০৮৩৪ ১০৮৪৮৪ ১২৬৩৫৩ ১৪৬১০৭ ১৬৯৮৫৫ ১৯৬,৪০৩ ২২২৫৩৭ 
1 দন ১৫৪৫৭৯ ১৭২৫৭৫ ১৯২৫৮৫ ১৮২৫৭ ২৪৩৯৫৮ ২৭৯৮২৩ ৩২২,৭২২ ৩৪৯০৬৬ 
৮। হোটেল ও রেস্তোরী ১১২৬৩ ১৩০৩৫ ১৪৯২৮ ১৭০৫৮ ১৯৩১৮ ২২১২৩ ২৪২৩৪ ২৭২৬১ 
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও 
১২৪২৮১ ১৩৪৩১৭ ১৫০০২৫ ১৬৯১৬৫ ১৮৭০৭৬ ২০৪৬৩০ ২২৬,০২৫ ২৪১২৭৭ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৯২১৮৩ ৯৯৩১১ ১১২০৯৬ ১২৭৮৯৫ ১৪২৮০৮ ১৫৭০৩৮ ১৭৪,৬২৪ ১৮৭০২২ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ৭৬৪৯ ৮০৬৪ ৮৯৬৭ ১০২০৭ ১০৯৯৬ ১১৬৯৮ ১৯৪৬১ সি 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ১০৪৭ ১১১৬ ১২৬৯ ১৩৫২ ১৩৯৯ ১৪৭৬ ১,৫৮৫ ১৬৩৬ 
ঘ) সহযোগী পরিবহণ 
সেবা ও সংরক্ষণ ৬০০১ ৬৬৭২ ৭৪২৭ ৮০৩১ ৮৭০৭ ৯৭০৬ ১০,৬৫০ ১১১১৫ 
ঙ) ডাক ও তার 
যোগাযোগ ১৭৪০০ ১৯১৫৪ ২০২৬৭ ২১৬৮১ ২৩১৬৬ ২৪৭১৩ ২৬,৭০৫ ২৮৬৬৪ 
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক 
সেবা ৪২২৩৭ ৪৮৫৬৩ ৫৫৭৬১ ৬৩৬০১ ৭৩২০৫ ৮৩৭২৮ ৯৪,২০২ ৯৯৮০৯ 
ক) ব্যাংক ৩৪৭২৭ ৪০৩৯০ ৪৬৬৪৪ ৫৩৭৯০ ৬২৩৯০ ৭১৭৫৪ ৮১,১০৬ ৮৫৫৬৭ 
খ) বীমা ৪৯২০ ৫৩৬৪ ৫৯৩৭ ৬৩২৭ ৬৮০৮ ৭৩৪১ ৮১১৩ ৮৬৫০ 
গ) অন্যান্য ২৫৯০ ২৮১০ ৩১৮০ ৩৪৮৫ ৪০০৮ ৪৬৩৩ ৪,৯৮৩ ৫৫৯২ 
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও 
অন্যান্য ব্যবসা ৭৮৮২০ ৯১২২৯ ১০৬০৬০ ১২৩৭৪০ ১৪৪৫৩৯ ১৬৬৪১৯ ১৯০,৪৮৭ ২১২৫২৪ 
১২। লোক প্রশাসন ও 
ডি ৩৭৬৭৮ ৪৪৭২৮ ৫০৬৭৪ ৬৬৭১১ ৭৮৪৪১ ৯০২২৮ ৯৮,৯৫৭ ১০৬৮৯৭ 
১৩। শিক্ষা ২৮৪২৯ ৩২৭৬৭ ৩৭৬২৪ ৪৬৫১২ ৫৬৮৫৬ ৬৪৪৭৮ ৭৩,০৯১ ৮১০৯৫ 
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক 
সেবা ২৩৮৬৮ ২৬৯২৪ ৩০১৩৫ ৩৪৭৫৮ ৩৮৯৮৭ 8৪০৬৪ ৫২,০০৬ ৫৮৭৭৭ 
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক 
ওরাজিভিদনা ১৩৮৯৫২ ১৫৬৫৫২ ১৭৬৪০২ ১৯৪২৪৮ ২১৪২১৩ ২৩৬৩৭৮ ২৬০,৯৬১ ২৮৬১৬৭ 
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুষ্ক ৫৭৬৬২ ৬৩১৭৪ ৭০৮১৫ ৮৫৫৫২ ১০৫৮৯২ ১২২১৫৬ ১২২৫৯২ ১১৩৪২২ 
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ১১৯৮৯২৩ ১৩৪৩৬৭৪ ১৫১৫৮০২ ১৭৩২৮৬৪ ১৯৭৫৮১৫ ২২৫০৪৭৯ ২৫৪২,৪৮৩ ২৭৩৯৩৩২ 
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার ১৩.৬২ ১২.০৭ ১২.৮১ ১৪.৩২ ১৪.০২ ১৩-৯০ ১২৯৮ ৭.৭8 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ২.৩: চলতি বাজার মুল্যে স্থল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) 
(ভিন্তিবছরঃ ২০১৫-১৬) 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ । ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
ক. কৃষি ২৭৯৫০৫ ৩০১১৬৭ ৩২৯৩৮০ ৩৫৩৪৪৩ ৩৮০৪৪৬ ৪১০৬৬২ ৪৩৯৮৩৪ 
১। কৃষি ,বনজ এবং মৎস্য সম্পদ ২৭৯৫০৫_ ৩০১১৬৭ 1 ৩২৯৩৮০ ৩৫৩৪৪৩ ৩৮০৪৪৬ ৪১০৬৬২ ৪৩৯৮৩৪ 
ক) শস্য ও উদ্যান ১৩৮২৮০_1 ১৪৮৬৬৯_1 ১৬২৩৩৩ ১৭৩৩৭৮ ১৮৬১১৬ ১৯৯৬৩১ ২১১৮৮৬ 
খ) প্রাণি সম্পদ ৪৬৬৫৫ ৪৯৫১৬ ৫৩১৮৬ ৫৬২৯০ ৫৯৭১৫ ৬৩২৯৩ ৬৭১৮৯ 
গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ৩৭১৮৮ ৩৯৮৬৪ ৪৩৫৬৩ ৪৬৬৩৯ ৫০৩৯৯ ৫৫৯১৬ ৬২৫৭৭ 
ঘ) মৎস্য সম্পদ ৫৭৩৮২ ৬৩১১৮ ৭০২৯৮ ৭৭১৩৬ ৮৪২১৬ ৯১৮২২ ৯৮১৮২ 
খ. শিল্প ৬৪৪৯৪০__1 ৭২৬৩০৬_1 ৮৪৪১০৬ ৯৬৯৬২০ ১০৪৩৪৫১ ১১৭৬১২০ ১৩৫৪১১৪ 
২। খনিজ ও খনন ৩৩০৫৩ ৩৯৯৮৪ ৪২২৭৬ ৫২৬১০ ৫৫২২৪ ৫৯১০২ ৫৮১৮৬ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ১১৪৭৮ ১১৮০৭ ১১৯৬৯ ১২০৫৪ ১১৬২১ ১১৭৪৩ ১১৩১০ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা ২১৫৭৫ ২৮১৭৭ ৩২৩০৭ ৪০৫৫৬ ৪৩৬০৩ ৪৭৩৫৯ ৪৬৮৭৬ 
৩| শিল্প (ম্যানুঃ) ৪২২৩৮৭ 1 ৪৬৬৬০৭ 1 ৫৪৯০২৪ ৬২৫৯৩৮ ৬৫৩০৬৪ ৭৪৯৬৫৮ ৮৭৬৬৬২ 
ক) বৃহৎ শিল্প ২২১১৫২ ২৩৭৮২৬ ২৭৫৬৭৬ ৩১১৮৫৮ ৩১৮০৩৩ ৩৫৭৩৫৭ ৪১১৩২১ 
খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ১২৯১০৮ ১৪৬৭২৫ ১৭৩৮৫৮ ১৯৮০৬৬ ২০৮৬৯৬ ২৪৮৯৯৯ ২৯৪২৬৭ 
গ) কুটির শিল্প ৭২১২৭ ৮২০৫৬ ৯৯৪৯০ ১১৬০১৪ ১২৬৩৩৫ ১৪৩৩০২ ১৭১০৭৪ 
8| বিদ্যুৎ, গ্যাস +বাম্প এবং শিতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ২৪৫৫৪ ২৯২৩৩ ৩২৬২৬ ৩৮১৪৪ ৪৪৫২৩ ৪৪৯০২ ৪৮৫৯৯ 
ক) বিদ্যুৎ ১৮৩১০ ২২০১৪ ২৪৬০৪ ৩০২৩৯ ৩৬৯২৬ ৩৭০৯৬ ৪০২৫৩ 
খ) গ্যাস ৬২৪৪ ৭২১৯ ৮০২২ ৭৯০৫ ৭৫৯৭ ৭৮০৬ ৮৩৪৬ 
৫| পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার ২১০৩ ২২৬৩ ২৪৮৮ ২৬৭৪ ২৭৬১ ২৯৬৮ ৩৪১০ 
৬। নির্মাণ ১৬২৮৪৩ । ১৮৮২১৯ ২১৫৬৯৩ ২৫০২৫৫ ২৮৭৮৮০ ৩১৯৪৯০ ৩৬৭২৫৭ 
গ. সেবা ১০৬২৯৮৩ ১১৯৪৩২০ |] ১৩৪৩১১৮ ১৫০০৭৮০ ১৬৩৩১৫০ ১৮১১০৩৮ ২০২৩৫৪৯ 
৭। পাইকারি ও খুচরা ব্যবসাঃযানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত | ২৮৮৫১০ 1 ৩২৪৬৩২ | ৩৭৩৭১৬ | ৪১৮৩৯৫ [ 8৪৫৭৫৭ | ৪৯৭৬৫২ [ ৫৭২৪৭৩ 
৮| পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ১৫৮০৩০ ১৭৮৭২১ ১৯৭৮০৭ ২১৯৭১২ ২৩২২৫২ ২৫৬২১৫ ২৮৪৯৮৭ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ১৩৬৯৪২ ১৫৫৩১৩ ১৭২৬৩৫ ১৯২৭০৬ ২০৩৮৯৮ ২২৬৮৮১ ২৫৩২০১ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ১২৯৪১ ১৪৩২৮ ১৫০৮৮ ১৫৮৬৫ ১৬৫৭১ ১৭৪৭৫ ১৮৪৫৫ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ১৬৬৭ ১৮৯৯ ২০৯৫ ২২৫০ ২৩০৪ ২২৭৯ ২৩৭৩ 
ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ৫৫৩৯ ৬১৬৫ ৬৮৭৭ ৭৬৬৭ ৮১৫৬ ৮১৪১ ৯৪০২ 
ঙ) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ৯৪১ ১০১৬ ১১১২ ১২২৪ ১৩২৩ ১৪৩৯ ১৫৫৬ 
৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ২৩৮৮৬ ২৬৬৭০ ৩০১০৬ ৩৩৫৫০ ৩৬০১৫ ৩৯৮৫৭ ৪৪২৯১ 
১০। তথ্য ও যোগাযোগ ২৪৮৩৪ ২৭২৬৪ ২৯৪৬১ ৩২২০৪ ৩৫১০৮ ৩৮৪৪৮ ৪১৮০৭ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম ৬৫০৭২ ৭২২৪৭ ৮১৭২৩ ৯৩২৯৭ ১০৩২১৭ ১১৫২৭১ ১৩০৫৪০ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার্যক্রম ব্যাংক) ৫৪৯৯৬ ৬১০১৮ 1 ৬৯৩২৬ ৭৯৪১৭ ৮৮০৪৪ ৯৮৪৫৭ ১১১৮৭৯ 
খ) বীমা ৬৩৪৩ ৬৮২৬ ৭৪৩৯ ৮২০২ ৮৮৫১ ৯৬৪৩ ১০৫৪৯ 
গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম ৩৭৩৩ ৪৪০৩ ৪৯৫৮ ৫৬৭৮ ৬৩২২ ৭১৭১ ৮১১২ 
১২। রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম ১৯২৫০৯ ২১৪১৫১  ২৩৫৯৯০ ২৬০৭১৫ ২৮৮০০১ ৩১৩০২৯ ৩৩৫১৪৭ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ৩৯০৬ ৪২৮২ ৪৭১৪ ৫১৭৯ ৫৬৫৬ ৬২৭৩ ৬৯৩৫ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্যক্রম ১৪২৪৪ ১৫৭২২ ১৭২৬৯ ২০০১৭ ২৩০০৫ ২৭১৩৮ ৩০৮৩০ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ৬৬৭৩০ ৭৮৪৬৩ ৯০২৪৯ ৯৯০০৬ ১০৬৯৬৫ ১১৬৯৯৬ ১২৭৬৬৫ 
১৬। শিক্ষা ৫৪৪৭৯ ৬০৮৫৮ ৬৮১৬৪ ৭৬৯৬১ ৮৫৬৪৩ ৯৫৬৪২ ১০৭৫৮৬ 
১৭। মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম ৫৪৬০০ ৬৩৫১৫ ৭৩৩৬৫ ৮৬৮১১ ১০১৫২২ ১১৮৫০০ ১৩৬৯১০ 
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন ৩০০৭ ৩৩৬৫ ৩৭৭২ 8২৪৪ ৪৭৬১ ৫৩৪১ ৬০২৭ 
১৯। অন্যান্য সেবা কার ক্রম ১১৩১৭৭ ১২৪৪২৯  ১৩৬৭৮৩ ১৫০৬৯১ ১৬৫২৫০ ১৮০৬৭৭ ১৯৮৩৫২ 
চলতি বাজার মূল্যে স্থুল মূল্য সংযোজন ১৯৮৭৪২৮ 1 ২২২১৭৯৩ | ২৫১৬৬০৩ ২৮২৩৮৪৩ ৩০৫৭০৪৮ ৩৩৯৭৮২০ ৩৮১৭৪৯৭ 
বৃদ্ধির হার % ১১.৭৯ ১৩.২৭ ১২.২১ ৮.২৬ ১১.১৫ ১২.৩৫ 
ভত্তুকি ব্যতিরেকে শুষ্ষ ৮৮৩৯৪ ১০২৫১৪ | ১২২৬৪৫ ১২৭৫৮৬ ১১৩৪২২ ১৩২৩৬৬ ১৫৮৯৬৫ 
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ২০৭৫৮২২ |২৩২৪৩০৭ | ২৬৩৯২৪৮ 1 ২৯৫১৪২৯ ] ৩১৭০৪৭০ | ৩৫৩০১৮৬ ] ৩৯৭৬৪৬২ 
প্রবৃদ্ধির হার (%) ১১.৯৭ ১৩.৫৫ ১১৮৩ ৭.৪২ ১১.৩৫ ১২.৬৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩.১: স্থির মূল্যে স্কুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১। কৃষি ও বনজ ৭০১৭১ ৭8৪১০ ৭৭২৯২ ৭৯৬৮১ ৮৪৯০৪ ৮৮২০৬ ৯০৩৩২ 
ক) শস্য ও শাকসজি ৫০৭৭৫ ৫৪৩২৯ ৫৬৪৯৪ ৫৮০৯৪ ৬২৪৯২ ৬৪৯০১ ৬৬০৩৯ 
খ) প্রাণি সম্পদ ১০৮৯১ ১১১০৮ ১১৩৫৩ ১১৬২০ ১১৯১২ ১২২২১ ১২৫৪৯ 
গ) বনজ সম্পদ ৮৫০৫ ৮৯৭৩ ৯৪৪৫ ৯৯৬৮ ১০৫০০ ১১০৮৪ ১১৭৪৫ 
২ মৎস্য সম্পদ ১৬৮১৪ ১৮৩৯৭ ১৯৬৮৫ ২০৬৫৭ ২১৬০৭ ২৩০৫১ ২৪২৭৯ 
৩। খনিজ ও খনন ৭০০৯ ৭8৩৩ ৮০০৩ ৮৮৪১ ৯৫৬১ ৯৯০৭ ১০৫৯৩ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ৪৬৮০ ৪৯৮৮ ৫৩১৯ ৫৮২৪ ৬৩২০ ৬৩৬৩ ৬৬০৩ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ২৩২৯ ২৪৪৫ ২৬৮৪ ৩০১৭ ৩২৪১ ৩৫৪৪ ৩৯৯০ 
৪1 শিল্প ম্যোনুঃ) ৭৩৮৩৪ ৮১৬১৩ ৮৭৫৯৬ ৯৩৪৫৯ ৯৯৬৭১ ১০৯৬৫১ ১২০৫৬৭ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ৫৯১১৬ ৬৫৫০০ ৭০৩৩১ ৭৪৯৩৪ ৭৯৬৩১ ৮৮৪৭৫ ৯৭৯৯৮ 
খ্‌) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ১৪৭১৮ ১৬১১৩ ১৭২৬৫ ১৮৫২৫ ২০০৩৯ ২১১৭৬ ২২৫৬৯ 
৫| বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ ৫৫৫৩ ৫৮৩১ ৬২৮৪ ৬৭৪০ ৭৪১২ ৮৪০২ ৯২৯১ 
ক) বিদ্যুৎ ৪৫৩৬ ৪৭৩৮ ৫০৭৯ ৫৪৪১ ৬০১২ ৬৯৬৪ ৭৭২৮ 
খ) গ্যাস ৬৫৯ ৭১৫ ৭৭৬ ৮৫৬ ৯৩১ ৯৩১ ১০০১ 
গ) পানি ৩৫৭ ৩৭৯ ৪২৯ ৪8৪৩ ৪৬৯ ৫০৭ ৫৬২ 
৬| নির্মাণ ২৯৮২৫ ৩১৮৩৬ ৩৩৭৪২ ৩৫৯৬২ ৩৮৫৫৪ ৪১২৩৫ 8৪৭০৯ 
৭| পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য ৬২৩৫২ ৬৭৫৭১ ৭২৪৮১ ৭৬৭২৮ ৮১২১৯ ৮৬৬৫০ ৯২৪৫৭ 
৮। হোটেল ও রেস্তোরা ৩৪৬৭ ৩৬৫৮ ৩৮৬৬ ৪০৯৩ ৪৩৩৯ ৪৬০৮ ৪৯০২ 
৯ পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ৪৬৪৯৭ ৫০৮৭৮ ৫৫০৭৯ ৫৯৫১৪ ৬৪০০৬ ৬৯৪০৯ ৭৫৭৬১ 
ক) স্থল পথ পরিবহন ৩২৮২২ ৩৪৯২৭ ৩৬৮৬৭ ৩৯২৯৬ ৪২১৬৯ ৪৫১৯৮ ৪৮২৮৩ 
খ) পানি পথ পরিবহন ৪৭২০ ৪৮৭৪ ৫০২৮ ৫১৮৪ ৫৩৪৯ ৫৫০৬ ৫৬৭৬ 
গ) আকাশ পথ পরিবহন ৫৬২ ৫৪০ ৫৫২ ৬৩১ ৭৪৬ ৮৬০ ৯০৯ 
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ ২৪৬২ ২৬১৯ ২৯১৫ ৩১৪৩ ৩৪৬৭ ৩৮৮২ ৪৫৬৫ 
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ ৫৯৩২ ৭৯১৮ ৯৭১৭ ১১২৫৯ ১২২৭৫ ১৩৯৬৪ ১৬৩২৭ 
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ১৪২১৬ ১৫১৩৯ ১৫৭৩৩ ১৫৭২৮ ১৬৭১১ ১৮৪৫৬ ২১১৮০ 
ক) ব্যাংক ১২২২৮ ১২৮০৭ ১৩০৯২ ১২৫৮২ ১২৯৭৮ ১৪৬৬৩ ১৭২৪৫ 
খ) বীমা ১৩৪৬ ১৫৯৯ ১৭৮৯ ২০৮৯ ২৪৮৮ ২৫৮০ ২৬৯৩ 
গ) অন্যান্য ৬৪২ ৭৩৩ ৮৫২ ১০৫৭ ১২৪৫ ১২১৩ ১২৪১ 
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ৩৭৯৩৫ ৩৯৩৮২ ৪০৮৭৬ ৪২৪৪২ 8৪০৭৮ ৪৫৭৯০ ৪৭৫৮৬ 
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ১৪০৮৯ ১৫২৯৩ ১৬২৮৯ ১৭৪৪৭ ১৮৮৮২ ২০৫৫২ ২২০৯৯ 
১৩| শিক্ষা ৯৯৬২ ১০৮৩৫ ১১৬০৯ ১২২৯৩ ১২৯৩১ ১৩৬৫৯ ১৪৭১৭ 
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ৯২৮৮ ৯৭৪৯ ১০৩২১ ১০৬৩৪ ১১৩৬০ ১২০৮০ ১২৫৪০ 
১৫| কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ৫৬৬০০ ৫৮৩৯৯ ৬০২৬২ ৬২১৯২ ৬৪১৯১ ৬৬২৬৫ ৬৮৪১৬ 
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুষ্ক ২৪৭২৫ ২৫৯৫৯ ২৮৩১৯ ২৮৬৪৬ ২৭৬৭২ ২৮৪২২ ২৯০৬২ 
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ ৪৮২৩৩৭ ৫১৬৩৮৩ ৫৪৭৪৩৭ ৫৭৫০৫৬ ৬০৭০৯৭ ৬৪৬৩৪২ ৬৮৮৪৯৩ 
প্রবৃদ্ধির হার %) ৬.৬৭ ণ.০৬ ৬.০১ ৫.০৫ ৫.৫৭ ৬.৪৬ ৬.৫২ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ২৫৪ 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩.২: স্থির মূল্যে স্কুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
১।| কৃষিও বনজ ৯১৬৫৬ ৯৫১৫১ ৯৭৪৮০ ৯৯২২৮ ১০১১৭৩ ১০৪৬৮৮ ১০৭৯৯১ ১১২৪২৩ 
ক) শস্য ও শাকসজি ৬৬৪২৭ ৬৮৯৩৮ ৭০২০০ ৭০৮১৪ ৭১৪৯১ ৭৩৬৭৮ ৭৫১১৯ ৭৭৭২৩ 
খ) প্রাণি সম্পদ ১২৮৯৩ ১৩২৫৮ ১৩৬৬৭ ১৪১০৩ ১৪৫৬৯ ১৫০৬৫ ১৫৫৯৮ ১৬১৫৪ 
গ) বনজ সম্পদ ১২৩৩৭ ১২৯৫৫ ১৩৬১৩ ১৪৩১২ ১৫১১৩ ১৫৯৪৫ ১৭২৭৪ ১৮৫৪৬ 
২ মৎস্য সম্পদ ২৫৭৮০ ২৭৪১৯ ২৯১৭০ ৩০৯৫০ ৩২৮৭৯ ৩৪৯৭৪ ৩৭১৪৬ ৩৯৩৮৩ 
৩। খনিজ ও খনন ১১৫৮৪ ১২১২৭ ১৩২৯০ ১৪৯৯৭ ১৬৩৩০ ১৭৪৭৪ ১৮৫০১ ৩৮৪৩৯১ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত ৭১০২ ৭২৭৭ ৭৯১২ ৮৮৪৩ ৮৮৭৩ ৯০৭২ 
তেল ৯০০১ ৮৬৯১ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ৪৪৮২ ৪৮৫০ ৫৩৭৮ ৬১৫৪ ৭8৫৮ ৮৪০১ ৯৫০১ ৯৯৯০ 
৪| শিল্প ম্যানুঃ) ১৩২৯৯৪ ১৪৪৬৫৩ ১৫৯৫৬৮ ১৭৮২২৩ ১৯৭৭৬৫ ২২৪২৭০ ২৫৬১১৮ ২৬০৭২৮ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ১০৮৪৩৬ ১১৮৫৪০ ১৩১২২৫ ১৪৭৩১৩ ১৬৩৮২০ ১৮৭১৮৪ ২১৪৯৭০ ২১৭৯৪৯ 
খ্) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২৪৫৫৮ ২৬১১৩ ২৮৩৪৩ ৩০৯০৯ ৩৩৯৪৬ ৩৭০৮৬ ৪১১৪৮ ৪২৭৭৮ 
৫| বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ ১০১২৬ ১০৫৮৫ ১১২৪৪ ১২৭৪২ ১৩৮২০ ১৫০৮৯ ১৬৫৩৫ ১৬৮১৪ 
ক) বিদ্যুৎ ৮৪৭৭ ৮৮৫৪ ৯৩৯৩ ১০৭২৭ ১১৭১৫ ১২৯০৯ ১৪২৪৩ ১৪৫১৫ 
খ) গ্যাস ১০৬০ ১০৭৮ ১১৩৪ ১২৪৬ ১২৪৯ ১২৭৭ ১২৮৪ ১২৪১ 
গ) পানি ৫৮৯ ৬৫৪ ৭১৬ ৭৬৯ ৮৫৫ ৯০৩ ১০০৮ ১০৫৮ 
৬| নির্মাণ ৪৮৩০৫ ৫২২০৯ ৫৬৬৯৮ ৬১৫৫২ ৬৬৯৫১ ৭৩৫৯৫ ৮১১৩৯ ৮৮১৬৯ 
৭| পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত ৯৮১৭৩ ১০৪৭৭৬ ১১১৪২৬ ১১৮৬৬৫ ১২৭৪১৭ ১৩৬৯১৪ ১৪৮০৫৮ ১৫৪০২৯ 
৮| হোটেল ও রেস্তোরা ৫২২০ ৫৫৭০ ৫৯৫০ ৬৩৬৬ ৬৮২০ ৭৩১৬ ৭৮৭০ ৮০০৭ 
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ৮০৫১৪ ৮৫৩৮২ ৯০৪৭৫ ৯৫৯৭২ ১০২৪৬৩ ১০৯২০৮ ১১৭০৫৬ ১২১৩৫৫ 
ক) স্থল পথ পরিবহন ৫১১৩৬ ৫৩৯৮১ ৫৭৩১৮ ৬০৯১৮ ৬৫২২২ ৬৯৬০৩ ৭৪৫১৩ ৭৬৩৫৩ 
খ) পানি পথ পরিবহন ৫৮৫৯ ৬০৪৩ ৬২৬২ ৬৪৬২ ৬৭২৭ ৬৯৬৩ ৭২১৬ ৭৩২২ 
গ) আকাশ পথ পরিবহন ৮৯৪ ৯০০ ৯৭৮ ৯৯৩ ১০২০ ১০৪৮ ১১১৫ ১১৩১ 
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ ৪৭১৯ ৪৮৪১ ৫১০১ ৫৩৬৫ ৫৭০৯ ৬২৫৬ ৬৮১৫ ৬৯৬৩ 
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ ১৭৯০৬ ১৯৬১৮ ২০৮১৬ ২২২৩৩ ২৩৭৮৫ ২৫৩৩৯ ২৭৩৯৭ ২৯৫৮৬ 
১০| আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ২৩১১০ ২৪৭৯০ ২৬৭১৯ ২৮৭৮৭ ৩১৪১৩ ৩৩৮৯৩ ৩৬৩৯৪ ৩৭৫২১ 
ক) ব্যাংক ১৯১২০ ২০৭১২ ২২৪৭০ ২৪৪৬০ ২৬৮৯৪ ২৯১৮৪ ৩১৩৩৭ ৩২১৬৯ 
খ) বীমা ২৭১০ ২৭৫২ ২৮৬০ ২৮৭৬ ২৯৩৫ ২৯৮৩ ৩১৩১ ৩২৪৮ 
গ) অন্যান্য ১২৮০ ১৩২৭ ১৩৮৯ ১৪৫২ ১৫৮৩ ১৭২৭ ১৯২৬ ২১০৪ 
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ৪৯৫০৯ ৫১৬১৫ ৫৩৮৮৮ ৫৬২৯৭ ৫৮৯৯৭ ৬১৯৩৬ ৬৫১৭৩ ৬৮৩১৮ 
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ২৩৫৪২ ২৫১৬৫ ২৭৬৩৬ ৩০৭৯৬ ৩৩৬১৫ ৩৬৪৬৩ ৩৮৭৯৫ ৪০৯০৬ 
১৩| শিক্ষা ১৫৬৪৫ ১৬৭৮১ ১৮১২৫ ২০২৪৮ ২২৫৪৭ ২৪১২৭ ২৫৯৭৬ ২৭২৯০ 
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ১৩১৩৭ ১৩৮০২ ১৪৫১৭ ১৫৬১২ ১৬৮০৪ ১৭৯৮৪ ২০১০৫ ২২১০৯ 
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ৭০৬৪৩ ৭২৯৫৫ ৭৫৩৫২ ৭৭৮৩৮ ৮০৬৫৩ ৮৩৫৯৮ 
ডানা ৮৬৭০৬ ৮৯৩১৯ 
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুষ্ক ২৯৯৬০ ৩১১৫৬ ৩৩৩২৪ ৩৫২৬৬ ৩৮২৫২ ৪০৯০৯ ৪২২৩১ ৩৯৫৪৫ 
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ ৭২৯৮৯৬ ৭৭৪১৩৬ ৮২৪৮৬২ ৮৮৩৫৩৯ ৯৪৭৮৯৭ ১০২২৪৩৮ ১১০৫৭৯৪ ১১৪৪৫৯৭ 
প্রবৃদ্ধির হার (%) ৬.০১ ৬.০৬ ৬.৫৫ ৭.১১ ৭.২৮ ৭৮৬ ৮১৫ ৩.৫১ 
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পরিশিষ্ট ৩.৩: স্থির মূল্যে স্ুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) 


(ভিত্তিছরঃ ২০১৫-১৬) 
(কোটি টাকায়) 
খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২*% 
ক.কৃষি ২৭৯৫০৫ ২৮৮৪৩৯ ২৯৮৬৬২ ৩০৮৪০১ ৩১৮৯৫১ ৩২৯০৭৫ ৩৩৬৩২১ 
১। কৃষি ,বনজ এবং মৎস্য সম্পদ ২৭৯৫০৫ ২৮৮৪৩৯ ২৯৮৬৬২ ৩০৮৪০১ ৩১৮৯৫১ ৩২৯০৭৫ ৩৩৬৩২১ 
ক) শস্য ও উদ্যান ১৩৮২৮০ ১৪১৩৪৫ ১৪৫২২৮ ১৪৮২৩০ ১৫১৯৩৯ ১৫৫৪১৭ ১৫৭০৬৭ 
খ) প্রাণি সম্পদ ৪৬৬৫৫ ৪৭৯৪৮ ৪৯৩৪০ ৫০৮২৫ ৫২৪৪৬ ৫৩৯৮৯ ৫৫৬৬১ 
গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ৩৭১৮৮ ৩৯০৪৯ ৪১০৩৩ ৪৩১৩৬ 8৫88০ 8৭৭০৪ ৫০১২৮ 
ঘ) মৎস্য সম্পদ ৫৭৩৮২ ৬০০৯৭ ৬৩০৬১ ৬৬২১০ ৬৯১২৬ ৭১৯৬৫ ৭৩৪৬৫ 
খ.শিল্প ৬৪৪৯৪০ ৬৯৮২৯১ ৭৬৯৪৮৭ ৮৫৯০০৪ ৮৯০০২৩ ৯৮১৫৮১ ১০৮৪০৬৪ 
২1 খনিজ ও খনন ৩৩০৫৩ ৩৮৭৬৭ ৪২৪৭০ ৪৭২৭১ ৪৮৭৬৬ ৫১৯৩২ ৫০৯২৫ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ১১৪৭৮ ১১৪৩৯ ১১৪৪৪ ১১৩৭৮ ১০৮৭০ ১০৯০৫ ১০৩৯৪ 
খ) অন্যান্য খানজ সম্পদ ও কয়লা ২১৫৭৫ ২৭৩২৮ ৩১০২৬ ৩৫৮৯৩ ৩৭৮৯৬ ৪১০২৭ ৪০৫৩১ 
৩] শিল্প ম্যোনুঃ) ৪২২৩৮৭ ৪৫২৩১৯ ৪৯৯৫৯৮ ৫৬১২২১ ৫৭০৬৫৪ ৬৩৬৭৬৫ ৭১৫১২৩ 
ক) বৃহৎ শিল্প ২২১১৫২ ২৩১৩৮৮ ২৫৭০১৬ ২৮৯৮৮৫ ২৯১০৭২ ৩২১৯৬৭ ৩৬৩৪১৬ 
খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ১২৯১০৮ ১৪২১০২ ১৫৭৮৮২ ১৭৪৬৩২ ১৭৯৩২৫ ২০৪২৪১ ২২৮১৬৪ 
গ) কুটির শিল্প ৭২১২৭ ৭৮৮২৯ ৮৪৭০০ ৯৬৭০৪ ১০০২৫৭ ১১০৫৫৭ ১২৩৫৪৩ 
8৪1 বিদ্যুৎ গ্যাস, বাষ্প এবং শিতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ২৪৫৫৪ ২৬২৯১ ২৮৪৬৫ ৩০৮১২ ৩১০২০ ৩৩৯৮১ ৩৬০০৫ 
ক) বিদ্যুৎ ১৮৩১০ ১৯৯১৮ ২১৯২৭ ২৪১৬৮ ২৪৬২০ ২৭৪৮৮ ২৯৪৭৮ 
খ) গ্যাস ৬২৪৪ ৬৩৭৩ ৬৫৩৮ ৬৬৪৪ ৬৪০০ ৬৪৯৩ ৬৫২৭ 
৫| পানি সরবরাহ;পয়নিষ্কাশন,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার কার্যক্রম ২১০৩ ২১৮০ ২২৪৪ ২৩৮৬ ২৪৩৮ ২৬০০ ২৭৯৩ 
৬| নির্মাণ ১৬২৮৪৩ ১৭৮৭৩৪ ১৯৬৭১০ ২১৭৩১৪ ২৩৭১৪৬ ২৫৬৩০৫ ২৭৯২১৯ 
গ.সেবা ১০৬২৯৮৩ ১১৩০৭৪৭ ১২০৪৮৫২ ১২৮৭৭৪৪ ১৩৩৮৩৮৯ ১৪১৫১০৮ ১৫০৪৩৪৪ 
৭| পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা;যানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত 
২৮৮৫১০ ৩১২২২৫ ৩৩৯৫০৫ ৩৬৯৫৬১ ৩৮১৪৩৯ ৪১০৫৯০ ৪8৪৬৪০৬ 
৮। পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ১৫৮০৩০ ১৬৭৭১১ ১৭৯০১১ ১৯১৫৫৫ ১৯৪৮৭১ ২০২৭৩৯ ২১৪২৮৮ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ১৩৬৯৪২ ১৪৫৮৯০ ১৫৬২১৫ ১৬৭৮১৩ ১৭০৭৩৭ ১৭৮৭৩০ ১৮৯৪৪৪ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ১২৯৪১ ১৩০৮১ ১৩২৮৩ ১৩৪৭৬ ১৩৫৭৭ ১৩৮২২ ১৪০১৮ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ১৬৬৭ ১৮৭৭ ২০৬১ ২২০৬ ২২৩৫ ২১৯০ ২২৫৩ 
ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ৫৫৩৯ ৫৮৯১ ৬৪২৭ ৬৯৯০ ৭২২৯ ৬৮৬৮ ৭৪২৫ 
ঙ) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ৯৪১ ৯৭২ ১০২৫ ১০৭০ ১০৯৩ ১১২৯ ১১৪৮ 
৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ২৩৮৮৬ ২৫১৭৩ ২৬৫৬৪ ২৮০৬১ ২৮৫৩৫ ২৯৮২৮ ৩১৪৯৫ 
১০। তথ্য ও যোগাযোগ ২৪৮৩৪ ২৬৯০৮ ২৮৭২৯ ৩০৮৪২ ৩২৮৬৯ ৩৫২০৬ ৩৭৩৭০ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম ৬৫০৭২ ৬৮৫২৪ ৭৩২৭৮ ৭৯৩২৪ ৮৩০৬৯ ৮৭৯০১ ৯৪৫৮৫ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার্ষ্রম (ব্যাংক) ৫৪৯৯৬ ৫৭৮৭৪ ৬২১৬২ ৬৭৫২৩ ৭০৮৫৭ ৭৫০৮০ ৮১০৬৩ 
খ) বীমা ৬৩৪৩ ৬৪৭৪ ৬৬৭০ ৬৯৭৩ ৭১২৪ ৭৩৫৩ ৭৬৪৪ 
গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম ৩৭৩৩ ৪১৭৬ 88৪৬ ৪৮২৮ ৫০৮৮ ৫৪৬৮ ৫৮৭৮ 
১২। রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম ১৯২৫০৯ ১৯৮৯২১ ২০৫৮৪১ ২১৩২৬৮ ২২১১০৯ ২২৮৬৬৮ ২৩৭০৩৩ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ৩৯০৬ ৪০৬১ ৪২২৭ ৪৪০৩ ৪৫৫২ 8৭৮৪ ৪৯৮৭ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্যক্রম ১৪২৪৪ ১৫১৫৫ ১৬৩২৯ ১৭৬৬৩ ১৮৭৮১ ১৯৯১১ ২১০০৩ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ৬৬৭৩০ ৭৪২২০ ৮০৬৫৬ ৮৫৮৯০ ৯০৬০২ ৯৬০৮১ ৯৯৯৪৫ 
১৬। শিক্ষা ৫৪৪৭৯ ৫৭৭২২ ৬১১২০ ৬৫৪৩৪ ৬৮৯২৪ ৭২৯৩২ ৭৭৪৭৮ 
১৭। মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম ৫৪৬০০ ৬০২৪২ ৬৫৭৮৩ ৭৩৮০৯ ৮১৭০৪ ৯০৩৬৪ ৯৯১১০০ 
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন ৩০০৭ ৩১৫৭ ৩৩২২ ৩৫০৪ ৩৬৯৫ ৩৯০৮ ৪১৪৫ 
১৯। অন্যান্য সেবা কার্যক্রম ১১৩১৭৭ ১১৬৭৩১ ১২০৪৮৯ ১২৪৪২৯ ১২৮২৪২ ১৩২১৯৮ ১৩৬৪১১ 
সর্বমোট স্থির মৌলিক মূল্যে জিভিএ ১৯৮৭৪২৮ ২১১৭৪৭৭ ২২৭৩০০১ ২৪৫৫১৪৯ ২৫৪৭৩৬৩ ২৭২৫৭৬৪ ২৯২৪৭২৮ 
বৃদ্ধির হার - ৬.৫৪ ৭.৩৪ ৮.০১ ৩.৭৬ ৭.০০ ৭.৩০ 
ভত্তুকি ব্যতিরেকে শুন্ ৮৮৩৯৪ ৯৫১৪৭ ১০১৫৭৩ ১০৬৫৮৮ ১০২৭০৩ ১০৮১৮০ ১১৪৫৪৫ 
স্থির বাজার মূল্যে জিডিপি ২০৭৫৮২২ ২২১২৬২৪ ২৩৭৪৫৭৪ ২৫৬১৭৩৭ ২৬৫০০৬৬ ২৮৩৩৯৪৪ | ৩০৩৯২৭৩ 
প্রবৃদ্ধির হার - ৬.৫৯ ৭.৩২ ৭.৮৮ ৩.৪৫ ৬.৯৪ ৭.২৫ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৪.১: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) 
(শতকরা হার) 
খাত/উপখাত ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১।| কৃষি ও বনজ ৫.৪৪ ৬.০৪ ৩.৮৭ ৩.০৯ ৬.৫৫ ৩.৮৯ ২:৪১ 
ক) শস্য ও শাকসজি ৬.১৭ ৭.০০ ৩.৯৯ ২৮৩ ৭.৫৭ ৩.৮৫ ১.৭৫ 
খ) প্রাণি সম্পদ ২.১৫ ১.৯৯ ২.২০ ২.৩৫ ২.৫১ ২.৫৯ ২.৬৮ 
গ) বনজ সম্পদ ৫.৪৬ ৫.৫০ ৫.২৬ ৫.৫৪ ৫.৩৪ ৫.৫৬ ৫.৯৬ 
২ মৎস্য সম্পদ ৫.৭৫ ৯৪১ ৭.০০ ৪.৯৪ ৪.৬০ ৬.৬৯ ৫.৩২ 
৩। খনিজ ও খনন ৫.৯১ ৬.০৫ ৭.৬৭ ১০.৪৬ ৮.১৫ ৩.৬২ ৬.৯৩ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল ৪.৮৭ ৬.৫৯ ৬.৬৩ ৯.৪৯ ৮.৫২ ০.৬৮ ৩.৭৮ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ৮.০৬ ৪.৯৮ ৯.৭৯ ১২.৩৯ ৭.8৪৩ ৯.৩৪ ১২.৫৮ 
৪1 শিল্প (ম্যানুঃ) ১০-৮১ ১০.৫৪ ৭.৩৩ ৬.৬৯ ৬-৬৫ ১০-০১ ৯.৯৬ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ১১.২৪ ১০.৮০ ৭.৩৮ ৬.৫৪ ৬.২৭ ১১.১১ ১০.৭৬ 
খ্‌) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৯.১৪ ৯.৪৮ ৭.১৫ ৭.৩০ ৮.১৭ ৫.৬৭ ৬.৫৮ 
৫| বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ ৭.৫৯ ৫.০১ ৭.৭৭ ৭.২৬ ৯.৯৭ ১৩.৩৬ ১০.৫৮ 
ক) বিদ্যুৎ ৭.৯২ 8.৪৪ ৭.২১ ৭.১৩ ১০.৫০ ১৫.৮২ ১০.৯৭ 
খ) গ্যাস ৬.৬৩ ৮.৪৬ ৮.৫৩ ১০.৩৩ ৮.৭৮ ০.০৭ ৭.8৫ 
গ) পানি ৫.২৩ ৫.৯৭ ১৩.২৯ ৩.২২ ৫.৭৯ ৮.২৩ ১০.৯১ 
৬| নির্মাণ ৮.৬৯ ৬.৭৪ ৫.৯৯ ৬.৫৮ ৭.২১ ৬.৯৫ ৮.৪২ 
৭| পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত ৬.২৯ ৮.৩৭ ৭.২৭ ৫-৮৬ ৫৮৫ ৬.৬৯ ৬.৭০ 
৮। হোটেল ও রেস্তোরী ৫.৩৩ ৫.৫৩ ৫.৬৮ ৫.৮৬ ৬.০১ ৬.২০ ৬.৩৯ 
৯| পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ৮.৩৯ ৯.৪২ ৮.২৬ ৮.০৫ ৭.৫৫ ৮:৪৪ ৯.১৫ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৩.৯৫ ৬.৪১ ৫.৫৬ ৬.৫৯ ৭.৩১ ৭.১৮ ৬.৮৩ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ২.৫৯ ৩.২৬ ৩.১৫ ৩.১১ ৩.১৯ ২.৯২ ৩.১০ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ৯.৬৮ -৩.৮৬ ২.২০ ১৪.৪১ ১৮.১৯ ১৫.২৩ ৫.৭৬ 
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ ১৫.১২ ৬.৪১ ১১.৩১ ৭.৭৯ ১০.৩৩ ১১.৯৭ ১৭.৬০ 
ও) ডাক ও তার যোগাযোগ ৪৫.৭২ ৩৩.৪৮ ২২.৭১ ১৫.৮৮ ৯.০২ ১৩.৭৭ ১৬.৯২ 
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ২৭.৮০ ৬.৪৯ ৩.৯২ -০.০৩ ৬.২৫ ১০.৪৪ ১৪.৭৬ 
ক) ব্যাংক ২৯.৩৭ ৪.৭8 ২.২৩ -৩.৯০ ৩.১৫ ১২.৯৮ ১৭.৬১ 
খ) বীমা ২৫.২২ ১৮৭৮ ১১.৮৭ ১৬.৮০ ১৯.০৮ ৩.৬৯ ৪.৪১ 
গ) অন্যান্য ৭.৬১ ১৪.১৭ ১৬.২০ ২৪.১৮ ১৭.৭১ -২.৫৪ ২.৩৩ 
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ৩.৭৭ ৩.৮২ ৩.৭৯ ৩.৮৩ ৩.৮৫ ৩.৮৮ ৩.৯২ 
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ১০.৮৬ ৮৫৫ ৬.৫১ ৭.১১ ৮২৩ ৮.৮৪ ৭.৫৩ 
১৩| শিক্ষা ৯.৪১ ৮.৭৬ ৭.১৪ ৫.৮৯ ৫.১৮ ৫.৬৩ ৭.৭৫ 
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ৫.১০ ৪.৯৬ ৫.৮৬ ৩.০৪ ৬.৮৩ ৬.৩৪ ৩.৮১ 
১৫| কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ২.০৪ ৩.১৮ ৩.১৯ ৩.২০ ৩.২১ ৩.২৩ ৩.২৫ 
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬৭ ৭.০৬ ৬.০১ ৫.০৫ ৫৫৭ ৬.৪৬ ৬৫২ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৪.২: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার 


(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) 

(শতকরা হার) 

খাত/উপখাত ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
১। কৃষি ও বনজ ১৪৭ ৩-৮১ ২.৪৫ ১.৭৯ ১.৯৬ ৩.৪৭ ৩.১৫ ৪.১০ 
ক) শস্য ও শাকসজি ০.৫৯ ৩.৭৮ ১৮৩ ০.৮৮ ০.৯৬ ৩.০৬ ১.৯৬ ৩.৪৭ 
খ) প্রাণি সম্পদ ২.৭৪ ২.৮৩ ৩.০৮ ৩.১৯ ৩.৩১ ৩.৪০ ৩.৫৪ ৩.৫৬ 
গ) বনজ সম্পদ ৫.০৪ ৫.০১ ৫.০৮ ৫.১২ ৫.৬০ ৫.৫১ ৮.৩৪ ৭.৩৬ 
২ মৎস্য সম্পদ ৬.১৮ ৬.৩৬ ৬.৩৮ ৬.১১ ৬.২৩ ৬.৩৭ ৬.২১ ৬.০২ 
৩| খনিজ ও খনন ৯.৩৫ ৪.৬৮ ৯.৬০ ১২৮৪ ৮৮৯ ৭.০০ ৫৮৮ ০.৯৭ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ৭.৫৫ ২.৪৭ ৮.৭৩ ১১.৭৭ ০.৩৪ ২.২৫ -০.৭৯ -৩.৪৪ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ১২.৩৪ ৮.২০ ১০.৯০ ১৪.৪২ ২১.১৯ ১২.৬৬ ১৩.০৮ ৫.১৫ 
৪| শিল্প ম্যানুঃ) ১০-৩১ ৮.৭৭ ১০.৩১ ১১.৬৯ ১০.৯৭ ১৩.৪০ ১৪.২০ ১৮০ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ১০.৬৫ ৯.৩২ ১০.৭০ ১২.২৬ ১১.২০ ১৪.২৬ ১৪.৮৪ ১.৩৯ 
খ্) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৮-৮১ ৬.৩৩ ৮.৫৪ ৯.০৬ ৯.৮২ ৯.২৫ ১০.৯৫ ৩.৯৬ 
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ ৮৯৯ 8.৫৪ ৬.২২ ১৩-৩৩ ৮:৪৬ ৯.১৯ ৯.৫৮ ১.৬৯ 
ক) বিদ্যুৎ ৯.৬৯ 8.৪৫ ৬.০৯ ১৪.২০ ৯.২২ ১০.১৯ ১০.৩৩ ১.৯১ 
খ) গ্যাস ৫.৯১ ১.৬৯ ৫.১৬ ৯.৯১ ০.২৮ ২.২০ ০.৫৭ -৩.৩৭ 
গ) পানি 8.৭৫ ১০.৯৩ ৯.৬২ ৭.8০ ১১.০৯ ৫.৬৬ ১১.৫৭ ৫.০০ 
৬| নির্মাণ ৮.০৪ ৮.০৮ ৮.৬০ ৮.৫৬ ৮৭৭ ৯.৯২ ১০.২৫ ৮.৬৬ 
৭| পাইকারি, খুচরা বাণিজ্য ও মেরামত ৬.১৮ ৬.৭৩ ৬.৩৫ ৬.৫০ ৭.৩৭ ৭.৪৫ ৮১৪ ৪.০৩ 
৮| হোটেল ও রেস্তোরী ৬.৪৯ ৬.৭০ ৬.৮৩ ৬.৯৮ ৭.১৩ ৭.২৮ ৭.৫৭ ১.৭৫ 
৯| পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ৬.২৭ ৬.০৫ ৫.৯৬ ৬.০৮ ৬.৭৬ ৬.৫৮ ৭.১৯ ৩.৬৭ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৫.৯১ ৫.৫৬ ৬.১৮ ৬.২৮ ৭.০৬ ৬.৭২ ৭.০৬ ২.৪৭ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ৩.২১ ৩.১৫ ৩.৬২ ৩.২০ ৪.১০ ৩.৫০ ৩.৬৩ ১.৪৭ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ -১.৬৪ ০.৬১ ৮.৭১ ১.৪৮ ২.৭৯ ২৭৪ ৬.৩৭ ১.৪৫ 
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ ৩.৩৬ ২.৫৯ ৫.৩৭ ৫.১৯ ৬.৪০ ৯.৫৮ ৮.৯৪ ২.১৭ 
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ ৯.৬৭ ৯.৫৬ ৬.১১ ৬.৮১ ৬.৯৮ ৬.৫৩ ৮.১২ ৭.৯৯ 
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ৯.১১ ৭.২৭ ৭.৭৮ ৭.৭৪ ৯১২ ৭.৯০ ৭.৩৮ ৩.০৯ 
ক) ব্যাংক ১০.৮৭ ৮.৩৩ ৮.৪৯ ৮৮৫ ৯.৯৫ ৮.৫১ ৭.৩৮ ২.৬৫ 
খ) বীমা ০.৬১ ১.৫৫ ৩.৯৫ ০.৫৪ ২.০৫ ১.৬৩ ৪.৯৬ ৩.৭৬ 
গ) অন্যান্য ৩.১৪ ৩.৬৩ ৪.৬৮ 8.৫৪ ৯.০৬ ৯.০৫ ১১.৫৫ ৯.২০ 
১১। রিয়েল এন্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা 8.০৪ ৪.২৫ 8.৪০ 8.৪৭ ৪.৮০ ৪.৯৮ ৫.২৩ ৪.৮৩ 
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ৬.৫৩ ৬.৮৯ ৯.৮২ ১১.৪৩ ৯.১৫ ৮৪৭ ৬.৪০ ৫.8৪ 
১৩। শিক্ষা ৬.৩০ ৭.২৬ ৮.০১ ১১৭১ ১১.৩৫ ৭.০১ ৭.৬৬ ৫.০৬ 
১৪| স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ৪.৭৬ ৫.০৬ ৫.১৮ ৭.৫৪ ৭.৬৩ ৭.০২ ১১.৭৯ ৯.৯৭ 
১৫| কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ৩.২৫ ৩.২৭ ৩.২৮ ৩.৩০ ৩.৬২ ৩.৬৫ ৩.৭২ ৩.০১ 
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.০১ ৬.০৬ ৬.৫৫ ৭.১১ ৭.২৮ ৭.৮৬ ৮.১৫ ৩.৫১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৪.৩: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার 
(ভিত্তি বছরঃ ২০১৫-১৬) 
(শতকরা হার) 
খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
ক.কৃষি - ৩.২০ ৩.৫৪ ৩.২৬ ৩.৪২ ৩.১৭ ২.২০ 
১। কৃষি ,বনজ এবং মৎস্য সম্পদ - ৩.২০ ৩.৫৪ ৩.২৬ ৩.৪২ ৩.১৭ ২:২০ 
ক) শস্য ও উদ্যান ্ ২২২ ২.৭৫ ২.০৭ ২.৫০ ২.২৯ ১.০৬ 
খ) প্রাণি সম্পদ - ২.৭ ২.৯০ ৩.০১ ৩.১৯ ২.৯৪ ৩.১০ 
গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ্ ৫.০০ ৫.০৮ ৫.১৩ ৫.৩৪ ৪.৯৮ ৫.০৮ 
ঘ) মৎস্য সম্পদ ্ 8৪.৭৩ ৪.৯৩ ৪.৯৯ 8.৪০ ৪.১১ ২.০৮ 
খ.শিল্প - ৮.২৭ ১০.২০ ১১.৬৩ ৩.৬১ ১০.২৯ ১০.৪৪ 
২1 খনিজ ও খনন - ১৭.২৯ ৯.৫৫ ১১.৩১ ৩.১৬ ৬.৪৯ -১.৯৪ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ৪ -০.৩৪ ০.০৪ -০.৫৭ -8.৪৭ ০.৩২ -৪.৬৯ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা - ২৬.৬৭ ১৩.৫৩ ১৫.৬৯ ৫.৫৮ ৮২৬ -১.৯১ 
৩। শিল্প (ম্যানুঃ) - ৭.০৯ ১০.৪৫ ১২.৩৩ ১৬৮ ১১.৫৯ ১২.৩১ 
ক) বৃহৎ শিল্প নর ৪.৬৩ ১১.০৮ ১২.৭৯ ০.৪১ ১০.৬১ ১২.৮৭ 
খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ্ ১০.০৬ ১১.১০ ১০.৬১ ২.৬৯ ১৩.৮৯ ১১.৭১ 
গ) কুটির শিল্প ্ ৯.২৯ ৭.8৫ ১৪.১৭ ৩.৬৭ ১০.২৭ ১১.৭৫ 
81 বিদ্যুৎ গ্যাস, বাষ্প এবং শিতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা - ৭.০৭ ৮.২৭ ৮২৪ ০.৬৭ ৯.৫৪ ৫.৯৬ 
ক) বিদ্যুৎ - ৮.৭৮ ১০.০৯ ১০.২২ ১৮৭ ১১.৬৫ ৭.২৪ 
খ) গ্যাস - ২.০৬ ২.৬০ ১.৬২ -৩.৬৮ ১.৪৫ ০.৫২ 
৫| পানি সরবরাহ;পয়নিষ্কাশন,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার কার্যন্রম - ৩.৬৩ ২.৯৬ ৬.৩১ ২.১৮ ৬.৬৫ ৭.৪৩ 
৬| নির্মাণ টি ৯.৭৬ ১০.০৬ ১০.৪৭ ৯.১৩ ৮.০৮ ৮.৯৪ 
গ.সেবা - ৬.৩৭ ৬.৫৫ ৬.৮৮ ৩.৯৩ ৫.৭৩ ৬.৩১ 
৭। পাইকারি ও খুচরা ব্যবসাঃযানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত ৮.২২ ৮.৭৪ ৮.৮৫ ৩.২১ ৭.৬৪ ৮.৭২ 
৮| পরিবহণ এবং সংরক্ষণ - ৬.১৩ ৬.৭৪ ৭.০১ ১.৭৩ 8.০৪ ৫.৭০ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ - ৬.৫৩ ৭.০৮ ৭.৪২ ১.৭৪ ৪.৬৮ ৫.৯৯ 
খ) পানি পথ পরিবহণ নু ১.০৭ ১.৫৫ ১.৪৫ ০.৭৫ ১৮০ ১.৪১ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ১২.৬১ ৯.৭৮ ৭.০৮ ১.২৯ -২.০০ ২.৮৬ 
ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ই ৬.৩৫ ৯.১০ ৮.৭৬ ৩.৪২ -৪.৯৯ ৮.১১ 
ও) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ৩.২৩ ৫.৪৪ ৪.৪৮ ২.০৭ ৩.৩৪ ১.৬৬ 
৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ্ ৫.৩৯ ৫.৫২ ৫.৬৪ ১.৬৯ ৪.৫৩ ৫.৫৯ 
১০। তথ্য ও যোগাযোগ ্ ৮.৩৫ ৬.৭৭ ৭.৩৬ ৬.৫৭ ৭.১১ ৬.১৫ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম - ৫.৩০ ৬.৯৪ ৮২৫ ৪.৭২ ৫৮২ ৭.৬০ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার্যক্রম (ব্যাংক) - ৫.২৩ ৭.৪১ ৮.৬২ ৪.৯৪ ৫.৯৬ ৭.৯৭ 
খ) বীমা রর ২.০৭ ৩.০৪ 8.৫৪ ২.১৬ ৩.২২ ৩.৯৫ 
গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম - ১১৮৬ ৬.৪৬ ৮.৫৯ ৫.৩৮ ৭.8৮ ৭.৪৯ 
১২। রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম ৩.৩৩ ৩.৪৮ ৩.৬১ ৩.৬৮ ৩.৪২ ৩.৬৬ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম - ৩.৯৭ ৪.০৮ ৪.১৭ ৩.৩৮ ৫.০৯ ৪.২৫ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্যক্রম - ৬.৪০ ৭.৭8 ৮১৭ ৬.৩৩ ৬.০২ ৫.৪৮ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা - ১১২৩ ৮.৬৭ ৬.৪৯ ৫.৪৯ ৬.০৫ ৪.০২ 
১৬। শিক্ষা - ৫.৯৫ ৫.৮৯ ৭.০৬ ৫.৩৩ ৫.৮১ ৬.২৩ 
১৭। মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম - ১০.৩৩ ৯.২০ ১২.২০ ১০.৭০ ১০.৬০ ৯.৭৮ 
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন - ৪.৯৮ ৫.২৪ ৫.৪৮ ৫.৪৩ ৫.৭৬ ৬.০৭ 
১৯। অন্যান্য সেবা কার্যক্রম ্ ৩.১৪ ৩.২২ ৩.২৭ ৩.০৬ ৩.০৮ ৩.১৯ 
সর্বমোট স্থির মৌলিক মূল্যে জিভিএ - ৬.৫৪ ৭.৩৪ ৮.০১ ৩.৭৬ ৭.০০ ৭.৩০ 
ভর্তুকি ব্যতিরেকে শুক্ক নর ৭.৬৪ ৬.৭৫ ৪.৯৪ -৩.৬৫ ৫.৩৩ ৫.৮৮ 
স্থির বাজার মূল্যে জিডিপি - ৬.৫৯ ৭.৩২ ৭.৮৮ ৩.৪৫ ৬.৯৪ ৭.২৫ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।* সাময়িক। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ২৫৯ 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫.১: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি অবদান 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) 
(শতকরা হার) 
খাত/উপখাত ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১।| কৃষি ও বনজ ১৫.৩৩ ১৫.১৭ ১৪.৮৯ ১৪.৫৮ ১৪.৬৫ ১৪.২৭ ১৩.৭০ 
ক) শস্য ও শাকসজি ১১.১০ ১১.০৮ ১০.৮৮ ১০.৬৩ ১০.৭৯ ১০.৫০ ১০.০১ 
খ) প্রাণি সম্পদ ২.৩৮ ২.২৭ ২.১৯ ২.১৩ ২.০৬ ১.৯৮ ১.৯০ 
গ) বনজ সম্পদ ১৮৬ ১৮৩ ১.৮২ ১.৮২ ১.৮১ ১.৭৯ ১.৭৮ 
২। মৎস্য সম্পদ ৩.৬৭ ৩.৭৫ ৩.৭৯ ৩.৭৮ ৩.৭৩ ৩.৭৩ ৩.৬৮ 
৩। খনিজ ও খনন ১৫৩ ১.৫২ ১.৫৪ ১.৬২ ১৬৫ ১.৬০ ১.৬১ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল ১.০২ ১.০২ ১.০২ ১.০৭ ১.০৯ ১.০৩ ১.০০ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ০.৫১ ০.৫০ ০.৫২ ০.৫৫ ০.৫৬ ০.৫৭ ০.৬১ 
8 শিল্প (ম্যানুঃ) ১৬.১৩ ১৬.৬৪ ১৬.৮৭ ১৭.১০ ১৭.২০ ১৭.৭৫ ১৮২৮ 
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ১২.৯২ ১৩.৩৬ ১৩.৫৫ ১৩.৭১ ১৩.৭৪ ১৪.৩২ ১৪.৮৬ 
খ্‌) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৩.২২ ৩.২৯ ৩.৩৩ ৩.৩৯ ৩.৪৬ ৩.৪৩ ৩.৪২ 
৫| বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ ১২১ ১.১৯ ১.২১ ১২৩ ১২৮ ১.৩৬ ১৪১ 
ক) বিদ্যুৎ ০.৯৯ ০.৯৭ ০.৯৮ ১.০০ ১.০৪ ১.১৩ ১.১৭ 
খ) গ্যাস ০.১৪ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৬ ০.১৬ ০.১৫ ০.১৫ 
গ) পানি ০.০৮ ০.০৮ ০.০৮ ০.০৮ ০.০৮ ০.০৮ ০.০৯ 
৬| নির্মাণ ৬.৫২ ৬.৪৯ ৬.৫০ ৬.৫৮ ৬.৬৫ ৬.৬৭ ৬.৭৮ 
৭| পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য ১৩.৬৩ ১৩.৭৮ ১৩.৯৬ ১৪.০৪ ১৪.০২ ১৪.০২ ১৪.০২ 
৮| হোটেল ও রেস্তোরী ০.৭৬ ০.৭৫ ০.৭৪ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৪ 
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ১০.১৬ ১০.৩৭ ১০.৬১ ১০৮৯ ১১.০৫ ১১২৩ ১১.৪৯ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৭.১৭ ৭.১২ ৭.১০ ৭.১৯ ৭.২৮ ৭.৩১ ৭.৩২ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ১.০৩ ০.৯৯ ০.৯৭ ০.৯৫ ০.৯২ ০.৮৯ ০.৮৬ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ০.১২ ০.১১ ০.১১ ০.১২ ০.১৩ ০.১৪ ০.১৪ 
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ ০.৫৪ ০.৫৩ ০.৫৬ ০.৫৮ ০.৬০ ০.৬৩ ০.৬৯ 
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ ১.৩০ ১.৬১ ১.৮৭ ২.০৬ ২.১২ ২.৬ ২.৪৮ 
১০| আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ৩.১১ ৩.০৯ ৩.০৩ ২.৮৮ ২৮৮ ২.৯৯ ৩.২১ 
ক) ব্যাংক ২.৬৭ ২.৬১ ২.৫২ ২.৩০ ২.২৪ ২.৩৭ ২.৬২ 
খ) বীমা ০.২৯ ০.৩৩ ০.৩৪ ০.৩৮ ০.৪৩ ০.৪২ ০.৪১ 
গ) অন্যান্য ০.১৪ ০.১৫ ০.১৬ ০.১৯ ০.২১ ০.২০ ০.১৯ 
১১। রিয়েল এন্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ৮.২৯ ৮.০৩ ৭৮৭ ৭.৭৭ ৭.৬১ ৭.৪১ ৭.২২ 
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ৩.০৮ ৩.১২ ৩.১৪ ৩.১৯ ৩.২৬ ৩.৩৩ ৩.৩৫ 
১৩| শিক্ষা ২.১৮ ২২১ ২.২৪ ২২৫ ২২৩ ২.২১ ২.২৩ 
১৪| স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ২.০৩ ১.৯৯ ১.৯৯ ১.৯৫ ১৯৬ ১.৯৫ ১.৯০ 
১৫|। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ১২.৩৭ ১১.৯১ ১১.৬১ ১১.৩৮ ১১.০৮ ১০.৭২ ১০.৩৮ 
মোট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫.২: স্থির মুল্যে দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি অবদান 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) 
(শতকরা হার) 

খাত/উপখাত ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 
১। কৃষি ও বনজ ১৩.০৯ ১২৮১ ১২.৩২ ১১.৭০ ১১১২ ১০.৬৭ ১০.১৫ ১০.১৭ 

ক) শস্য ও শাকসজি ৯.৪৯ ৯.২৮ ৮.৮৭ ৮.৩৫ ৭.৮৬ ৭.৫১ ৭.০৬ ৭.০৩ 

খ) প্রাণি সম্পদ ১.৮৪ ১.৭৮ ১.৭৩ ১.৬৬ ১.৬০ ১.৫৩ ১.৪৭ ১.৪৬ 

গ) বনজ সম্পদ ১.৭৬ ১.৭৪ ১.৭২ ১.৬৯ ১.৬৬ ১.৬২ ১.৬২ ১.৬৮ 
২। মৎস্য সম্পদ ৩.৬৮ ৩.৬৯ ৩.৬৯ ৩.৬৫ ৩.৬১ ৩.৫৬ ৩.৪৯ ৩.৫৬ 
৩। খনিজ ও খনন ১.৬৫ ১.৬৩ ১.৬৮ ১.৭৭ ১৮০ ১৭৮ ১৭৪ ১.৬৯ 
রা গরিচিক বাদ সনিসাহিও ১.০১ ০.৯৮ ১.০০ ১.০৪ ০.৯৮ ০.৯২ ০.৮৫ ০.৭৯ 

খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন ০.৬৪ ০.৬৫ ০.৬৮ ০.৭৩ ০.৮২ ০.৮৬ ০.৮৯ ০.৯০ 
৪ শিল্প ম্যোনুঃ) ১৯.০০ ১৯.৪৭ ২০.১৬ ২১.০১ ২১.৭৪ ২২৮৫ ২৪.০৮ ২৩.৫৯ 

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ১৫.৪৯ ১৫.৯৫ ১৬.৫৮ ১৭.৩৭ ১৮.০১ ১৯.০৭ ২০.২১ ১৯.৭২ 

খ্‌) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ৩.৫১ ৩.৫১ ৩.৫৮ ৩.৬৪ ৩.৭৩ ৩.৭৮ ৩.৮৭ ৩.৮৭ 
৫| বিদ্যুৎ গ্যাস, ও পানি সম্পদ ১.৪৫ ১.৪২ ১.৪২ ১.৫০ ১.৫২ ১.৫৪ ১৫৫ ১.৫২ 

ক) বিদ্যুৎ ১.২১ ১.১৯ ১.১৯ ১.২৬ ১.২৯ ১.৩২ ১.৩৪ ১.৩১ 

খ) গ্যাস ০.১৫ ০.১৫ ০.১৪ ০.১৫ ০.১৪ ০.১৩ ০.১২ ০.১১ 

গ) পানি ০.০৮ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.১০ 
৬| নির্মাণ ৬.৯০ ৭.০৩ ৭.১৬ ৭.২৬ ৭.৩৬ ৭.৫০ ৭.৬৩ ৭.৯৮ 
৭| পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য ১৪.০৩ ১৪.১০ ১৪.০৮ ১৩.৯৯ ১৪.০১ ১৩.৯৫ ১৩.৯২ ১৩.৯৪ 
৮| হোটেল ও রেস্তোরী ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৪ ০.৭২ 
৯| পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ১১.৫০ ১১.৪৯ ১১.৪৩ ১১.৩১ ১১.২৬ ১১.১৩ ১১.০১ ১০.৯৮ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৭.৩১ ৭.২৭ ৭.২৪ ৭.১৮ ৭.১৪ ৭.০৯ ৭.০০ ৬.৯১ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ০.৮৪ ০.৮১ ০.৭৯ ০.৭৬ ০.৭৪ ০.৭১ ০.৬৮ ০.৬৬ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ০.১৩ ০.১২ ০.১২ ০.১২ ০.১১ ০.১১ ০.১০ ০.১০ 
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ ০.৬৭ ০.৬৫ ০.৬৪ ০.৬৩ ০.৬৩ ০.৬৪ ০.৬৪ ০.৬৩ 
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ ২.৫৬ ২.৬৪ ২.৬৩ ২.৬২ ২.৬১ ২.৫৮ ২.৫৮ ২.৬৮ 
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা ৩.৩০ ৩.৩৪ ৩.৩৮ ৩.৩৯ ৩.৪৫ ৩.৪৫ ৩.৪২ ৩.৪০ 
ক)ব্যাংক ২.৭৩ ২.৭৯ ২.৮৪ ২৮৮ ২.৯৬ ২.৯৭ ২.৯৫ ২.৯১ 
খ) বীমা ০.৩৯ ০.৩৭ ০.৩৬ ০.৩৪ ০.৩২ ০.৩০ ০.২৯ ০.২৯ 
গ) অন্যান্য ০.১৮ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৭ ০.১৭ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৯ 
১১। রিয়েল এন্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ৭.০৭ ৬.৯৫ ৬.৮১ ৬.৬৪ ৬.৪৯ ৬.৩১ ৬.১৩ ৬.১৮ 
১২ লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ৩.৩৬ ৩.৩৯ ৩.৪৯ ৩.৬৩ ৩.৭০ ৩.৭১ ৩.৬৫ ৩.৭০ 
১৩। শিক্ষা ২২৪ ২২৬ ২২৯ ২.৩৯ ২৪৮ ২.৪৬ ২৪৪ ২৪৭ 
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ১৮৮ ১৮৬ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৩ ১৮৯ ২.০০ 
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত 
লে ১০.০৯ ৯.৮২ ৯.৫২ ৯.১৮ ৮৮৭ ৮.৫২ ৮১৫ ৮.০৮ 
মোট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০,০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৫.৩: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি অবদান 


(ভিত্তি বছরঃ ২০১৫-১৬) 
(শতকরা হার) 
খাত/উপখাত ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
ক.কৃষি ১৪.০৬ ১৩.৬২ ১৩.১৪ ১২.৫৬ ১২.৫২ ১২.০৭ ১১.৫০ 
১।| কৃষি,বনজ এবং মৎস্য সম্পদ ১৪.০৬ ১৩.৬২ ১৩.১৪ ১২.৫৬ ১২.৫২ ১২.০৭ ১১.৫০ 
ক) শস্য ও উদ্যান ৬.৯৬ ৬.৬৮ ৬.৩৯ ৬.০৪ ৫.৯৬ ৫.৭০ ৫.৩৭ 
খ) প্রাণি সম্পদ ২.৩৫ ২.২৬ ২.১৭ ২.০৭ ২.০৬ ১.৯৮ ১.৯০ 
গ) বনজ সম্পদ এবং সহায়ক সেবা ১.৮৭ ১.৮৪ ১.৮১ ১.৭৬ ১.৭৮ ১.৭৫ ১.৭১ 
ঘ) মৎস্য সম্পদ ২.৮৯ ২.৮৪ ২.৭৭ ২.৭০ ২.৭১ ২.৬৪ ২.৫১ 
খ.শিল্প ৩২.৪৫ ৩২.৯৮ ৩৩.৮৫ ৩৪.৯৯ ৩৪.৯৪ ৩৬.০১ ৩৭.০৭ 
২1 খনিজ ও খনন ১.৬৬ ১৮৩ ১৮৭ ১৯৩ ১৯১ ১৯১ ১.৭৪ 
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল ০.৫৮ ০.৫৪ ০.৫০ ০.৪৬ ০.৪৩ ০.8০ ০.৩৬ 
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা ১.০৯ ১.২৯ ১.৩৬ ১.৪৬ ১.৪৯ ১.৫১ ১৩৯ 
৩। শিল্প (ম্যানুঃ) ২১.২৫ ২১.৩৬ ২১.৯৮ ২২.৮৬ ২২৪০ ২৩.৩৬ ২৪.৪৫ 
ক) বৃহৎ শিল্প ১১.১৩ ১০.৯৩ ১১.৩১ ১১.৮১ ১১.৪৩ ১১.৮১ ১২.৪৩ 
খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ৬.৫০ ৬.৭১ ৬.৯৫ ৭.১১ ৭.০8 ৭.৪৯ ৭.৮০ 
গ) কুটির শিল্প ৩.৬৩ ৩.৭২ ৩.৭৩ ৩.৯৪ ৩.৯৪ ৪.০৬ ৪.২২ 
81 বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাম্প এবং শিতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ১২৪ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২২ ১২৫ ১২৩ 
ক) বিদ্যুৎ ০.৯২ ০.৯৪ ০.৯৬ ০.৯৮ ০.৯৭ ১.০১ ১.০১ 
খ) গ্যাস ০,৩১ ০.৩০ ০.২৯ ০.২৭ ০.২৫ ০.২৪ ০.২২ 
৫| পানি সরবরাহ;পয়নিষ্কাশন,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার কার্যক্রম ০.১১ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১০ 
৬| নির্মাণ ৮.১৯ ৮.৪৪ ৮.৬৫ ৮.৮৫ ৯.৩১ ৯.৪০ ৯.৫৫ 
গ.সেবা ৫৩.৪৯ ৫৩.৪০ ৫৩.০১ ৫২.৪৫ ৫২.৫৪ ৫১.৯২ ৫১.৪৪ 
৭| পাইকারি ও খুচরা ব্যবসাঃযানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত ১৪.৫২ ১৪.৭৫ ১৪.৯৪ ১৫.০৫ ১৪.৯৭ ১৫.০৬ ১৫.২৬ 
৮| পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ৭.৯৫ ৭.৯২ ৭.৮৮ ৭.৮০ ৭.৬৫ ৭.88 ৭.৩৩ 
ক) স্থল পথ পরিবহণ ৬.৮৯ ৬.৮৯ ৬.৮৭ ৬.৮৪ ৬.৭০ ৬.৫৬ ৬.৪৮ 
খ) পানি পথ পরিবহণ ০.৬৫ ০.৬২ ০.৫৮ ০.৫৫ ০.৫৩ ০.৫১ ০.৪৮ 
গ) আকাশ পথ পরিবহণ ০.০৮ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৮ 
ঘ) সংরক্ষণ এবং সহায়ক সেবা ০.২৮ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৫ ০.২৫ 
ও) ডাক ও কুরিয়ার যোগাযোগ ০.০৫ ০.০৫ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ 
৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ১.২০ ১.১৯ ১১৭ ১.১৪ ১১২ ১.০৯ ১.০৮ 
১০। তথ্য ও যোগাযোগ ১.২৫ ১.২৭ ১.২৬ ১.২৬ ১.২৯ ১.২৯ ১.২৮ 
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম ৩.২৭ ৩.২৪ ৩.২২ ৩.২৩ ৩.২৬ ৩.২২ ৩.২৩ 
ক) আর্থিক মধ্যস্থতা কার্যক্রম (ব্যাংক) ২৭৭ ২.৩ ২.৩ ২.৭৫ ২.৮ ২.৭৫ ২.৭ 
খ) বীমা ০.৩২ ০.৩১ ০.২৯ ০.২৮ ০.২৮ ০.২৭ ০.২৬ 
গ) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক কার্যক্রম ০.১৯ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.২০ 
১২। রিয়েল এন্টেট কার্যক্রম ৯.৬৯ ৯.৩৯ ৯.০৬ ৮.৬৯ ৮.৬৮ ৮.৩৯ ৮.১০ 
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ০.২০ ০.১৯ ০.১৯ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৮ ০.১৭ 
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্যন্রম ০.৭২ ০.৭২ ০.৭২ ০.৭২ ০.৭৪ ০,৭৩ ০.৭২ 
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ৩.৩৬ ৩.৫১ ৩.৫৫ ৩.৫০ ৩.৫৬ ৩.৫২ ৩.৪২ 
১৬। শিক্ষা ২.৪ ২.৩ ২.৬৯ ২.৬৭ ২.১ ২.৬৮ ২.৬৫ 
১৭। মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম ২.৭৫ ২.৮৪ ২৮৯ ৩.০১ ৩.২১ ৩.৩২ ৩.৩৯ 
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন ০.১৫ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৪ ০.১৫ ০.১৪ ০.১৪ 
১৯। অন্যান্য সেবা কার্যক্রম ৫.৬৯ ৫.৫১ ৫.৩০ ৫.০৭ ৫.০৩ ৪.৮৫ ৪.৬৬ 
সর্বমোট স্থির বাজার মূল্যে জিডিপি ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০,০০ ১০০.০০ ১০০,০০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৬.১: জাতীয় (৪(107)91) ভোক্তা মুল্যসুচক ও মূল্যস্ফীতি 

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ ১০০) 

রা ভোক্তা মূল্যসূচক মূল্যক্ষীতি 
সাধারণ খাদ্য খাদ্য বহির্ভূত সাধারণ খাদ্য খাদ্য বহির্ভূত 
২০০০-০১ ১২৬.৭২ ১৩০.৩০ ১২২.২৫ ১.৯৪ ১.৩৮ ৩.০৪ 
২০০১-০২ ১৩০.২৬ ১৩২.৪৩ ১২৭.৮৯ ২.৭৯ ১.৬৩ ৪.৬১ 
২০০২-০৩ ১৩৫.৯৭ ১৩৭.০১ ১৩৫.১৩ ৪.৩৮ ৩.৪৬ ৫.৬৬ 
২০০৩-০৪ ১৪৩.৯০ ১৪৬.৫০ ১৪১.০৩ ৫.৮৩ ৬.৯৩ 8.৩৭ 
২০০৪-০৫ ১৫৩.২৩ ১৫৮.০৮ ১৪৭.১৪ ৬.৪৮ ৭.৯১ ৪.৩৩ 
২০০৫-০৬ ১৬৪.২১ ১৭০.৩৪ ১৫৬.৫৬ ৭.১৭ ৭.৭৬ ৬.৪০ 
২০০৬-০৭ ১৭৬.০৬ ১৮৪.১৮ ১৬৫.৭৯ ৭.২২ ৮.১২ ৫.৯০ 
২০০৭-০৮ ১৯৩.৫৪ ২০৬.৭৯ ১৭৬.২৬ ৯.৯৩ ১২.২৮ ৬.৩২ 
২০০৮-০৯ ২০৬.৪৩ ২২১.৬৪ ১৮৬.৬৭ ৬.৬৬ ৭.১৮ ৫.৯১ 
২০০৯-১০ ২২১.৫৩ ২৪০.৫৫ ১৯৬.৮৪ ৭,.৩১ ৮.৫৩ ৫.৪৫ 
২০১০-১১ ২৪১.০২ ২৬৭.৮৪ ২০৫.০১ ৮.৮০ ১১.৩৪ ৪.১৫ 
২০১১-১২ ২৬৬.৬১ ২৯৫.৮৮ ২৭৭.৮৭ ১০.৬২ ১০.৪৭ ১১.১৫ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
পরিশিষ্ট ৬.২: সমগ্র নগর এলাকার (41 [077)877) ভোক্তা মূল্যসুচক 

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ ১০০) 

অর্থবছর ভোক্তা মূল্যসূচক মূল্যম্ষীতি 
সাধারণ খাদ্য খাদ্য বহির্ভূত সাধারণ খাদ্য খাদ্য বহির্ভূত 
২০০০-০১ ১২৫.৭০ ১৩৩.১৫ ১১৮.৬১ ১.৫২ ১.৮৯ ১.১৩ 
২০০১-০২ ১২৯.৯২ ১৩৫.৯৩ ১২৪.১৯ ৩.৩৬ ২.০৯ ৪.৭০ 
২০০২-০৩ ১৩৪.৪৯ ১৩৮.৭৭ ১৩০.৪০ ৩.৫১ ২.০৯ ৫.০০ 
২০০৩-০৪ ১৪২.৫৪ ১৪৯.৬০ ১৩৫.৮০ ৫.৯৯ ৭.৮০ ৪.১৪ 
২০০৪-০৫ ১৫১.২৯ ১৬১.১৪ ১৪১.৯০ ৬.১৪ ৭.৭১ ৪.৪৯ 
২০০৫-০৬ ১৬১.৩৯ ১৭৪.১৮ ১৪৯.২০ ৬.৬৮ ৮.০৯ ৫.১৪ 
২০০৬-০৭ ১৭২.৭৩ ১৮৯.০৬ ১৫৭.১৭ ৭.০৩ ৮.৫৪ ৫.৩৪ 
২০০৭-০৮ ১৮৯.৬৫ ২১৩.৭৩ ১৬৬.৬৯ ৯.৮০ ১৩.০৫ ৬.০৬ 
২০০৮-০৯ ২০১.৪৯ ২২৯.৬০ ১৭৪.৬৯ ৬.২৪ ৭.৪৩ ৪.৮০ 
২০০৯-১০ ২১৬.৯৮ ২৫২.২১ ১৮৩.৪০ ৭.৬৯ ৯.৮৫ ৪.৯৯ 
২০১০-১১ ২৩২.৮১ ২৭৬.৮২ ১৯০.৮৭ ৭.৩০ ৭.৬ 8.০৭ 
২০১১-১২ ২৬০.০১ ৩১০.৫৮ ২১১.৮২ ১১.৬৮ ১২.২০ ১০.৯৮ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
পরিশিষ্ট ৬.৩: সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (411 [২॥721) ভোক্তা মূল্যসুচক 

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ -১০০) 
অর্থবছর 8886 
২০০১-০২ ১৩০.৪০ ১৩০.৯৯ ১২৯.৪১ ২.৫৬ ১.৪৪ 8.৫৭ 
২০০২-০৩ ১৩৬.৫৮ ১৩৬.২৯ ১৩৭.০৬ 8.৭৪ 8.০৫ ৫.৯১ 
২০০৩-০৪ ১৪৪.৪৬ ১৪৫.২২ ১৪৩.১৮ ৫.৭৭ ৬.৫৫ 8.৪৭ 
২০০৪-০৫ ১৫৪.০৩ ১৫৬.৮২ ১৪৯.২৯ ৬.৬২ ৭.৯৯ ৪.২৭ 
২০০৫-০৬ ১৬৫.৩৭ ১৬৮.৭৭ ১৫৯.৫৯ ৭.৩৬ ৭.৬২ ৬.৯০ 
২০০৬-০৭ ১৭৭.৪২ ১৮২.১৮ ১৬৯.৩৩ ৭.৩০ ৭.৯৬ ৬.১০ 
২০০৭-০৮ ১৯৫.১৪ ২০৩.৯৩ ১৮০.১৯ ৯.৯৯ ১১.৯৪ ৬.৪১ 
২০০৮-০৯ ২০৮.৪৬ ২১৮.৩৮ ১৯১.৫৯ ৬.৮৩ ৭.০৯ ৬.৩৩ 
২০০৯-১০ ২২৩.৩৯ ২৩৫.৭৬ ২০২.৩৬ ৭.১৬ ৭.৯৬ ৫.৬২ 
২০১০-১১ ২৪৪.৩৯ ২৬৪.১৫ ২১০.৮১ ৯.৪০ ১২.০৩ ৪.১৮ 
২০১১-১২ ২৬৯.৩১ ২৮৯.৮২ ২৩৪.৪৭ ১০.২০ ৯.৭৩ ১১.২২ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৭.১: জাতীয় (খ৪(10791) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ -১০০) 
২০০৬-০৭ ১০৯.৩৯ ১১১.৬৩ ১০৬.৫১ ৯.৩৯ ১১.৬৩ ৬.৫১ 
২০০৭-০৮ ১২২.৮৪ ১৩০.৩০ ১১৩.২৭ ১২.৩০ ১৬.৭২ ৬.৩৫ 
২০০৮-০৯ ১৩২.১৭ ১৪০.৬১ ১২৭.৩৬ ৭.৬০ ৭.৯১ ৭.১৪ 
২০০৯-১০ ১৪১.১৮ ১৪৯.৪০ ১৩০.৬৬ ৬.৮২ ৬.৫ ৭.৬৬ 
২০১০-১১ ১৫৬.৫৯ ১৭০.৪৮ ১৩৮৭৭ ১০.৯১ ১৪.১১ ৬.২১ 
২০১১-১২ ১৭০.১৯ ১৮৩.৬৫ ১৫২.৯৪ ৮.৬৯ ৭.৭২ ১০.২১ 
২০১২-১৩ ১৮১.৭৩ ১৯৩.২৪ ১৬৬.৯৭ ৬.৭৮ ৫.২২ ৯.১৭ 
২০১৩-১৪ ১৯৫.০৮ ২০৯.৭৯ ১৭৬.২৩ ৭.৩৫ ৮.৫৬ ৫.৫৫ 
২০১৪-১৫ ২০৭.৫৮ ২২৩.৮০ ১৮৬.৭৯ ৬.৪১ ৬.৬৮ ৫.৯৯ 
২০১৫-১৬ ২১৯.৮৬ ২৩৪.৭৭ ২০০.৬৬ ৫.৯২ ৪.৯০ ৭.৪৩ 
২০১৬-১৭ ২৩১.৮২ ২৪৮.৯০ ২০৯.৯২ ৫.৪৪ ৬.০২ ৪.৬১ 
২০১৭-১৮ ২৪৫.২২ ২৬৬.৬৪ ২১৭.৭৬ ৫.৭৮ ৭.১৩ ৩.৭৪ 
২০১৮-১৯ ২৫৮.৬৫ ২৮১.৩৩ ২২৯.৫৮ ৫.৪৮ ৫.৫১ ৫.৪৩ 
২০১৯-২০ ২৭৩.২৬ ২৯৬.৯৬ ২৪৩ ৫.৬৫ ৫.৫৬ ৫.৮৫ 
২০২০-২১ ২৮৮.৪৪ ৩১৩.৮৬ ২৫৫.৮৫ ৫.৫৬ ৫.৭৩ ৫.২৯ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
পরিশিষ্ট ৭.২: সমগ্র নগর এলাকার (১]] [077)871) ভোক্তা মূল্যসুচক 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ -১০০) 
হি ভোক্তা মূল্যসূচক মূল্যস্ফীতি 
২০০৯-১০ ১৩৮.৪৩ ১৫১.৬৬ ১২৬.৯২ ৮৮৩ ৯.৬১ ৮.০৩ 
২০১০-১১ ১৫১.৩৬ ১৬৯.৬৮ ১৩৫.৪৩ ৯.৩৪ ১১.৮৮ ৬.৭০ 
২০১১-১২ ১৬৪.৫২ ১৮৩.৭১ ১৪৭.৮৪ ৮.৭০ ৮.২৭ ৯.১৬ 
২০১২-১৩ খনন 25 ১৯৫.৯১ ১৬১.৮৮ ৮.০২ ৬.৬৪ ৯.৫০ 
২০১৩-১৪ ১৯১.৭৩ ২১৪.৮৫ ১৭১.৬১ ৭.৮৯ ৯.৬৭ ৬.০১ 
২০১৪-১৫ ২০৪.৭৬ ২৩০.৫৬ ১৮২.৩২ ৬.৮০ 275 ৬২৪ 
২০১৫-১৬ ২১৯.৩১ ২৪৫.৬৬ ১৯৬.৩৯ ৪১ ৬.৫৫ ৭7২ 
২০১৬-১৭ ২৩৩.২৯ ২৬৩.০৯ ২০৭.৩৮ ৬.৩৭ ৭.১০ ৫.৬০ 
২০১৭-১৮ ২৪৭.১৭ ২৮৩.১৯ ২১৫.৮৩ ৫.৯৫ ৭.৬৩ ৪.০৮ 
২০১৮-১৯ ২৬২.১৭ ৩০০.৩০ ২২৯.০০ ৬.০৭ ৬.০৪ ৬.১০ 
২০১৯-২০ ২৭৭.০৬ ৩১৫.৮৩ ২৪৩.৩৪ ৫.৬৮ ৫.১৭ ৬.২৬ 
২০২০-২১ ২৯২.২৭ ৩৩২.০৮ ২৫৭.৬৪ ৫.৪৯ ৫.১৫ ৫.৮৮ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
পরিশিষ্ট ৭.৩: সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (4১11 [২7৪1) ভোক্তা মূল্যসূচক 
(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ 2১০০) 
অর্থবছর ভোক্তা মূল্যসুচক মূল্যস্ফীতি 
২০০৯-১০ ১৪২.৬৭ ১৪৮.৪৭ ১৩৩.৪৬ ৫.৭৯ ৪.৯০ ৭.8০ 
২০১০-১১ ১৫৯.৪১ ১৭০.৮১ ১৪১.২৮ ১১.৭৩ ১৫.০৫ ৫.৮৬ 
২০১১-১২ ১৭৩.২৬ ১৮৩.৬২ ১৫৬.৭৭ ৮.৬৯ ৭.৫০ ১০.৯৬ 
২০১২-১৩ ১৮৩.৯০ ১৯৫.৯১ ১৭০.৭৯ ৬.১৪ ৪.৬৪ ৮.৯৪ 
২০১৩-১৪ ১৯৬.৯০ ২০৭.৭২ ১৭৯.৬৯ ৭.০৭ ৮.১১ ৫.২১ 
২০১৪-১৫ ২০৯.১০ ২২১.০২ ১৯০.১৩ ৬.২০ ৬.৪০ ৫.৮১ 
২০১৫-১৬ ২২০.১০ ২৩০.৩১ ২০৩.৮৬ ৫.২৬ ৪.২০ ৭.২২ 
২০১৬-১৭ ২৩১.০২ ২৪৩.০৮ ২১১.৮৩ ৪.৯৬ ৫.৫৪ ৩.৯১ 
২০১৭-১৮ ২৪৪.১৭ ২৫৯.৮৬ ২১৯.২১ ৫.৬৯ ৬.৯০ ৩.৪৮ 
২০১৮-১৯ ২৫৬.৭৪ ২৭৩.৫৫ ২৩০.০১ ৫.১৫ ৫.২৭ ৪.৯৩ 
২০১৯-২০ ২৭১.২ ২৮৯.০৮ ২৪২.৭৪ ৫.৬৩ ৫.৬৮ ৫.৫৩ 
২০২০-২১ ২৮৬.৩৭ ৩০৬.৪০ ২৫৪.৫১ ৫.৫৯ ৫.৯৯ ৪.৮৫ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৮: ঢাকা নগরীর মধ্যবিস্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্যসুচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪ ৯১০০) 


খাতসমূহ ভার (%) | ৮৩-৮৪ | ৮৪-৮৫ [৮৫৮৬ | ৮৬-৮৭ | ৮৭-৮৮ | ৮৮-৮৯ | ৮৯-৯০ ] ৯০-৯১ | ৯১-৯২ | ৯২৯৩ | ৯৩-৯৪  ৯৪-৯৫ | ৯৫-৯৬ | ৯৬-৯৭ | ৯৭-৯৮ 
সাধারণ ১০০.০০ ] ৩৫৭ | ৩৯৭ | ৪৩৬ | ৪৮১ |] ৫৩৬ | ৫৭৯ |] ৬৩৩ | ৬৮৯ ] ৭২৪ | ৭৩৪ [ ৭৪৭ | ৭৮৬ | ৮১৮ 1] ৮৫০ | ৯০৪ 

খাদ্য ৬৩.০০ |] ৩৫০ [ ৩৮৮ | ৪২৯ | ৪৮৩ | ৫৩৫ | ৫৬৬ | ৬০৬ | ৬৪৮ | ৬৮৪ | ৬৭৬ | ৬৭৯ | ৭৩২ | ৭৭৪ | ৮১২ [ ৮৭১ 

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ৭.০] ৪৬৬ |] ৫০৩ [| ৫৩৯ ৫৪২ | ৫৬২ | ৬২১ ; ৬৭৪ ] ৯৪৫ 1 ১০০৮ | ১০৫৫ | ১০৬১ | ১০১৪ | ১০৩০ | ১০৫৬ | ১০৮২ 
গৃহায়ন ও গৃহস্থালী সামগ্রী | ১২.০ |] ৪১৭ |] 8৫৪ | ৫০৭ | ৫৫১ | ৬৪৮ | ৭২৩ | ৮০৮ | ৮৬৭ [ ৮৯৩ / ৯৪৬ 1 ১০১৯ | ১০৪০ | ১০৪৭ | ১০৬৭ | ১১১০ 
বস্ত্র ও পাদুকা ৬.০ ২২৫ | ২৫৫ | ২৭৪ | ২৯৩ ] ৩১৯ | ৩৪৮ 1] ৩৭৪ | ৩৯৯ | ৪১০ ৪২২ ] ৪৩১ | ৪৩৯ |] ৪৩৯ | 8৭৩ ৪৯৩ 

বিবিধ ১২.০ | ৩৩৫ | ৩৯২ |] ৪১৯ | ৪৬০ ; ৫২৪ |] ৫৯৮ 1 ৭০৭ |] ৭২০ |] ৭৫৬ | ৭৮৮ | ৮০৫ | ৮৬০ | ৮৮৩ | ৮৯৯ [ ৯৭৬ 
সাধারণ - ৯.৭ | ১০.৯ [ ৯.৯ [ ১০.৪ ] ১১.৪ | ৮.০ 1 ৯.৩ 1] ৮৯ 1] ৫১1 ১৪] ১৮] ৫২) ৪১ 1] ৩৯ ৬৪ 

খাদ্য - ১১.৮ 1 ১০৯ [১০.৬ | ১২৬ | ১০৮] ৫.৮] ৭১1 ৬৯ ] ৫৬ 7১২) ০৪] ৭৮] ৭৭18৯] ৩ 

খাদ্য বহির্ভূত - ৬.০ | ১০.৯ ] ৯.১ | ৮৬ 1 ১২০) ১০.৩ 1 ১১৮ | ১২০1 8.৫ 1] ৪৮] ৩৭1 ১৯) ১৫ ২৫] ৪এ 

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের পর ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্য সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪-১০০) বিবিএস প্রকাশ করেনি 


পরিশিষ্ট ৯: কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মূল্যসূচক 


খাতসমূহ ভার (%) | ১৯৯৫-৯৬ 1১৯৯৬-৯৭| ১৯৯৭-৯৮ ] ১৯৯৮-৯৯ ] ১৯৯৯-০০ | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ ; ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ 
কৃষি পণ্য ৬৭.৯ ১৬০৬ ১৬১১ ১৭০১ ১৮৪৮ ১৮৪৭ ১৮০২ ১৮১০ ১৯২২ ১৯৯৪ ২০৬০ ২২০৪ 
খাদ্য ৪১.১ ১৫৬৪ ১৫১৩ ১৬০৪ ১৮২১ ১৮১৩ ১৭২৯ ১৭১৭ ১৭৮৮ ১৯৮০ ২০৫০ ২২৫৬ 
কীচামাল ২৫.৯ ১৬৬৬ ১৭৫৪ ১৮৪২ ১৮৮২ ১৮৯০ ১৯১৬ ১৯৩২ ১৯৬৬ ২০০৬ ২০৬৮ ২১২০ 
জ্বালানি ০.৯ ১৭৯৮ ১৯৪০ ২০৫২ ২১০১ ২১৪৮ ২১৬৪ ২২৩৫ ২২৫৬ ২২৮৯ ২৩২৫ ২৩৬৫ 
শিল্পজাত পণ্য ৩২.১ ১৪৫৯ ১৪৭৮ ১৫৩৭ ১৫৭৩ ১৫২৬ ১৫৬৩ ১৫৬২ ১৬১০ ১৬৬৭ ১৭২৯ ১৯৬৮ 
খাদ্য ৮.০ ১৫৭৪ ১৬৭৩ ১৭৬৯ ১৮৪০ ১৮১৩ ১৭৬৭ ১৭৫১ ১৮০২ ১৯১৩ ১৯৫৪ ২১৫৬ 
কীচামাল ৬.৩ ১১৬৬ ১১৮৬ ১২১২ ১২৫৩ ১২৬৮ ১৩০২ ১৩০৫ ১৩৪৯ ১৩৭৬ ১৩৮০ ১৪৩৫ 
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ৬.২ ১৬১৩ ১৬২৮ ১৭৮১ ১৮৩০ ১৮৪০ ২০৯৭ ২১৬৬ ২৩১৮ ২৪০৯ ২৫৩৯ ৩৩০৮ 
ম্যানুফ্যাকচার ১১৭ ১৪৫৮ ১৪২৬ ১৪২০ ১৪৩০ ১৩০৫ ১২৮৬ ১২৫৩ ১২৪৭ ১২৬৭ ১৩৩৬ ১৪১৫ 
কৃষি ও শিল্প পণ্য ১০০ ১৫৫৯ ১৫৬৮ ১৬৪৮ ১৭৬০ ১৭৫৩ ১৭২৬ ১৭৩০ ১৮২২ ১৮৮৯ ১৯৫৪ ২১২৮ 
বৃদ্ধির শতকরা হার - ৫.৪ ০.৬ ৫.১ ৬.৮ -9,8 -১.৫ ০.২৩ ৫.৩২ ৩.৬৭ ৩.৪৩ ৮৯০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করেনি। 


পরিশিষ্ট ১০: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সুচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪-১০০) 


জা সাধারণ খাদ্য বস্ত্র, পাদুকা বাসস্থান ও গৃহস্থালী 
১৯৯০-৯১ ১৪৩৪ ১৪১৩ ১৩১০ ১৩৯৯ ১৪১৭ | ১২৯০ ১৪৮৪ ১৩৬৪ 1 ১২৩৬ ২০৫৮ ১৮৯৪ ১৮৪৮ 
১৯৯১-৯২ ১৪৯৬ ১৪৭২ ১৩৭৪ ১৪৫৬ ১৪৭৭ | ১৩৫৮ ১৫৪৭ ১৩৮৩ | ১২৫০ ২১১৪ ১৯৭৫ ১৯৪৭ 
১৯৯২-৯৩ ১৫১৫ ১৪৪৬ ১৩৮৫ ১৪৫২ ১৪২২ | ১৩৫৯ ১৫৬৪ ১৪২৩ | ১২৪৭ ২২২০ ১৯৯৮ ১৯৭৯ 
১৯৯৩-৯৪ ১৫৪৯ ১৫০৫ ১৪৬৩ ১৪৮৯ ১৫৮৪ | ১৪৫১ ১৫৮৭ ১৪৭০ | ১২৭১ ২২৫৬ ২০৩১ ২০২০ 
১৯৯৪-৯৫ ১৬৩৫ ১৬৩১ ১৫৬৩ ১৬০৩ ১৬৪৩ ১৫৮৮ ১৬০৫ ১৫২০ | ১২৭৯ ২২৯১ ২০৯৬ ২০২০ 
১৯৯৫-৯৬ ১৭১০ ১৭১৬ ১৫৮৩ ১৭১১ ১৭১৬ | ১৬১৫ ১৬২৬ ১৫৪৯ | ১৩০০ ২৩৭০ ২৩৩৭ ২০৩২ 
১৯৯৬-৯৭ ১৭২৩ ১৭১৯ ১৫৪৭ ১৬৯৪ ১৬৮৫ | ১৫৮৪ ১৬৫৭ ১৫১৭ | ১৩৪৫ ২৪৩৭ ২৫৮৭ ১৯৫৬ 
১৯৯৭-৯৮ ১৮৩২ ১৭৯৪ ১৬১৮ ১৮২১ ১৭৫৮ | ১৬৪৪ ১৭০১ ১৫৮০ ] ১৪৭০ ২৫১৭ ২৭৫৪ ১৯৮২ 
১৯৯৮-৯৯ ১৯৯০ ২০০৫ ১৭৬৮ ২০২৭ ২০০৩ | ১৮৩৫ ১৭২৭ ১৬২১ | ১৫৪২ ২৫৮৭ ৩০৪৯ ২০৪৬ 
১৯৯৯-০০ ২০৩২ ২০৬৫ ১৮২৩ ২০৭৬ ২০৫৯ | ১৮৮৪ ১৭৪৫ ১৬৭৪ | ১৫৮১ ২৬২৪ ৩১৩৪ ২১৪৯ 
২০০০-০১ ২০৪৮ ২০৯২ ১৮৫৬ ২০৮৮ ২০৭৮ ] ১৮৯৬ ১৭৬২ ১৭০৯ ; ১৬১৬ ২৬৫০ ৩১৯৮ ২৩০৩ 
২০০১-০২ ২০৭৭ ২১১৬ ১৮৮১ ২১১৪ ২০৯২ |] ১৯১১ ১৭৮৬ ১৭৩২ | ১৬৩৪ ২৬৮৯ ৩২৭৫ ২৩৭৪ 
২০০২-০৩ ২১১৯ ২১৬০ ১৯২৫ ২১৫৯ ২১২৬ | ১৯৪৪ ১৮০৭ ১৭৫৫ ; ১৬৫৯ ২৭৫৮ ৩৪০৩ ২৪৭৭ 
২০০৩-০৪ ২১৮২ ২২২০ ১৯৮৫ ২২৩৫ ২১৭৯ 1 ১৯৯৩ ১৮২০ ১৭৮৮ | ১৬৮৫ ২৮১০ ৩৫৩৩ ২৬৪১ 
২০০৪-০৫ ২২৮৫ ২২৯৭ ২০৬৫ ২৩৫৯ ২২৫৭ | ২০৬৭ ১৮৪০ ১৮৩৫ | ১৭২৩ ২৮৮৯ ৩৬৬৬ ২৭৫৪ 
২০০৫-০৬ ২৪৩৮ ২৪২৭ ২১৮৭ ২৫৪২ ৩৩৯৯ | ২১৮৮ ১৮৭৯ ১৯০২ | ১৭৭৪ ৩০৬৯ ৩৮৭২ ২৯৯৫ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করেনি 
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00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (0] 5) 


২০২২ 


পরিশিষ্ট ১১.১: প্রধান খাত ভিত্তিক মজুরি হার সুচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০ -১০০) 


নামিক (বি 02217891) মজুরি হার সূচক শিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত (2,981) মজুরি হার সূচক 
শিল্প রা শিল্প 
বছর সাধারণ | কারখানা নির্মাণ কৃষি মৎস্য সাধারণ ব্যয় |] সাধারণ কারখানা নির্মাণ কৃষি মৎস্য 
সূচক 
১৯৯৩-৯৪ ১৭০৯ ১৮২৮ ১৫৯৮ ১৫৯৩ ১৬৯৯ ১৫০৬ ১১৪ ১২১ ১০৬ ১০৬ ১১৩ 
১৯৯৪-৯৫ ১৭৮৬ ১৯৪৭ ১৬১৩ ১৬৫৩ ১৭৭০ ১৬১০ ১১১ ১২১ ১০০ ১০৩ ১১০ 
১৯৯৫-৯৬ ১৯০০ ২০৬৪ ১৭৫৪ ১৭৩৮ ১৮৮২ ১৬৭৪ ১১৪ ১২৩ ১০৫ ১০৪ ১১২ 
১৯৯৬-৯৭ ১৯৯০ ২১৬১ ১৮৪৮ ১৮০৪ ১৯৭৪ ১৬৬৩ ১২০ ১৩০ ১১১ ১০৯ ১১৯ 
১৯৯৭-৯৮ ২১৪১ ২৩৯৫ ১৯৯০ ১৮৭০ ২০৫৩ ১৭৪৮ ১২২ ১৩৭ ১১৪ ১০৭ ১১৭ 
১৯৯৮-৯৯ ২২৫৯ ২৫২২ ২১৬৩ ১৯৫০ ২১৩৮ ১৯২১ ১১৮ ১৩১ ১১৩ ১০২ ১১১ 
১৯৯৯-০০ ২৩৯০ ২৭০১ ২২৮৬ ২০৩৭ ২২২০ ১৯৭৩ ১২১ ১৩৭ ১১৬ ১০৩ ১১৩ 
২০০০-০১ ২৪৮৯ ২৮৩২ ২৩৫৬ ২১৪১ ২২৯২ ১৯৯৯ ১২৫ ১৪২ ১১৮ ১০৭ ১১৫ 
২০০১-০২ ২৬৩৭ ৩০৩৫ ২৪৪৪ ২২৬২ ২৪১১ ২০২৪ ১৩০ ১৫০ ১২১ ১১২ ১১৯ 
২০০২-০৩ ২৯২৬ ৩৫০১ ২৬২৪ ২৪৪৩ ২৫৬৩ ২০৬৮ ১৪১ ১৬৯ ১২৭ ১১৮ ১২৪ 
২০০৩-০৪ ৩১১১ ৩৭৬৫ ২৬৬৯ ২৫৮২ ২৭৭৫ ২১২৯ ১৪৬ ১৭৭ ১২৫ ১২১ ১৩০ 
২০০৪-০৫ ৩২৯৩ ৪০১৫ ২৭৫৮ ২৭১৯ ২৯৫৭ ২২১৬ ১৪৯ ১৮১ ১২৪ ১২৩ ১২৪ 
২০০৫-০৬ ৩৫০৭ ৪২৯৩ ২৮৮৯ ২৯২৬ ৩১৩৩ ২৩৫১ ১৪৯ ১৮৩ ১২৩ ১২৪ ১৩৩ 
২০০৬-০৭ ৩৭৭৯ ৪৬৩৬ ৩১৩৫ ৩১৫৬ ৩৩৩২ - - - - - - 
২০০৭-০৮ ৪২২৭ ৫১৯৭ ৩৫৪৯ ৩৫২৪ ৩৬৬৯ - - - - - - 
২০০৮-০৯ ৫০২৬ ৬১২৮ ৪৩১১ ৪২৭৪ ৪২৩৬ - - - - - - 
২০০৯-১০ ৫৪৪১ ৬৫২০ ৪৬৩৩ ৪৮০৪ 8৭২৭ - - - - - - 
২০১০-১১ ৫৭৮২ ৬৭৭৮ ৪৯৮৩ ৫৩২৬ ৫০৪৩ - - - - - - 
২০১১-১২ ৬৪৬৯ ৭২২১ ৬৫৮৩ ৬১৩৪ ৫১৮৭ ট - রঃ ই রঃ রি 
২০১২-১৩ ৭৪২২ ৭৯৭৮ ৭৬৮৪ ৭88৪৮ ৬০২১ - - - - টি - 
২০১৩-১৪ ৮৮৯৯ ৯৫৫৩ ৯০০৪ ৯২৫৪ ৭১২৯ 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও প্রকৃত মজুরি হার সূচক প্রকাশ করেনি। 
পরিশিষ্ট ১১.২: মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১-১০০) 
নামিক মজুরি হার সূচক প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) 
বছর সাধারণ কৃষি শিল্প সেবা সাধারণ কৃষি শিল্প সেবা 
২০১০-১১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - - - - 
২০১১-১২ ১০৬.২৪ ১০৫.৯৬ ১০৬.৯২ ১০৬.২৩ ৬.২৪ ৫.৯৬ ৬.৯২ ৬.৩ 
২০১২-১৩ ১১২.৬২ ১১২.০৮ ১১৩.৪৩ ১১৩.৬৩ ৬.০১ ৫.৭৮ ৬.০৮ ৬.৯৬ 
২০১৩-১৪ ১১৮.৮২ ১১৮.৪৪ ১১৯.০৭ ১২০.১৬ ৫.৫০ ৫.৬৮ ৪.৯৭ ৫.৭৫ 
২০১৪-১৫ ১২৪.৬৯ ১২৪.৫১ ১২৪.৩৮ ১২৬.১৫ ৪.৯৪ ৫.১২ 8.৪৭ ৪.৯৮ 
২০১৫-১৬ ১৩২.৮১ ১৩২.৪৮ ১৩২.০২ ১৩৬.০৩ ৬.৫২ ৬.৪১ ৬.১৬ ৭.৮৬ 
২০১৬-১৭ ১৪১.৪৬ ১৪১.২২ ১৪০.২৭ ১৪৫.০১ ৬.৫০ ৬.৫৯ ৬২৪ ৬.৬০ 
২০১৭-১৮ ১৫০.৫৯ ১৫০.২৭ ১৪৯.৪৫ ১৫৪.৪৪ ৬.৪৬ ৬.৪১ ৬.৫৫ ৬.৫১ 
২০১৮-১৯ ১৬০.২৩ ১৫৯.৯২ ১৫৮.৭৪ ১৬৪.৭৮ ৬.৪০ ৬.৪২ ৬.২২ ৬.৬৯ 
২০১৯-২০ ১৭০.৩৯ ১৭০.২৮ ১৬৮.২৪ ১৭৫.৩৩ ৬.৩৫ ৬.৪৮ ৫.৯৯ ৬.৪১ 
২০২০-২১ ১৮০.৮৩ ১৮১.১৬ ১৭৭.৫২ ১৮৫.৯৯ ৬.১২ ৬.৩৯ ৫.৫১ ৬.০৭ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
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পরিশিষ্ট ১২.১: কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ 


(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন) 


আউশ আমন বোরো গম ভুট্টা তামাক 
একর | উৎপাদন একর | উৎপাদন | একর | উৎপাদন | একর উৎপাদন একর উৎপাদন একর উৎপাদন 
১৯৮৭-৮৮ ৬৮৯১ ২৯৯৩ ১৩৮১৬ ৭৬৮৯ ৪৮০০ ৪৭৩১ ১৪৭৫ ১০৪৮ - - ১১৭ ৪২ 
১৯৮৮-৮৯ ৬৩৩৩ ২৮৫৬ ১২৬০৬ ৬৮৫৭ ৬০২৬ ৫৮৩১ ১৩৮৪ ১০২২ - - ১১৩ ৩৯ 
১৯৮৯-৯০ ৫৫৯৩ ২৪৮৮ ১৪০৯৫ ৯২০৯ ৬২০৫ ৬১৬৭ ১৪৬৩ ৮৯০ - - ১১১ ৪১ 
১৯৯০-৯১ ৫২১৬ ২৩২৮ ১৪২৭৩ ৯১৬৭ ৬২৯৭ ৬৩৫৭ ১৪৮০ ১০০৪ - - ৯৪ ৩৪ 
১৯৯১-৯২ 8৭৩৫ ২১৯৯ ১৪০৬৭ ৯২৬৯ ৬৫১২ ৬৮০৪ ১৪২০ ১০৬৫ - - ৯১ ৩৪ 
১৯৯২-৯৩ ৪২৮৮ ২০৭৫ ১৪৪৪২ ৯৬৮০ ৬৪২৩ ৬৫৮৭ ১৫৭৪ ১১৭৬ - - ৮৯ ৩৬ 
১৯৯৩-৯৪ ৪০৭৬ ১৮৫০ ১৪০২৯ ৯৪১৯ ৬৩৭৮ ৬৭৭২ ১৫২০ ১১৩১ - - ৯১ ৩৮ 
১৯৯৪-৯৫ ৪১১১ ১৭৯১ ১৩৮২৪ ৮৫০৪ ৬৫৮২ ৬৫৩৮ ১৫৮০ ১২৪৫ - - ৮৯ ৩৮ 
১৯৯৫-৯৬ ৩৮১০ ১৬৭৬ ১৩৯৫৩ ৮৭৯০ ৬৮০৪ ৭২২১ ১৭৩২ ১৩৬৯ - - ৯০ ৩৯ 
১৯৯৬-৯৭ ৩৯৩৫ ১৮৭১ ১৪৩৯৯ ৯৫৫২ ৬৮৭৬ ৭৪৬০ ১৭৪৯ ১৪৫৪ - - ৮৬ ৩৮ 
১৯৯৭-৯৮ ৩৮৬৮ ১৮৭৫ ১৪৩৫৩ ৮৮৫০ ৭১৩৮ ৮১৩৭ ১৯৮৮ ১৮০৩ - - ৮১ ৩৬ 
১৯৯৮-৯৯ ৩৫১৯ ১৬১৭ ১২৭৬২ ৭৭৩৬ ৮৭১৫ ১০৫৫২ ২১৮০ ১৯০৮ - - ৭৮ ২৯ 
১৯৯৯-০০ ৩৩৩৯ ১৭৩৪ ১৪০৯৭ ১০৩০৫ ৯০২৪ ১১০২৭ ২০৫৭ ১৮৪০ - - ৭৭ ৩৫ 
২০০০-০১ ৩২৭৪ ১৯১৬ ১৪১১০ ১১২৪৯ ৯২৯৫ ১১৯২০ ১৯০৯ ১৬৭৩ ১২ ১০ ৭৪ ৩৭ 
২০০১-০২ ৩০৬৯ ১৮০৮ ১৩৯৫৫ ১০৭২৬ ৯৩১৯ ১১৭৬৬ ১৮৩৩ ১৬০৬ ৪৯ ৬৪ ৭৫ ৩৮ 
২০০২-০৩ ৩০৭৩ ১৮৫০ ১৪০৪১ ১১১১৫ ৯৫০১ ১২২২২ ১৭৪৬ ১৫০৭ ৭২ ১১৭ ৭৬ ৩৭ 
২০০৩-০৪ ২৯৭১ ১৮৩২ ১৪০৩০ ১১৫২১ ৯৭৪৫ ১২৮৩৭ ১৫৮৬ ১২৫৩ ১০৪ ২৪১ ৭৫ ৩৯ 
২০০৪-০৫ ২৫৩২ ১৫০০ ১৩০৪৭ ৯৮২০ ১০০৪২ | ১৩৮৩৭ ১৩৮০ ৯৭৬ ১৬৫ ৩৫৬ ৭৪ ৩৮ 
২০০৫-০৬ ২৫৫৬ ১৭৪৫ ১৩৪১৬ ১০৮১০ ১০০৪৭ ১৩৯৭৫ ১১৮৩ ৭৩৫ ২৪৩ ৫২২ ৭৮ ৪৩ 
২০০৬-০৭ ২২৩৮ ১৫১২ ১৩৩৮২ ১০৮৪১ ১০৪৯৬ |] ১৪৯৬৫ ৯৮৮ ৭৩৭ ৩৭৩ ৯০২ ৭৬ ৩৯ 
২০০৭-০৮ ২২৭০ ১৫০৭ ১২৪৭৪ ৯৬৬২ ১১৩৮৫ ১৭৭৬২ ৯৫৮ ৮৪৪ ৫৪৯ ১৩৪৩ ৭২ 8৪০ 
২০০৮-০৯ ২৬৩৩ ১৮৯৫ ১৩৫৮৫ ১১৬১৩ ১১৬৫৪ ১৭৮০৯ ৯৭৫ ৮৪৯ ৩১৭ ৭৩০ ৭৪ 8৪০ 
২০০৯-১০ ২৪৩২ ১৭০৯ ১৩৯৯৩ ১২২০৭ ১১৮১১ ১৮৩৪১ ৯২২ ৯৬৯ ৩৭৬ ৮৮৭ ৯৫ ৫৫ 
২০১০-১১ ২৭৫০ ২১৩৩ ১৩৯৫১ ১২৭৯২ ১১৭৮৮ ১৮৬১৭ ৯২৩ ৯৭২ ৪০৯ ১০১৮ ১২১ ৭৯ 
২০১১-১২ ২৮১২ ২৩৩২ ১৩৭৮৯ ১২৭৯৮ ১১৮৮৬ ১৮৭৫৯ ৮৮৫ ৯৯৫ 8৮৭ ১২৯৮ ১২৬ ৮৫ 
২০১২-১৩ ২৬০২ ২১৫৮ ১৩৮৬৩ ১২৮৯৭ | ১২৭৬৩ |] ১৮৭৭৮ ১০২৯ ১২৫৫ ৫৮০ ১৫৪৮ ১২০ ৭৯ 
২০১৩-১৪ ২৫৯৮ ২৩২৬ ১৩৬৬৬ ১৩০২৩ ১১৮৩৭ ১৯০০৭ ১০৬২ ১৩০৩ ৭৫৯ ২১২৩ ১২৪ ৮৫ 
২০১৪-১৫ ২৫৮৩ ২৩২৮ ১৩৬৬৫ ১৩১৯০ | ১১৯৬১ | ১৯১৯২ ১০৭৯ ১৩৪৮ ৮০৪ ২২৭২ ১২৭ ৯৪ 
২০১৫-১৬ ২৫১৬ ২২৮৮ ১৩৮১৪ ১৩৪৮৪ ১১৭৯৪ | ১৮৯৩৮ ১০৯৯ ১৩৪৮ ৮২৭ ২৪৪৫ ১১৫ ৮৮ 
২০১৬-১৭ ২৩২৭ ২১৩৪ ১৩৭৯৭ ১৩৬৫৬ | ১১০৬০ ১৮০১৪ ১০২৬ ১৩১১ ৯৬৩ ৩০২৬ ১১৩ ৯১ 
২০১৭-১৮ ২৬৫৭ ২৭১০ ১৪০৩৫ ১৩৯৯৩ ১২০০৮ ১৯৫৭৬ ৮৬৮ ১০৯৯ ৯৯০ ৩২৮৮ ১০৫ ৮৯ 
২০১৮-১৯ ২৭৩১ ২৭৭৫ ১৩৮৯২ ১৪০৫৪ ১১৮৩২ | ১৯৫৬০ ৮১৬ ১০১৬ ১১০০ ৩৫৬৯ ১৪৭ ১২৯ 
২০১৯-২০ ২৭০৬ ২৭৭৫ ১৭৩৩৯ ১৪২০৩ ১১৭৬৭ ১৯৬৪৫ ৮২১ ২০২৯ ১১৬৬ ৪০১৫ ১০০ ৮৬ 
২০২০-২১ ৩২২৪ ৩২৮৪ ১৩৮৫৯ ১৪৪৩৭ ১১৮২৯ | ১৯৮৮৫ ৮১২ ১০৮৫ ১১৮৬ ৪১১৬ ১০০ ৮৯ 
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পরিশিষ্ট ১২.২: কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ 


(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন) 


বছর ডাল তৈলবীজ মশলা ইক্ষু পাট গোল আলু 
একর | উৎপাদন | একর | উৎপাদন একর | উৎপাদন | একর | উৎপাদন একর | উৎপাদন | একর | উৎপাদন 
১৯৮৭-৮৮ ১৮২২ ৫৩৯ ১৩৫১ ৪৪৯ ৩৫২ ৩০৪ ৪২৮ ৭২০৭ ১২৬৬ ৮৫৩ ২০৫ ১২৭৬ 
১৯৮৮-৮৯ ১৮১৭ ৪৯৬ ১৪১৫ ৪৩৪ ৩৫৪ ২৯৫ ৪২৫ ৬৭০৭ ১৪৩ ৮০৫ ২৭৫ ১০৮৯ 
১৯৮৯-৯০ ১৮২৩ ৫১২ ১৪১৮ ৪৩৮ ৩৬৬ ৩২৩ ৪৬১ ৭৪২ ১৩৩৯ ৮১২ ২৮৮ ১০৬৬ 
১৯৯০-৯১ ১৭৯৯ ৫২৩ ১৪০৭ 8৪৮ ৩৬৪ ৩১৯ ৪৭২ ৭৬৮২ ১৪৪২ ৯৬২ ৩০৬ ১২৩৭ 
১৯৯১-৯২ ১৭৮২ ৫১৯ ১৩৯৯ ৪৬১ ৩৫৬ ৩২২ ৪৬৩ ৭8৪৬ ১৪৫৩ ৯৫৭ ৩১৬ ১৩৭৯ 
১৯৯২-৯৩ ১৭৬৩ ৫১৭ ১৩৯২ 8৭৪ ৩৫৫ ৩২০ 8৫০ ৭৫০৭ ১২৩৬ ৮৯২ ৩১৩ ১৩৮৪ 
১৯৯৩-৯৪ ১৭৫২ ৫৩০ ১৩৮২ 8৭০ ৩৫৫ ৩২৫ 88৭ ৭১১১ ১১৮২ ৮০৮ ৩২৪ ১৪৩৮ 
১৯৯৪-৯৫ ১৭৫৫ ৫৩৪ ১৩৮১ ৪৮০ ৩৫৪ ৩১৮ 88৫ ৭8৪৬ ১৩৮৩ ৯৬৬ ৩২৫ ১৪৬৮ 
১৯৯৫-৯৬ ১৭২৫ ৫২৫ ১৩৭০ ৪৭১ ৩৫৩ ৩১৮ ৪৩১ ৭১৬৫ ১১৩৩ ৭৩৯ ৩২৭ ১৪৯২ 
১৯৯৬-৯৭ ১৭১৫ ৫২৮ ১৩৭০ 8৭৮ ৩৫৫ ৩২০ ৪৩৪ ৭৫২০ ১২৫৩ ৮৮৩ ৩৩১ ১৫০৮ 
১৯৯৭-৯৮ ১৫৯০ ৫১৯ ১৩৮৬ ৪৮৩ ৩৫৫ ৩১৬ ৪৩৩ ৭৩৭৯ ১৪২৭ ১০৫৭ ৩৩৭ ১৫৫৩ 
১৯৯৮-৯৯ ১৩৫১ ৪১৭ ১২৬৪ 8৪৮ ৬২১ ৩৯৫ ৪৩০ ৬৯৫১ ১১৮১ ৮১১ ৬০৫ ২৭৬২ 
১৯৯৯-০০ ১২৩১ ৩৮৩ ১০৭৯ ৪০৬ ৬২৩ ৪০৬ ৪২১ ৬৯১০ ১০০৮ ৭১১ ৬০১ ২৯৩৩ 
২০০০-০১ ১১৭০ ৩৬৬ ১০৩৮ ৩৮৪ ৬২৪ ৩৯৬ ৪১৭ ৬৭৪২ ১১০৭ ৪৫২৬ ৬১৫ ৩২১৬ 
২০০১-০২ ১১১৬ ৩৪২ ৯৯৯ ৩৭৫ ৬২১ ৪১৫ ৪০২ ৬৫০২ ১১২৮ ৪৭৩৩ ৫৮৭ ২৯৯৪ 
২০০২-০৩ ১১০৮ ৩৪৯ ৯৮৭ ৩৬৮ ৬২৫ ৪২৫ ৪১০ ৬৮৩৮ ১০৭৯ 8৪০৮ ৬০৬ ৩৩৮৬ 
২০০৩-০৪ ১০৩৯ ৩৩৩ ৯৬০ ৪০৭ ৬৬৪ ৬০৮ 8০৪ ৬৪৮৪ ১০০৮ ৪৩৭৬ ৬৬৯ ৩৯০৭ 
২০০৪-০৫ ৯৪৭ ৩১৬ ৭৯৭ ৫৪৫ ৭8৫ ১০০০ ৩৮ ৬৪২৩ ৯৬৫ ৪০৩৫ ৮০৬ ৪৮৫৫ 
২০০৫-০৬ ৮৩৩ ২৭৯ ৮৪৫ ৬৫৯ ৭৯৫ ১১৮৪ ৩৭৭ ৫৫১১ ৯৯৩ ৪৬১৯ ৭88 ৪১৬১ 
২০০৬-০৭ ৭৬৯ ২৫৮ ৮৪১ ৬৮৩ ৮৬২ ১৪০৬ ৩৭১ ৫৭৭০ ১০৩৪ ৪৮৮৪ ৮৫২ ৫১৬৭ 
২০০৭-০৮ ৫৫৮ ২০৪ ৮৭৫ ৭০১ ৭৩৮ ১৩৭০ ৩১২ ৪৯৮৪ ১০৮৯ ৪৬২২ ৯৯৩ ৬৬৪৮ 
২০০৮-০৯ ৫৫৯ ১৯৬ ৮৭৩ ৬৬১ ৬৮০ ১২১৩ ৩১২ ৫২৩৩ ১০৩৯ ৪৬৭৮ ৯৭৮ ৫২৬৮ 
২০০৯-১০ ৫৯৩ ২২১ ৯০৬ ৭৮৮ ৭০৯ ১৩৫১ ২৯০ ৪৪৯১ ১০২৯ ৫০৯০ ১১২০ ৮১৬৮ 
২০১০-১১ ৬২৭ ২৩২ ৮৯০ ৭৩০ ৭৭৫ ১৬১৭ ২৮৭ ৪৬৭১ ১৭৫১ ৮৩৯৬ ১১৩৭ ৮৩২৬ 
২০১১-১২ ৬৬৭ ২৪০ ৯৭৭ ৭৬৫ ৮০৩ ১৭৫৬ ২৬৬ ৪৬০৩ ১৮৭৮ ৮০০৩ ১০৬৩ ৮২০৫ 
২০১২-১৩ ৭০১ ২৬৫ ১০০৯ ৮০৪ ৭৮৪ ১৭২১ ২৬৯ 8৪৬৮ ১৬৮৩ ৭৬১১ ১০৯৮ ৮৬০৩ 
২০১৩-১৪ ৮২৪ ৩৫২ ১০৭১ ৮৪৮ ৮৫৫ ২০৪২ ২৬৫ 8৪৫০৮ ১৬৪৫ ৭৪৩৬ ১১৪২ ৮৯৫০ 
২০১৪-১৫ ৮৮৫ ৩৭৮ ১০৩৮ ৯০১ ৯২৪ ২৪০৮ ২৬৬ 8৪৩৪ ১৬৬২ ৭৫০১ ১১৬৪ ৯২৫৪ 
২০১৫-১৬ ৯১ ৩৭৮ ১১২৫ ৯৩৪ ৯৭৮ ২৪৮৮ ২৪৩ ৪২০৭ ১৬৭৫ ৭৫৫৯ ১১৭৫ ৯৪৭৪ 
২০১৬-১৭ ৯২১ ৩৮৭ ১১৯৭ ৯৭৫ ১০১৮ ২৬৭৪ ২২৭ ৩৮৬২ ১৮২৩ ৮২৪৭ ১২৩৫ ১০২১৬ 
২০১৭-১৮ ৮৯৭ ৩৯০ ১১২২ ১০২৬ ১০০৬ ২৫৯৩ ২২৩ ৩৬৩৯ ১৮৭৪ ৮৮৯৫ ১১৮০ ৯৭৪৪ 
২০১৮-১৯ ৮৭৫ ৩৯৩ ৯৯৬ ৮৬২ ৯৯৮ ২৬৭৪ ২০০ ৩১৪২ ১৮৫২ ৮৫৭৬ ১১৫৮ ৯৬৫৫ 
২০১৯-২০ ৮৮২ ৩৯৮ ১৪১২ ৫৫৬ ১০৪৮ ২৯৯৮ ২১৩ ৩৬৮৩ ১৬৭৯ ৮০৪৫ ১১৩৯ ৯৬০৫ 
২০২০-২১ ৯১৯ ৪২৫ ১২৩৫ ৯৯৬ ১০৫৯ ৩৫৯৩ ১৯২ ৩৩৩৩ ১৬৮৫ ৭৭২৫ ১১৫৮ ৯৮৮৭ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
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পরিশিষ্ট ১৩.১: সেচকৃত জমির পরিমাণ 
(২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত) 

(লক্ষ হেক্টর) 
সেচ পদ্ধতি ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচঃ 
এল এল পি ও অন্যান্য ৮.৩০ ৮.০৩ ৯.৬১ ১০.৬৬ ১০.৯১ ১১.০৭ ১০.৩৯ ১১.৪৫ 
২) তৃগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচঃ 
গভীর নলকৃপ ৬.৫৪ ৭.০০ ৭.২৫ ৭.৮৫ ৭.৯০ ৭.৭৩ ৭.১৯ ৭.৫৯ 
অগভীর নলকৃপ ও আটিশিয়ান ৩১.৫০ ৩১.২১ ৩১.৯৬ ৩১.৯৭ ৩২.৪৫ ৩৩.৩৬ ৩৫.০৫ ৩৪.১৮ 
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২০১৯-২০ ০ ৪ ৪ ৬৯ ৬৫৪৩ ৬৬১২ ৬৯ ৬৫৪৭ ৬৬১৬ 
২০২০-২১ ০ ১৩৮২ ১৩৮২ ০ ৫৩৪৮ ৫৩৪৮ ০ ৬৭৩০ ৬৭৩০ 
২০২১-২২* ০ ৯৬১ ৯৬১ ০ ২৮৯৩ ২৮৯৩ ০ ৩৮৫৪ ৩৮৫৪ 


উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পথন্ত। 
নোটঃ (১) ১৯৯২-৯৩ সাল হতে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের খাদ্য আমদানি অন্ত্ভূক্ত। 


(২) ২০০০-০১ সাল হতে খাদ্য সাহায্য হিসেবে ইউএসএইড (09/11১)-এর গম সাহায্য আমদানি অন্তভক্ত। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ১৬: শিল্প খণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি 
(কোটি টাকায়) 
বিতরণ আদায়কৃত খণ 
চলতি মূলধন মেয়াদি খণ মোট চলতি মূলধন মেয়াদি খণ মোট 
২০০৫-০৬ ২৮৪৪৮.৫৩ ৯৬৫০.০২ ৩৮০৯৮.৫৫ ২২৯৭৫.৯৫ ৬৭৫৯.৫২ ২৯৭৩৫.৪৭ 
২০০৬-০৭ ৩১৬৫১.৩২ ১২৩৯৪.৭৮ ৪৪০৪৬.১০ ২৩৭৯০.৫৪ ৯০৬৮.৪৫ ৩২৮৫৮.৯৯ 
২০০৭-০৮ ৩৯৯৬৩.৪৯ ২০১৫০.৮২ ৬০১১৪.৩১ ২৮৮৪৯.৬০ ১৩৬২৪.২০ ৪২৪৭৩.৮০ 
২০০৮-০৯ ৪৫০২৮.২৮ ১৯৯৭২.৬৯ ৬৫০০০.৯৭ ৩৬৫৯৭.৮৯ ১৬৩০২.৪৮ ৫২৯০০.৩৭ 
২০০৯-১০ ৫৯১৭১.৯৫ ২৫৮৭৫.৬৬ ৮৫০৪৭.৬১ ৪৫২৩১.৭৫ ১৮৯৮২.৭০ ৬৪২১৪.৪৫ 
২০১০-১১ ৭১৩০০.৩৫ ৩২১৬৩.২০ ১০৩৪৬৩.৫৫ ৫৬৬৯৪.৯৯ ২৫০১৫.৮৯ ৮১৭১০.৮৮ 
২০১১-১২ ৭৬৬৭৪.৯৮ ৩৫২৭৮.১০ ১১১৯৫৩.০৮ ৬৪৪০০.২৭ ৩০২৩৬.৭৪ ৯৪৬৩৭.০১ 
২০১২-১৩ ১০৩১৬৫.৫৬ ৪২৫২৮.৩১ ১৪৫৬৯৩.৮৭ ৮৫৪৯৬.১৪ ৩৬৫৪৯.৪১ ১২২০৪৫.৫৫ 
২০১৩-১৪ ১২৬১০২.৫৯ ৪২৩১১.৩২ ১৬৮৪১৩.৯১ ১১৩২৯১.২৫ ৪১৮০৬.৬৯ ১৫৫০৯৭.৯৪ 
২০১৪-১৫ ১৫৯৫৪৬.৪২ ৫৯৭৮৩.৭০ ২১৯৩৩০.১২ ১২১৮৫৩.৯৯ ৪৭৫৪০.৮১ ১৬৯৩৯৪.৮০ 
২০১৫-১৬ ১৯৯৩৪৯.২১ ৬৫৫৩৮.৬৯ ২৬৪৮৮৭.৯০ ১৪৯৭৬২.৭২ ৪৮২২৫.২৯ ১৯৭৯৮৮.০১ 
২০১৬-১৭ ২৩৮৫১৭.০৫ ৬২১৫৫.০৮ ৩০০৬৭২.১৩ ১৮৫৫৩২.৭৭ ৫২০৯৪.৫৭ ২৩৭৬২৭.৩৪ 
২০১৭-১৮ ২৭৫৬২৯.০৫ ৭০৭৬৮.১৭ ৩৪৬৩৯৭.২২ ২০২৯৮০.৪৮ ৭০১৯৩.০৮ ২৭৩১৭৩.৫৬ 
২০১৮-১৯ ৩১৯০০৬.৯৮ ৮০৮৫০.০৮ ৩৯৯৮৫৭.০৫ ২৪৩১৯৪.০৫ ৭৬৫৬৮.৮১ ৩১৯৭৬২.৮৭ 
২০১৯-২০ ৩১২১৩৪.০১ ৭৪২৫৭.০২ ৩৮৬৩৯১.০৩ ২৫৬৬০৫.৭৭ ৬৯৭২৩.৮৯ ৩২৬৩২৯.৬৬ 
২০২০-২১ ৩২৪৮২৬.১১ ৬৮৭৬৫.২৬ ৩৯৩৫৯১.৩৭ ২৮৫৪৭৭.৮০ ৫৮৪৮৮.৭০ ৩৪৩৯৬৬.৫০ 
২০২১-২২* ১৯৭৮৫৫.১৭ ৩৩৬০৬.৮২ ২৩১৪৬১.৯৯ ১৫৩১৫৩.০৪ ৩১৪৫৬.৮৯ ১৮৪৬০৯.৯৩ 
উৎসঃ সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত শিল্পখণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 
পরিশিষ্ট ১৭: কৃষি ণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি 
(কোটি টাকায়) 
অর্থবছর বিতরণ আদায় স্থিতি 
১৯৮২-৮৩ ৬৭৮.৬০ ৩৪২.৩০ ১৩৫১.৫১ 
১৯৮৩-৮৪ ১০০৫.৩০ ৫১৭.৫৭ ২০৭৭.৩৫ 
১৯৮৪-৮৫ ১১৫২.৮৪ ৫৮৩.৯০ ৩০৩৪.২৪ 
১৯৮৫-৮৬ ৬৩১.৭২ ৬০৭.১৫ ৩৫১৪.২৫ 
১৯৮৬-৮৭ ৬৬৭.২৮ ১১০৭.৫৬ ৩২৯৪.৪১ 
১৯৮৭-৮৮ ৬৫৬.৩১ ৫৯৫.৭৮ ৩৮৬৩.৪৯ 
১৯৮৮-৮৯ ৮০৭.৬২ ৫৭৭.৯৬ ৪৭১১.৬৬ 
১৯৮৯-৯০ ৬৮৬.৭৮ ৭০১.৯৪ ৫৩৮১.২৯ 
১৯৯০-৯১ ৫৯৫.৬০ ৬২৫.৩২ ৫৭০৩.৪৫ 
১৯৯১-৯২ ৭৯৪.৫৯ ৬৬২.১১ ৫৩৬৯.৫৬ 
১৯৯২-৯৩ ৮৪১.৮৫ ৮৬৯.২৩ ৫৬৯২.৮৪ 
১৯৯৩-৯৪ ১১০০.৭৯ ৯৭৯.১২ ৬২২২.০০ 
১৯৯৪-৯৫ ১৪৯০.৩৮ ১১২৪.১১ ৭০৪৫.২২ 
১৯৯৫-৯৬ ১৪৮১.৬৩ ১২৭৩.০৮ ৭৭৬৯.০৭ 
১৯৯৬-৯৭ ১৫১৭.৩০ ১৫৯৪.২৭ ৮২৫৬.২১ 
১৯৯৭-৯৮ ১৬৪২.৮৪ ১৬৯৯.০৭ ৮৫১৫.০৪ 
১৯৯৮-৯৯ ৩২৪৫.৩৬ ২০৩৯.৬৫ ৯৭০২.৫১ 
১৯৯৯-০০ ২৮৫১.২৯ ২৯৯৬.২৯ ১০৬৪৮.৯০ 
২০০০-০১ ৩০১৯.৬৭ ২৮৭৭.৮৭ ১১১৩৭.২৬ 
২০০১-০২ ২৯৫৪.৯১ ৩২৫৯.৬৬ ১১৪৯৮.১৩ 
২০০২-০৩ ৩২৭৮.৩৭ ৩৫১৬.৩১ ১১৯১৩.৩৫ 
২০০৩-০৪ ৪০৪৮.৪১ ৩১৩৫.৩২ ১২৭০৫.৯৫ 
২০০৪-০৫ ৪৯৫৬.৭৮ ৩১৭১.১৫ ১৪০৩৯.৮৪ 
২০০৫-০৬ ৫৪৯৬.২১ ৪১৬৪.৩৫ ১৫৩৭৬.৭৯ 
২০০৬-০৭ ৫২৯২.৫১ ৪৬৭৬.০০ ১৪৫৮২.৫৬ 
২০০৭-০৮ ৮৫৮০.৬৬ ৬০০৩.৭০ ১৭৮২২.৫০ 
২০০৮-০৯ ৯২৮৪.৪৬ ৮৩৭৭.৬২ ১৯৫৯৮.১৫ 
২০০৯-১০ ১১১১৬.৮৮ ১০১১২.৭৫ ২২৫৮৮.৫৮ 
২০১০-১১ ১২১৮৪.৩২ ১২১৪৮.৬১ ২৫৪৯২.১৩ 
২০১১-১২ ১৩১৩২.১৫ ১২৩৫৯.০০ ২৫৯৭৪.৯৭ 
২০১২-১৩ ১৪৬৬৭.৪৯ ১৪৩৬২.২৯ ৩১০৫৭.৬৯ 
২০১৩-১৪ ১৬০৩৬.৮১ ১৭০৪৬.০২ ৩৪৬৩২.৮২ 
২০১৪-১৫ ১৫৯৭৮.৪৬ ১৫৪০৬.৯৬ ৩২৯৩৬.৮০ 
২০১৫-১৬ ১৭৬৪৬.৩৯ ১৭০৫৬.৪৩ ৩৪৪৭৭.৩৭ 
২০১৬-১৭ ২০৯৯৮.৭০ ১৮৮৪০.১৬ ৩৯০৪৭.৫৭ 
২০১৭-১৮ ২১৩৯৩.৫৫ ২১৫০৩.১২ ৪০৬০১.১১ 
২০১৮-১৯ ২৩৬১৬.২৫ ২৩৭৩৪.৩২ ৪২৯৭৪.২৯ 
২০১৯-২০ ২২৭৪৯.০৩ ২১২৪৫.২৪ ৪৫৫৯২.৮৬ 
২০২০-২১ ২৫৫১১.৩৫ ২৭১২৩.৯০ ৪৫৯৩৯.৮০ 
২০২১-২২* ১৯৫৩০.২৫ ১৭৫৯৭.৬৮ ৪৮৮৩৪.৮০ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পধন্ত। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ২৭২ 
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পরিশিষ্ট ১৮.১ : শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সুচক ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬-১০০) 


পণ্য দ্রব্য ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
সাধারণ সূচক ১০৮.৭৬ ১১৭.৫০ ১২৭.৪৭ ১৩৫.০১ ১৫৭.৮৯ ১৭৪.৯২ 
১. খাদ্য দ্রব্য ১০৬.৬৪ ১০৯.৫২ ১১৩.৬৩ ১২৯.৩৯ ১৩৮.৬৬ ১৬১.৩৪ 
২. পানীয় ১০৯.২৩ ১১৫.৮৪ ১২২.৫৬ ১৩১.৯১ ১৫২.৩৭ ১৫২.৪৬ 
৩. তামাকজাত দ্রব্য ১০১.৫১ ১০২.৭৪ ১০৫.০৭ ১১০.৯২ ১১২.৩০ ১৩৬.৭৯ 
৪. টেক্সটাইল দ্রব্য ১১১.৫৬ ১২৩.৫৭ ১২৭.৯৯ ১৩২.৮৭ ১৩৯.৫১ ১৩৯.৪৪ 
৫. পরিধেয় বস্ত্র ১১২.১২ ১২৫.৯৫ ১৪৪.৭৫ ১৪৩.০৬ ২০০.৮০ ২৩৫.৪৪ 
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য ১০৫.৭৬ ১১০.৮৭ ১১৫.৪৮ ১২০.৯০ ১২৯.০২ ১৩২.৩২ 
৭. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ১১৯.২৭ ১৫৮.০৫ ১৭০.৮১ ১৯৩.৩০ ২১৬.৬৬ ২৩৫.৯৯ 
৮. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য ১১১.৮১ ১২৭.০৪ ১৪৫.৩০ ১৫৪.৪৭ ১৬৯.৭০ ১৭১.৩৪ 
৯.প্রিন্টিং ও রেকর্ডিং মিডিয়া ১০৯.৪৬ ১১৬.৯৪ ১২১.৩৫ ১২৩.৮১ ১২১.১২ ১২৩.২৩ 
১০.পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য ৯৩.৩৪ ৯০.৭৮ ৬৪.৭৬ ৯৫.৯৫ ৯৯.১০ ৯০.৮৫ 
১১. রাসায়নিক দ্রব্যাদি ৯৯.১১ ৮৪.০৭ ৭০.২৯ ৮৬.০১ ৭০.৮০ ৮০.৭৭ 
১২.ফার্মাসিউটিক্যাল ও উষধি 
মি ১০৫.১৯ ১১৬.২০ ১২৮.৩৩ ১৬৪.৩৩ ১৬৪.৯৭ ১৬৯.৮২ 
১৩. রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি ১০৮.২০ ১২০.১৫ ১৩৫.২৬ ১৬৪.১৫ ১৯১.৯৭ ২১৭.৫৯ 
১৪. অন্যান্য অধাতব খনিজ দ্রব্য ১০৫.৭৭ ১০৯.৯৪ ১১৯.১৪ ১২৬.৭৯ ১৩৪.৬২ ১৩৮.২২ 
১৫. মৌল ধাতু ১১১.৪৮ ১২১.৫১ ১৩৬.৪৪ ১২৮-৭৫ ১১১.৫০ ১১৪.২৬ 
১৬.মেশিনারি ব্যতীত ফেব্রিকেটেড ধাতব 
দা ১১০.৩১ ১১২.৫৭ ১১৯.৪১ ১২৭.৪১ ১৩৭.৭১ ১৩৮.৮১ 
১৭. কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ও 
রা ১০৮.২৯ ১১৬.৩৭ ১২১.৫১ ১২৪.৮৯ ১২৬.২২ ১১৪.৭৭ 
১৮. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ১০৬.০৮ ১০৯.৯৫ ১১০.২৭ ১১৫.৭৭ ১২২.৪৭ ১২৫.২২ 
১৯. মেশিনারি সরঞ্জামাদি ১১১.১৫ ১১৮.৬৯ ১৩৪.০১ ১৬৯.৪২ ১৭২.৯৫ ১৭৮.২৯ 
২০. মোটরযান, ট্রেইলার ও সেমি- 
ট্রেলার ৯৩.৯২ ১১২.১৭ ১৫৫.৯৬ ২০০.৭৩ ১৬০.১০ ২০১.৪৬ 
২১. অন্যান্য পরিবহন সরঞ্জামাদি ১০৭.৪৪ ১১৬.৬৬ ১২৯.২৩ ১৪২.৬৮ ১৫০.৩১ ১৫৮.৩১ 
২২. আসবাবপত্র ১০০.৮৬ ১০১.৫৬ ১০২.২০ ১০২.৮২ ১০৩.১৯ ১০০.৯৮ 


উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ২৭৩ 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.9009016.0017.00] 


00110122100 50100101900 -১৯ 01017782] 010 50101010175 ()] ০) 
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২০২২ 


পরিশিষ্ট ১৮.২ : শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক ভিত্তি বছর 


(২০০৫-০৬-১০০) 


পণ্য দ্রব্য ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
সাধারণ সূচক ১৯৫.১৯ ২১৩.২২ ২৩৬.১১ ২৬৭.৮৮ ২৯৭.৮৯ ৩৪২.৪৭ ৩৯২.৮২ ৩৯৮.৭৮ ৪৫৬.৩৯ 
১. খাদ্য দ্রব্য ২১৯.১০ ২৪১.৫২ ৩৩৩.০৭ ৩৮৫.১০ ৪১০.৪২ ৫০১.১৬ ৫৬২.৭০ ৫৬৯.৭৫ ৫৭০.৬৯ 
২. পানীয় ১৮৯.৮১ ২৪৩.১৯ ২৩০.০৬ ২৬৯.৭৫ ২৫৭.৬১ ২৪০.৪১ ২৭২.৭৪ ২২৭.৮৩ ৩৯৭.৬১ 
৩. তামাকজাত দ্রব্য ১৪৪.৬৬ ১৪৯.৬৫ ১৪৭.৩৭ ১৩৫.৪৮ ১৩৯.৫৭ ১৩৮.৫১ ১৩৮.৫৯ ১৩৩.৮২ ১২৮.০৭ 
৪. টেক্সটাইল দ্রব্য ১৪২.৪১ ১৩৯.৬৮ ১২২.৮১ ১৩৮.৯০ ১৬৮.৩৯ ১৯৫.১৯ ২০০.২৭ ২৬৭.২০ ২৭৪.৯১ 
৫. পরিধেয় বস্ত্র ২৬৫.৮৩ ২৯৩.৭০ ৩০৪.৭৬ ৩৩৮.৭০ ৩৪৩.৭৪ ৩৮৮.৬২ ৪৪৩.০৫ ৩৬৮.৬৮ ৪২৮.৫৯ 
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য ১৩৯.৭৬ ১৪৭.৮৩ ১৪০.৪৮ ১২৫.৪৪ ১৯৪.১৩ ২৯২.২২ ৩৪৮.৫৮ ৩৪৬.৬৯ ৫৪৯.৫৫ 
৭. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ২৩৮.৮১ ২৪৩.৩৯ ২৬৯.৮৮ ৩০১.৭২ ৩২৫.২৬ ৩৩৯.৫২ ৩৫৬.৪২ ৩৭৬.৭১ ৪২১.৩৪ 
৮. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য ১৬০.৪৩ ১৫১.৯৫ ১৭৪.৬৮ ১৮১.০৮ ১৮৩.৬৭ ১৮৫.৩৮ ১৮৭.৫৮ ২১৭.৮৯ ২৫১.২১ 
৯.প্রিন্টিং ও রেকর্ডিং মিডিয়া ১২৪.৩৬ ১২৭.৭৩ ১৪০.৯১ ১৪৭.৮৩ ১৫৫.৬২ ১৬২.২২ ১৭৮.৮৯ ১৭৪.৯২ ২০৩.৭৪ 
রা রিশোধিত পেট্রোলিয়াম ১০১.৫৪ ৯২.৭৬ ৯৬.৭৯ ৯৪.০৩ ১৮২.৭৪ ১০০.৮০ ১০৯.৭৪ ৮৮.৬৩ ১১৬.৩৪ 
১১. রাসায়নিক দ্রব্যাদি ৮৪.৬২ ৮০.৪১ ৭৭.৪৯ ৯২.৬০ ১০৪.০৪ ১০০.৫০ ১৩৩.২২ ১২২.৬১ ১১৪.১০ 
১২.ফার্মাসিউটিক্যাল ও উঁষধি 
ি ১৭৮.৭৯ ২৩০,৬০ ২৯০,.৯৮ ৩১৯.২৬ ৪২৪.৩০ ৫০৭.৫৩ ৬৭০.৪১ ৮৮৩.০৩ ১১২৩.১০ 
১৩. রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি ২৪৪.৮৭ ২৬৩.৮৪ ২৯২.৬৯ ৩৩৮.১৪ ৩৫৯.৭৯ ৪১১.৯৪ ৪৪২.৬৩ ৪৫২.২৩ ৪১০.২৯ 
১৪. অন্যান্য অধাতবৰ খনিজ 
দর ১৩৯.৫১ ১৪৪.১৮ ১৮২.৭৮ ২৫৮.৩৪ ৩৪১.৮৫ ৩৮১.৮৫ ৪৪৩.৭২ ৪৮৪.৫০ ৫৯৭.৮৪ 
১৫. মৌল খাতু ১৩৬.৪১ ১৫০.২০ ১৮৭.১৩ ২০২.৮৫ ১৭৪.০৪ ১৮৫.২৭ ১৮৮.১৪ ১৫৯.৩৩ ১৮৪.৫৮ 
১৬.মেশিনারি ব্যতীত 
রি মার ১৪৯.০৩ ১৬৪.৩৩ ১৮২.৩০ ২০০.৫৩ ২৪৬.০১ ২৭৪.৩৪ ২৯৮.০০ ২৯৮.৩১ ২৮৮.৯৭ 
৯ রর ৯৯.০০ ১০৫.৪৬ ১৪৮.৩৭ ২৩১.৮১ ২৫৩.৩৩ ১৭৮.৫৭ ২৪৬.০৫ ২৭৭.৬০ ২৯২.০৪ 
১৮. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ১২৮.৫৩ ১৩২.০৬ ১৬৪.৫৬ ২১৪.১২ ৩৪২.৭৭ ৩৩৭.৫৮ ৩৬৬.৩৫ ৪৮৯.২২ ৩২১.৪১ 
১৯. মেশিনারি সরঞ্জামাদি ১৫৫.৮৬ ১৭২.৬৮ ২০৪.৮৯ ২৭৯.১৪ ৪০৬.৩৭ ৫৪৮.৭৩ ৬৪১.০০ ৭৬০.২৪ ৭৭১.৮৩ 
টির দ্িইলার ও ১৮৬.৬২ ২০৫.৮৪ ১৭৮.৮৩ ৩৩১.৬০ ৫৫৯.৬১ ৪৩৮-৪৪ ৬১৪.১১ ২৮৫.৫৪ ২০৫.৩৫ 
২১. অন্যান্য পরিবহন 
সিজার ১৩৮.২১ ১৫২.৮৮ ৩৪০.১২ ৫৯২.৪১ ৫৬০.০০ ৬০৪.৪৩ ৬০৭.৫৩ ৯৪৬.৩২ ২৪৫.৬০ 
২২. আসবাবপত্র ১০৯.১৪ ১০১.১২ ১১৬.৩৫ ১৩২.০২ ১৫১.৪৪ ১৮৪.৮১ ১৯৩.৮৪ ১৬৬.২৫ ১৬৬.৬০ 
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পরিশিষ্ট ১৯.১: প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 

পণ্য দ্রব্য একক ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
চিনি 1০০০' মেট্রিক টন ১৬২৩৯৫ ১৬৩৮৪৪ ৭৯৯২২ ৬২২০৩ ১০০৩০৫ ৬৯৩০৮ 
কালো ও রেন্ডিং চা 1০০০' মেট্রিক টন ৫৫৪৯৯ ৫৬৯৪৭ ৫৬১০৬ ৫৯৪৪৪ ৬০০৭৮ ৬০৩২৬ 
কোমল পানীয় ০০০, ডজন বোতল ৩১৩১৮ ৩৩০৩৬ ৩৪৮৩৬ ৩৭৫৯২ ৪৩৮৫৭ ৪৫৯০৬ 
সিগারেট মিলিয়ন ২৪৫৫৮ ২৪১৮০ ২৩৬৪১ ২৩৬৭৭ ২৩৪৪৬ ৩১৯০৫ 
টেক্সটাইল সুতা প্রস্তুত ও স্পিনিং মেট্রিক টন ১৪৪১৭৪ ১৭১৩৫৪ ১৭৬৩৮২ ১৮১১৮০ ১৭৯৩১২ ১৭২০৭৭ 
উইভিং টেক্সটাইল 1০০০" মিটার ৪৩৭৩১ ৪৬০৭৯ ৫০৫৬৬ ৫২৯৭৫ ৫৬১৮১ ৫৬৫৪৬ 
জুট টেক্সটাইল মিটার ২৬৩৩৬০ ২৯৪৬৩২ ২৭৮৭৭৯ ৩০৩৮১৫ ৩০৭৩৮৫ ৩৬৯০২৯ 
পরিধেয় বন্ত্র মিলিয়ন টাকা ৩০০৬৪১ ৩২১৬৬৭ ৩৬৬৭৭৪ ৩৬৩৯৯৪ ৪৯৯১১৩ ৬২৭৮৯২ 
নীটওয়্যার মিলিয়ন টাকা ২৯৩৯২৭ ৩৪৪৪০১ ৩৯৮৪২৬ ৩৯২৪৩৫ ৫৬১২৪৩ ৬২০২৪৬ 
চামড়ার জুতা 1০০০' জোড়া ১২৭৩৫ ১৩৩৩৯ ১৩৫০১ ১৪০০৯ ১৪১৩০ ১৫০৯৮ 
পাল্প, পেপার ও নিউজপ্রিন্ট মেট্রিক টন ১২৪০০০ ১৩২০০০ ১৪০০০০ ১৪৮০০০ ১৫৬০০০ ১৫৯০০০ 
বিবিধ পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি মেট্রিক টন ২৯৬০০০ ৩২৭২০০ ১৯৭৫৯০ ৩৬৮২০০ ৩২৪৪২০ ৩৬৭৫৫৫ 
সার মেট্রিক টন ১৯৯০২৮০ ১৫৮১৬৮৩ ১৩৪৭৩৬৬ ১৬৮৮৯৩৬ ১০১৩৫৩৭ ১০৪৭২১৪ 
সাবান ও ডিটারজেন্ট মেট্রিক টন ৫৮৮২০ ৬০৫৪৮ ৬১৫৬৮ ৬২১৫৯ ৬৩১৯৪ ৬৪৭১৩ 
সিমেন্ট মেট্রিক টন ২৩২৩৩৮৪ ২৪২৬৪১৮ ২৮৫২৫৮১ ২৮৭৭২০৩ ২৯৮২১২১ ৩১৯৭১১০ 
রি-রোলিং মিলস (এমএস রড) মেট্রিক টন ২৩৩৪৬৯ ২৫১০১৪ ২৯০১১৬ ২৬৯৬৭৮ ২২৬২৬২ ২৩২৪৭০ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ১৯.২: প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 

পণ্য দ্রব্য একক ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ |] ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
চিনি 1০০০' মেট্রিক টন | ১০৭১২৩ ১২৮২৬৭ ৭৮৯০৪ ৫৮১৫১ ৫৯৯৮৪ ৬৮৬০৩ ৬৫৩০২ ৮১৭৬৮ ৪৮০৮২ 
কালো ও রেন্ডিংচা | '০০০' মেট্রিক টন ৬৩০৪৪ ৬৬৬০৪ ৬৩০৩৯ ৭১১২৯ ৮১৬৪৫ ৭৮১২২ ৯০৬৮৪ ৮৯৯৩০ ৯০০০৮ 

০০০ ডজন 
কোমল পানীয় ৫৭৬১৪ ৭০৭৬৮ ৬৪৫২৩ ৬৭২০১ ৭৪৬৯৯ ৬৪১৬৬ ৭২৬০২ ৫৯২২২ ১০৪৯০২ 

বোতল 
সিগারেট মিলিয়ন ২৬২৭০ ২৮৩১৪ ২৬৪৮৪ ২২২৭৪ ১৭৫৭৩ ১৫৬৬০ ১৫২৭৯ ১৬১৮৬ ১৫৪০৩ 
টেক্সটাইল সুতা 

মেট্রিক টন ১৭৪৫০৮ ১৭৫২৭৩ ১৪০৪৮৫ | ১৬০৬৪৫ ১৬১৬১৫ ১৬৭৬৬০ ১৮০৬৪২ ২২৩৩১৪ ২৫৭১৯৮ 
প্রস্তুত ও স্পিনিং 
উইভিং টেক্সটাইল 1০০০' মিটার ৫৬৯৪৯ ৫৭৩৮৬ ৪৪৬৯২ 8৭888 ৪৭০৬০ ৪২৪৪৭ ৪৩৪০৩ ৩৫৭৮৩ ৩৬৮৫৮ 
জুট টেক্সটাইল মিটার ৪২৬৮২০ ৩৮৭৬১২ ৩০৬৬৭৮ 1 ৩৮৮২৭৭ ৪৪৯৯২০ ৪০৬৯৩৮ ৩৬১৯৬৬ ৩৭৯৫৮৫ ৩১০০৫৭ 
পরিধেয় বস্ত্র মিলিয়ন টাকা ৭১৯৩১১ ৭৯১৪০২ ৯৬৬১৪৪ | ১১৩২০৩২ ] ১১৩৮৫৪৯ 1 ১২৬৮১১৮ ১৪৪৯০৬০ ১১৮৮৩০ ১২২৯৪০৯ 
নীটওয়্যার মিলিয়ন টাকা ৬৯১১১৫ ৭৬৬৫৩২ 1 ৯৩৫৭৮২ | ১০২৭৮৭৩ | ১০৮৮২৫১ |) ১২৪৭২৮৫ ১৪১৯০১৯ ১১৭৭৩২৩ 1 ১৩৯৮২৩৬ 
চামড়ার জুতা 1০০০' জোড়া ১৬১৩৫ ১৬৬৫৫ ১৫২৯২ ১২৩৫৫ ২০৫২০ ২১২৩৫ ২১৯৮৮ ২৮৫৩৮ ৩২০৭৯ 
পাল্প, পেপার ও 

মেট্রিক টন ১৪৯২৫৫ ১৪৬৮১২ ১৬৩২৭০ | ১৬৫২১০ ১৬৭৬৫৯ ১৬৮১৭৭ ১৬৮৭১৯ ২৪১০৫০ ৩২৮৬৪৭ 
নিউজপ্রিন্ট 
বিবিধ পেট্রোলিয়াম 

মেট্রিক টন ৩৫৯৭৯১ ৩৪০৭০০ ৪১০১০১ | ৫৬৩৮৭২ ] ৬০২১২২ ৫৮৯৬৮০ ৫৫৯৬৬৩ ৫১৭৫৩০ ১৫৩০৮২০ 
দ্রব্যাদি 
সার মেট্রিক টন ১০৭৪৭৯১ | ৯৭৬৬৯১ | ১০২৮১৫৭ | ১০১০৪৬৬ 7 ১২২০৮৯০ | ৮৫৯৩৫৩ ৯২০৭৫৪ ৯৭৬১৫৭ ১২৯৬০০৮ 
সাবান ও ডিটারজেন্ট | মেট্রিক টন ৬৭৭৫৭ ৬৮৩৭৩ ৬১৬২৭ ১৪৫৪২৬ ১৪৮৯৭৫ ১৭৬৭৮১ ১৭৫৩১৫ ১৭৬০৮৪ ১৯০৮৯৩ 
সিমেন্ট মেট্রিক টন ৩৪৬০৪৯৫ | ৩৫৬৯৬০৮ ; ৫৭৭০৫২৭ | ৮৭৫৪৬৪১ | ১২৭৭৫৯৬৭ | ১৪৬৮৯৭৮০ | ১৬৮৬০৯২৯ | ১৭৯৫১২৮৫ | ২১০৩০৮২৮ 
রি-রোলিং মিলস 

মেট্রিক টন ২৮১৭১৫ ৩০৬০৫৭ [ ৩৯৩০১৯ | ৪০৭৫৩৫ | ৩৬৩৫৩৪ ৩৯৪২৪৫ ৪০১২৯৮ ৩২০৮৪ ৩৭৯৭৬১ 
(এমএস রড) 
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ২০.১: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
বিসিআইসিঃ 
১... উৎপাদন 
(ক) ইউরিয়া (লাখ মেঃ টন) ১৪.৭৭ ১৩.২০ ১০.৫৯ ৯.০৮ ৯.৩৩ ১০.২৭ 
(খ) টিএসপি লোখ মেঃ টন) ১.০২ ০.২৪ ০.৭৭ ০.৬৩ ০.৬৫ ০.৪০ 
(গ) নিউজ প্রিন্ট (লাখ মেঃ টন) ০ - ০ - - -- 
(ঘে) কাগজ (লাখ মেঃ টন) ০.২৪ ০.২৪ ০.১৮ ০.২০ ০.২০ ০.১৪ 
(ঙ) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন) ১.০৮ ১.৪০ ১.০৫ ১.৩৪ ০.৯৪ ০.৮০ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ১৫৬৫.৩৭ ২২০৭.৩৫ ১৬৭২.৪০ ১৪৩৬.৯৩ ২৩১২.৪২ ২৫০০.৭০ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা) ১৮৭০.২৮ ১৯২০.৯১ ১৮২২.৪০ ১,৮০২.৪৫ ২০৪৬.৮০ ২২৮১.৪৯ 
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (৩০৪.৯০) ২৮৬.৪৪ (১৫০.০০) (৩৬৫.৫২) ১২৫.১৬ ২১৯২১ 
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (৩৩৫.৪৭) ১২৯.৩৭ (২৬১.০০) (৪৩৪.৯০) (৬২.৮৪) ৮৮৯৫ 
বিটিএমসিঃ 
১... উৎপাদন 
(ক) সুতা (লাখ কেজি) ৫১.৩৪ ৫৮.১৭ ৯.৪৪ ২০.১৯ ৯.৩৬ ১৬.৬৮ 
(খ) কাপড় (লাখ মিটার) রি -- চা -- -- পা 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ১৯.১০ ৮.০৪ ৩.২৮ ৮.৫৬ ৩.২৪ ৬.৯৭ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় কোটি টাকা) ২৫.২৬ ১৩.০৮ ৮.৫০ ১৪.০৭ ৯.৮৯ ১৪.১০ 
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (৬.১৯) (৫.০8) (৫.২২) (৫.২২) (৬.৬৩) (৭.১৩) 
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (১৬.৪৯) (১৩.৪৭) (১৮.২২) (১৫.৪৩) (১৭.১৪) (১৯৪৭) 
বিএসএফআইসিঃ 
১... উৎপাদন 
(ক) চিনি (লাখ মেঃ টন) ১.৬৪ ১.৩৩ ০.৬২ ১.০৯ ০.৬৯ ১.০৭ 
(খ) স্পিরিট লোখ লিটার) ৪১.৫৬ ৪৪.১৫ ৪৩.৪৮ ৪৭.৫০ ৫২.০০ ৫০.৬৫ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ৩৭৬.২৮ ৪১৫.৫০ ২১৮২৯ ৫৫৭.৩০ ৩৬৬.১৫ ৪১০.৬০ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় কোটি টাকা) ৪৮৬.৩২ ৬০৩.১৪ ৪৯০.৩৭ ৭৩৯.২২ ৫৬৭.১১ ৫৮২.৩৪ 
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (১১০.০৪) (১৮৭.৬৪) (২৭২.০৮) (১৮১.৯২) (২০০.৯৬) (১৭১.৭১) 
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (১০৯.৪৪) (১৮২.৬৯) (১২৬.৩০) (১৭০.৬২) (২৯০.০১) (৩১০.৬৪) 
বিজিএমসি 
১... উৎপাদন (পরিমাণ) 
(ক) হেসিয়ান "০০০' মেঃ টন) ২৪.৬০ ১৯.৭৮ ২৫.৩০ ৩২.২৪ ৩৫.০১ ৩৪.৬৬ 
(খ) সেকিং "০০০' মেঃ টন) ৮২.৪৯ ৮০.৬০ ১০১.৭৩ ১১১.৪৭ ১১৯.৯২ ১৩৩.৬৯ 
(গ) সিবিসি €"০০০' মেঃ টন) ৯.৭ ৫.৯০ ৯.৮৬ ১১.৯৭ ১০.৩৬ ৬.৯৬ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ৬০৩.২৮ ৫৬৬.৭৫ ৯৮৯.৭২ ১৩৪২.৮৭ ১৩৬৬.৮৭ ১৮৩৬.১৭ 
নু. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় কোটি টাকা) ৬৭২.৫১ ৭৭৮.৪১ ১১১৮.০৯ ১৩১৬.৬১ ১৪০৬.৮৭ ২১৭৩.২২ 
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (৬৯.২৩) (২১১.৬৬) (১২৮.৩৭) ১৬.২৬ (৩৯.৯৯) (ত৩৭.০৫) 
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) (১৪৭.১৯) (২৯৯.৪৫) (২২০.৩১) ১৭.৫০ (৬৬.৩৯) (৩৮৫-৪৭) 
বিএসইসি 
১... উৎপাদন (পরিমাণ) 
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ি নং) ৪৬১ ৬৪১ ৮৫০ ৮০৮.০০ ৮৪৪ ৭৩০ 
(খ) মটর সাইকেল (নং) ৩২৬৮৫ 8৫৫৫৪ ৫২০৮০ ৫২১২৫.০০ ৪২১২৪ ৩৬৯২০ 
(গ) ডিজেল ইঞ্জিন নেং) হব - হর - - ৯ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ৬৮৫.৮৮ ৮০৮.৫৮ ৯৬৩.৬৩ ১১১৮.৪৬ ১০৮২.২৯ ১১২৯.১৪ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় কোটি টাকা) ৬৩৮.৯৫ ৭৪৪.১৮ ৮৭৭.২৮ ১০৩০.৫৮ ৯৯০.৮০ ১০২২.৫২ 
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) ৪৬.৯২ ৬৪.৪০ ৮৬.৩৫ ৮৭.৮৮ ৯১.৪৯ ১০৬.৬২ 
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা) ৩১.৭০ ৪১.৯৭ ৫৭.২৬ ৫৭.৫৩ ৫১.১১ ৬৫.৬৬ 


৯ 


উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক । 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ২০.২: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ 


বিবরন ২০১৩ -২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১* (২০২১-২২%* 
বিসিআইসি 
১. উৎপাদন 
(ক) ইউরিয়া( লাখ মেঃ টন) ৮.৩৯ ৮.৭৮ ৭.৮৭ ৯.২২ ৭.৬৫ ৭.৮৯ ৭.৯৬ ১০.৩৩ ১২.৩০ 
(খ) টিএসপি (লাখ মেঃ টন) ০.৮৬ ০.৮৮ ০.৯৫ ১.০৭ ১.০০ ০.৯৭ ১.০ ৯২ ০.৮৫ 
(গ) ডিএপি (লাখ মেঃ টন) - ০.৬৩ ১.০১ ০.৫৯ ০.৫৩ ০.২৪ ০.৭৬ ১.০২ ১.০০ 
(ঘ) কাগজ (লাখ মেঃ টন)) ০.১৩ ০.১৩ ০.১১ ০.০৬ ০.০৩ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৮ 
(ড) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন) ০.৬৫ ০.৪৮ ০.৩৫ ০.৪৮ ০.৪১ ০.৩৩ ০.৩৪ ০.১২ ০.০০ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা ) ২,১৯৬.৬৯ ২,১২৬.৯৮ ২,২৭৯.৪৭ ২,৩১৪.৮৫ ১,৯৮৮.১০ ১,৬০১.৯৬ ১,৮৮৩,.৮৩ 1 ২,৩৩৬.৫৫ 1 ৩,৫২৬.৬৮ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় 
২,২৩৯.৩৭ ২,০৮০,.২ ২,৩৯৭.৬৮ ২,৫৭৪.১৯ ২,৩৪২.০৪ ২,১২৩.৭৯ ২,৫২৫.৭৬ | ২,৮১৬.১৯ | ৪,১১২.৩৮ 
(কোটি টাকা ) 
৪. পরিচালন মুনাফা/ লোকসান 
(৪২.৬৮) ৪. ৬ (১১৮.২ ) (২৫৯.৩৪) (৩৫৩.৯৪) (৫২১.৬৩) (৬৪১.৯৪) (৪৭৯.৬৫) | (৫৮৫.৬৯) 
(কোটি টাকা) 
৫. নীট মুনাফা। লোকসান ৯ ৬৮ ১০৩.১৪ (৭৪.৩৯) (৪৮৫.৪৮) (৫৫৫.৪০) (৫৭৪.৬৩) (৭০২.১৭) (৫৪০.২৫) (৫৫২.৩৮) 
(কোটি টাকা) 4 টু নু , রর . 
বিটিএমসি 
১. উৎপাদন 
(ক) ইয়ার্ন (লাখ কেজি) ১৯.৮০ ২০.৪৮ ২২ ৩ ৩৪.০৮ ৪ ৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
(খ) রথ (লাখ মিটার) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
২. বিক্রয় রাজন্ব (কোটি টাকা) ৮.৪৯ ৮.৮৫ ৯.৬৪ ৯.৫৭ ৩.১১ ০.৮৩ ০.৬৩ ০.৪৪ ০.৫০ 
রঃ বা ১৬.৩৬ ১৭.৮৬ ১৯.৫৫ ১৯.১৬ ৯.৪৪ ৫.১৭ ৪৯ ৫.০৯ ৭. ৮ 
৪. পরিচালন মুনাফা/ লোকসান 
(কোটি টাকা) (৭.৮৭) (৯.০১) (৯.৯১) (৯.৫৯) (৬.৩৩) (৪.৩৪) (8. ০) (৪.৬৫) (৬.৮৮) 
৫. নীট মুনাফা/ লোকসান(কোটি 
টাকা) (২০.৮৪) (২১.৯৮) (১৬.০৩) (১৭.১৯) (১৩.১৮) (১১.২০) (১০.৩৭) (১০.৪০) (১৫.৫৩) 
বিএসএফআইসি 
উৎপাদন 
(ক) চিনি লোখ মেঃ) ১.২৮ ০.৭৮ ০.৫৮ ০.৬০ ০.৬৯ ০.৭০ ০.৮২ ০.৪৮ ০.২৫ 
(খ) স্প্রিরিট (লাখ লিটার) ৪৬.৮৬ ৪৭.১৮ ৪২.০৮ ৪৭.৩২ ৫২.৭৬ ৪৮.৯১ ৪৮.৬৬ ৪২.৭০ ৫২.০০ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ৩৯১.৫৪ ৫৭২.৪২ ৭০১.১৬ ৬৪৭.৩৩ ৫০৯.৫৯ ৪২৫.৮৯ ৬৭৪.৮৬ ৬৭৪.১৭ ৪৭৭.৯০ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় 
(কোটি টাকা) ৮১৪.৬১ ৯৪৫.৪৪ ৯৯৯.৩৪ ৮৯১.৫৬ ৯৫১.২২ ১,০৬৩-৫৭ ১,১৩২.৭১ ১১ ৩.০৯ ৭৬৬.২৭ 
পাও 79 (৪২৩.০৬) (৩৭৩.০২) (২৯৮.১৮) (২৪৪.২৩) (৪৪১.৬৩) (৬৪২.৬৩) (৪৫৭.৮৫) |] ৪৬৮.৯২) | (২৮৮.৩৭) 
৫. নীট মুনাফা/ লোকসান 
(কোটি টাকা) (৫৬৪.৯৯) (৫৩৯.৭০) (৫১৬.৫২) (৬৩০.২২) (৮৩৩.৩৬) (১,০৬৫.৮৩) (৯২৯.১৮) 1 (১,০৩৬.১৭) |] (৮২.১৭) 
বিজেএমসি 
১. উৎপাদন: 
(ক) হেসিয়ান (০০০' মেঃ টন) ২৭.৭৮ ২৩, ৬০ ২৫৮৮ ২৬.৩৮ ২৪. ৩০ ১৫. ৩৮ ১৪.৫০ ০,০০ ০.০০ 
(খ) সেকিং ০০০' মেঃ টন) ১১৮, এ ৫২.০৫ ৬২.৯১ ৯৩. ৩১ ৯১. ৬৩ ৪৬.১৯ ৩৬. ৩৬ ০. ০০ ০.০০ 
(গ) সিবিসি '০০০' মেঃ টন) ৬.৬৪ ৮১৮ ১০, ৬১ ১০ ৭৮ ৮২৫ ৫৩৩ ৩.২৬ ০,০০ ০,০০ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ১,০৯২.০০ ১,১৫৩.০৪ ১,২৪৮.১৮ ১,১৭৪.৮৭ ১,১৭৫১৬ ৭92.১১ ৯১৫. 9 ৪৪২.১৬ ১৮২৬ 
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় 
(কোটি টাকা) ১৫২৭. ৩৩ ৯৮০৬.৫৮ ১,৮২৮:৭০ ১,৫৭৮.৯৯ ১,৫৯৫.৯৯ ১২২৯.৩৯ ৬,৬২০, ৩৩ ৭৭2. ৬ ২৫২.৩০ 
৪. পরিচালন মুনাফা/ লোকসান 
(কোটি টাকা) (৪৮৩৫. ৩২) (ড৬৫৩.৫৪) (৫৮০৫২) (৪০৪.১২) (৪২০৮২) (৫২৯.২৮) (০৪.৫৬) 1] (৩২৮৬৩) | (২৩৪.০৪) 
৫. নীট মুনাফা/ লোকসান 
(কোটি টাকা) (৪৯৭.১৯) (২৪.১৯) (৬৫৬.৮১) (৪৮১.৫১) (৪৯৭.১৮) (৬০৪.১২) (৭৭8.৫২) | ৫৪০৬.৯২) | (৩০৮ ৭১) 
বিএসইসি 
১. উৎপাদন 
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ী (নং) ৮২০ ৯২৯ ৮৯৪ ৯৩০ ১২২৩ ১২২৯ ১,৩৩৮ ৪৬৬ ৮৫০ 
(খ) মোটর সাইকেল(নং) ১৩,৩৬৮ ৪০৫ ২,০০৫ ১২৫০ ১৮৩ ৩,৪৪৮ ২,৯৫৩ ১,০৭০ ৪,৬০০ 
(গ) ডিজেল ইনজিন (নং) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা) ৯৪৩.৬৬ ৭২৮.৭১ ৬৯৪.৫০ ৭২৩.৮১ ৮৫৮.২২ ৯১৩.২৭ ৮৮১.১৬ ৩২৯.০৫ ৯১৭.৮৬ 
্ তি রী ৮৩৭.৯৬ ৬৩ . ০ ৬১১.৮৯ ৬৪৬.২৪ ৭৮৮.৩৯ ৮৪৭.২৭ ৮৪৫.৫৬ ৩৬২.৯১ ৮৭৪.৪৫ 
৪পাও দারা ১০৫.৭০ ৯৮.১১ ৮২.৬১ ৭৭.৫৭ ৬৯.৮৩ ৬৬.০০ ৩৫.৬০ (৩৩.৮৬) ৪৩.৪১ 
(কোটি টাকা) 
৫. নীট মুনাফা/ লোকসান 
(কোটি টাকা) ৬৯.৭৬ ৫৭.৩৩ ৫৯.৭৮ ৪৬.১৭ ৪৩.২৫ ৩৯.৮৯ ২৩.৬২ (১৩.৬৫) ৫৪.৯৪ 


৯ 


উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক; ** এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত (সংশোধিত)। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ২১.১: রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থাসমূহের নিট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ 
(কোটি টাকায়) 

কর্পোরেশনের নাম ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
বিটিএমসি (২১.৬৮) (১৮.০৬) (১৮৪২) (১৬.৫২) (১৭.১৪) (২১.৫০) 
বিএসইসি ২৯.৫৩ ৪১.৯৭ ৫৭.২৬ ৫৭.৭৪ ৫১.১১ ৬৫.৬৪ 
বিএসএফআইসি (১৫৫.৩১) (১৮২.৬৯) (১২৬.৩) (১৭০.৬২) (২৯০.০১) (৩১০.৬৪) 
বিসিআইসি ৩৩৫.৭০ ১২৯.৩৭ (২৬১.২৪) (৪৩৪.৯০) (৬২.৮৪) ৮৮.৯৫ 
বিএফআইডিসি ২১.৯৩ ২১.০৮ ৪১.৬৫ ৬৩.৯৯ ৫৬.৪৭ ৬১.৩১ 
বিজেএমসি (১৫১.৮৪) (২৯৮.৯৪) (২২০.৩১) ১৪.৫৯ (৬৬.৩৯) (৩৮৪.৭৫) 
ইউটিলিটিঃ 
বিওজিএমসি (১০২৬.২১) ১৩৬৪.৯৮ ২০৯৫.১৩ ৪১৫.৩৫ ৩৩৪.৪৫ ৮৮২.৩৯ 
বিপিডিবি (৯৯৩.২৪) (৮২৮-৬১) (৬৩৫.৭৬) (8৫৮৭.০১) (৬৩৫৯.৮৬) (৫০২৬.১১) 
চট্টগ্রাম ওয়াসা ০.০০ ১.২২ ১২.২১ ৯.৯৪ ৫.৭8 ৫.২২ 
ঢাকা ওয়াসা ৬.গ৬ ৫.২৩ ৭.৯২ ৮.৫৩ ২০.৩০ ৯.৮২ 
খুলনা ওয়াসা ১২.৭৫ ১.৪৭ ৯.৫ ০.৯৮ ০.৯৬ ১.৩৫ 
রাজশাহী ওয়াসা ২.৪৬ ৩.২২ - - - 
পরিবহণ ও যোগাযোগঃ 
বিএসসি ৪৪.২০ (১০.৯৬) ১০.৬১ ১৮৯ ১.৪৬ ১.৬৩ 
বিআইডব্লিউটিসি ২৮৪৩ ২৬.১৮ ২৮২৭ ২২.৬৫ ১৩.৯২ ৪৭.১৪ 
বিআরটিসি (৩৭.৩৩) (৩০.৮৬) (২৪.৬০) (৬২.০৬) (৭৪.৬৬) (৫৩.৫৫) 
সিপিএ ৪০৯.৮৮ ৪৫৫.৯৭ ৩২১.৪৯ ৫৪৬.৪৩ ৫৫৩.৯৮ ৪০২.৯২ 
সিডিডর্লিউএমবি ০.০০ ০.০০ উঃ ল ১৯ নর 
এমপিএ (১৬.৪৩) (৯.৮৫) (৫.৬৩) ৭.৬৩ ১২.৩ ২৪.৩৬ 
এমডিডব্লিউএমবি (০.৪৮) (২.৭০) (১৬.৬৫) - 
বিটিআরসি (৩৭.৩৩) ৩১৫৯.৪০ ২৩৪৫.৯৭ ৩০১৯.১৫ ৬৯২৯.৮১ ৫৩৪৯.১০ 
স্থল বন্দর ১.৫৪ ১.৭৮ ৭.২৪ ৩৮.৪৪ 8৭.৪৮ ১৯.৪১ 
বিবিএ ১৮৪.৯৭ ১৮৩.৫৩ ৯৭.৮৬ ১১৬.৫১ ৬৮.৪০ (৩৯.২০) 
বাণিজ্যিকঃ 
বিপিসি (৯৫৫৩.৪৫) ৩২২.৬৬ (২০৪৯.৬৫) (৮৮৪০.৪৬) (১১৩৭১.৩১) (৪৮৩২.৩৬) 
বিজেসি ২.৭০ ১.৬১ ২.৫৯ ২.৬৭ ২.১৬ ১৮২ 
টিসিবি (১.৬০) ৬.৯১ ৩.৩১ ৫২.৯১ ১১.৪৩ (৩৮.৫০) 
কৃষি ও মৎস্যঃ 
বিএডিসি (২.২১) (১.২০) (২.৬৫) টি ০.২৮ ২১.৮১ 
বিএফডিসি মেৎস্য) (৭১.০১) (০.১৯) (১.২১) ৪.২২ ২.৪৪ ৩.৫৪ 
নির্মীণঃ 
রাজউক ৫৬.১৯ ৮৩.২৮ ২০২.০৫ ১৩৪.১৬ ১৫৬.৮৮ ১৫২.৮০ 
সিডিএ ১৩৯.৩৩ ১৬৩.২৭ ৬৫.০৫ ২৬.২০ ৪8.৭১ ৬৩.৫০ 
কেডিএ ৫.৯৫ ৯.২৯ ১১.৪৮ ১০.৫৭ ১২.৬২ ১৯.১২ 
আরডিএ (১.৬৪) ২.৮৭ (৪.৫২) (০.০৪) ৫.০২ ১৮.৭০ 
এনএইচএ ২৫.৪৫ ৩৫.৬২ ৭৬.৩০ ৮৩.৪৬ ১১৬.৫৬ 
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ 
বিএসটিআই - - - - 
বেজা লু লু ল টি 
বিএফএফডব্লিউটি (৩.৭৯) (২.০৪) (৮.৭৮) (১০.৬৫) (৭.৯১) (৮.৩৫) 
বিএফডিসি ফিল্ম) (০.৯৮) (২.৭) (২.৯১) (8.৫৩) (৪.২৪) (৮-৪৬) 
বিপিআরসি (১.৫৫) (৩.৮৮) ০.৩৭ ১.৬৫ ৪.৭৪ ৯.৯৫ 
সিএএ ১১২.০৯ ১৯১.৮৯ ২৯১.২২ ২৭৯.০৭ ৩৯৪.৪৪ 8৪৫.৩৭ 
বিআইডর্লিউটিএ (১৩.৫৯) 8.৪৭ (৭.৬১) (১.৫৭) ১৪.৪৪ ৬৫.০০ 
বিসিআইসি ০.০০ (৩.২১) (১.৯২) ২.৩৪ ৫.১৬ ২.৪ 
বেপজা ১২৩.৩০ ৬৬.৫০ ১৩৭.০১ ১৮১.২২ ১৪৬.০৮ ২০৭.৫২ 
বিডব্লিউডিবি (১৪৪.৩৭) (১২০.৮২) ৭.৪৮ ৬.২৪ ০.৬৫ ৩.৬২ 
আরইবি ৭২২.২৫ (১৪৮৮.৪৪) ৩৪৪.৯৬ (১৮৭.৪২) (১৭৭.১৮) (২৩.৩৩) 
বিটিবি ৩.৮৬ ৬.৩৩ ৭.৩৫ ৯.২৩ ৭.১৮ ১৫.৫৭ 
সিপিসি -- -- -- ০ ০.০৪ 
বিএসবি ০.০১ ০.০০ ০.৩১ ০.০৯ ১.০৪ ০.৭৮ 
বিইআরসি - ১০.১৪ ১০.১৯ ১৫.৫৭ ২০.৮৭ 
বিএসআরটিআই রি ০.০৫ ০.০৭ ০.৫৭ ০.০৬ 
ইপিবি ৫.৪০ ৮.৯৩ ৭.৩৮ ৩.২৬ ১১.০৬ ১৩.১৫ 
সর্বমোট (৯৯৮২.৮৫) ৩২৮৫.৫৮ ২৭৯৩.১৯ (৯১৯১.৪৭) (৯৪১৪.৮০) (২৬০৪.৭৩) 


৯ ++ 


উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক 
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হঁনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ২১.২: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/ লোকসানের বিবরণ 


(কোটি টাকায়) 
কর্পোরেশনের নাম ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
শিল্প 
বিটিএমসি (২৩.১৪) (২৩.৪৯) (২৪.২৯) (২৬.৪৭) (১৫.৪৯) (১২.৯৬) (১১.০৩) (০.৫৮) (১৭.০৩) 
বিএসইসি ৬৯.৩৯ ৫৭.৩৩ ৬০.৩৯ ৪৫.৯১ ৪৩.২৫ ৩৯.৮৯ ২৪.৮৩ (১৪.৬৮) ৫৩.০৬ 
বিএসএফআইসি (৫৬৪.৯৯) (৫৩৯.৭০) (৫১৬.৫২) (৬৩০.২২) (৮৩৩.৩৬) (১,০৬৫.৮৩) (৯২৯.০৯) (১,০৩৬.১৭) (৮৮২-১৭) 
বিসিআইসি ৯৩.৬৯ ১০৩.১৪ (৭8.৩৯) (৪৮৫.৪৮) (৫৫৫.৪০) (৫৭৪.৬৩) (৭০২.১৮) (৫৪০.২৫) (৫৫২.৩৯) 
বিএফআইডিসি ৩৮.২২ ২৮.৮৪ ৮.১৫ ১৭.৯৩ ১৮.৬৬ ১.৩১ (৩৬.৪৫) ১৮.২৪ ৮.৫৯ 
বিজেএমসি (৪৯৬.৭৫) (৭২৬.০৫) (৬৫৬.৩০) (৪৮০.৯৪) (৪৯৭.০৪) (৬০৩.৭০) (৭৭৩.৮২) (৪০৬.৪১) (৩০৮.১২) 
উপ- মোট (৮৮৩.৫৮) (১,০৯৯.৯৩) (১২০২.৯৬) (১,৫৫৯.২৭) (১,৮৩৯.৩৮) (২,২১৫.৯২) (২,৪২৭.৭৪) (১,৯৭৯.৮৫) (১,৬৯৮.০৬) 
ইউটিলিটি 
বিওজিএমসি ৮৮৩.৯২ ১,১০৮.৭৩ ৬৯৬.২২ ৯২০.৪৬ ৮৯৭.৯৯ ৭৬৯.৯৮ ৯৪০.৬৬ ৮৪৩.৫১ ৬৯৮.০২ 
বিপিডিবি (৬,৫৫৭.৫৮) | (৭,২৭৬.৬০) (৩,৮৬৬.৭৬) (৪,৪৩৪.০৩) (৯,২৮৪.৬২) (১৪৪.৩০) ৩.৯৩ ১৪৫.৬২ (১৮৯৫.৬৯) 
সিটিজি ওয়াসা 8.০৫ ৭.৯৪ ১.৯৭ ৭.৫৩ ১৪.৫৬ ২৯.৩৯ ৩২.০১ ৪১.৫৬ ৩৪.৬৯ 
ঢাকা ওয়াসা ১৮২.২২ ১৬৬.৫৪ ১৩৫.৩৭ ১৯১.৭৭ ২৫৯.৯৪ ৩৯৬.৭৩ ৪৬.৩৭ ৪৯.৬৬ ২৯.৫৯ 
খুলনা ওয়াসা ১.৪৬ ১.৭০ ১.২৭ ১৩২ ১.০৭ ০.২৮ ১.৭৮ ২.১৭ ১৮২ 
রাজশাহী ওয়াসা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৩৫ ৫.৮৪ ৭.২১ ১১.৫২ ১২.৬১ ১৪.২৮ 
উপ- মোট (৫,৪৮৫.৯৩) 1] (৫,৯৯১.৬৯) (৩,০৩১.৯৩) (৩,৩০৬.৬০) (৮,১০৫.২২) ১,০৫৯.২৯ ১,০৩৬.২৭ ১,০৯৫.১৩ (১,১১৭.২৯) 
পরিবহন ও 
যোগাযোগ 
বিএসসি ৩.২৩ ৫.৩৩ ৬.৭২ ৮.৬৬ ১২.৫২ ৪০.৫৭ ৪১.৪৭ ৭২.০২ ৯০.২৬ 
বিআইডর্লিউটিসি ৪৪.৯৩ ৬১.০৮ ৩৫.৫৩ ২৩.৪২ ৩২.০০ ১৩.৮৬ ১০.৬১ ১০.১২ (১২.৫২) 
বিআরটিসি (৫৬.৩২) (৬৭.৮৩) (৭৯.২৯) (১০১.০৪) (৯৫.৫২) (১০৯.৪৭) (১২৪.৩০) (১২০.৪৭) (১০০.৯৮) 
সিপিএ ৩৭৫.৩২ ৫৯৯.৮১ ৫৫৬.২৫ ৫০৩.৩৭ ৭৯২.৫৬ ৯১২.৩৩ ৮০৭.৬৩ ৫০৯.১৮ ৬৩৬.২৫ 
এমপিএ ৪৭.৬৩ ৪৫.৮১ ৪৮.৫৪ ৫৫.২৬ ৮২.২৫ ১০০.০৫ ৮৮.২১ ৯৮.৬৮ ৬৪.৩০ 
বিটিআরসি ১০,০৩৫.৪২ ৪,১৭৬.৬৩ ৪,১৩৭.৪৩ ৩,৯৮৭.৯২ ৬,২৬২.৯৭ ২,৭৫৭.৬১ ৪,৪০২.২১ ৩,৩১৮.৫৪ ২,৬৫১.৫৫ 
স্থল বন্দর ২৪.৮৯ ২৯.৩৭ ৩৪.৭৫ ৪২.২১ ৬০.১৬ ১১১.৫৪ ৯১৭২ ১২৭.৮১ ১০৭.৬৭ 
বিবিএ ১৮২.৫৮ ২৭৯.৫৬ ২০৭.৯২ ৩৬১.৭২ ৪৬১.১১ ৪২০.৭১ ৩৮১.৭২ ৪৮৫.৩৪ ৫৫৬.৯২ 
উপ- মোট ১০,৬৫৭.৬৮ ৫,১২৯.৭৬ ৪,৯৪৭.৮৫ ৪,৮৮১.৫২ ৭,৬০৮.০৫ ৪,২৪৭.২০ ৫,৬৯৯.২৭ ৪,৫০১.২২ ৩,৯৯৩.৪৫ 
বাণিজ্যিক 
বিপিসি (২,৩২১.৩৩) | ৪,১২৬.০৮ ৯,০৪০.০৭ ৮,৬৫৩.৪০ ৫,৬৪৪.৩৭ ৪,৭৬৮.৪২ ৫,০৬৬.৫৪ ৯,৫৫৯.৪৫ ১,২৬৩.৭৮ 
বিজেসি ৩.৯৪ ৩.৬৩ ১.৮৫ ০.৮৭ (০.৪৬) ১৮৯ ০.৫৩ ২.০৮ ১.০৫ 
টিসিবি (২০.৩৩) ৪০.৭০ ৫৬.০০ ২৯.১০ (২.০৩) ৭.৭১ (১৮৬.০২) (৩০২.৬৫) (১,১৫৮.০৯) 
উপ- মোট (২,৩৩৭.৭২) ৪,১৭০.৪১ ৯,০৯৭.৯২ ৮,৬৮৩.৩৭ ৫,৬৪১.৮৮ ৪,৭৭৮.০২ ৪,৮৮১.০৫ ৯,২৫৮.৮৮ ১০৬.৭৪ 
কৃষি ও মৎস্য 
বিএডিসি ২.৯৮ ৫.৬০ ০.০২ ০.০০ ০.০০ ১৪.৬৩ ১২.৫৬ ১৪.৫৭ ১৫.০২ 
বিএফডিসি(মৎস্য) ৪.২৯ ৬.৩৬ ৩.৭০ (৩.৪৮) (০.০৫) ৭.১৬ ৮.০৭ ৫.২৮ ১৩.৫৩ 
উপ- মোট ৭.২৭ ১১.৯৬ ৩.৭২ (৩.৪৮) (০.০৫) ২১.৭৯ ২০.৬৩ ১৯.৮৫ ২৮৫৫ 
নির্মাণ 
রাজউক ২০২.৬১ ১৯৯.০০ ১৭৩.০৭ ১৭২.৪৭ ৪১৬.১৫ ৫০১.০১ ১৫৮.৮৫ ১৩৬.৪৩ ২১৪.২৫ 
সিডিএ ৬৭.০৭ ৭৪.২৯ ৬৭.৩৯ ৩৭.২৩ ৩৭.৩১ ৬৫.৩৮ ১৪.০৭ ৩০.০৭ ২৮৭১ 
কেডিএ ৩৮.৮৪ ১৫.৫৪ (২.৯৭) ৩.৯৫ ২.৩৭ ৩.৩৯ ৮.৬৪ ২০.৭১ ৬.২৩ 
আরডিএ (৩৭.০৯) ৩.৬৩ ১০.১৯ ৪৯.২৫ (৩০.১৩) ১২.১৪ ৮.৮২ ৬.৯৬ ৫.২০ 
এনএইচএ ১২৬.৫৮ ৮৫.৯৮ ৬৮.৯৪ ৭৩.৯৬ ৭৫.৫৫ ৭২.১৬ ৪৬.৮১ ৬৭.৪৪ ৪৫.৯২ 
সিবিডিএ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.২৭ ৮.১১ ৯.৭৭ ১২.০৮ ৪.৯৩ 
উপ- মোট ৩৯৮.০১ ৩৭৮.৪৪ ৩১৬.৬২ ৩৩৬.৮৬ ৫০২.৫২ ৬৬২.১৯ ২৪৬.৯৬ ২৭৩.৬৯ ৩০৫.২৪ 
সার্ভিস ও অন্যান্য 
বিএসটিআই ০.০০ ১৫.৬৯ ৩৩.০২ ২১.১৮ ২২.৮১ ২০.২৮ ৩৫.২৮ ৫১.৬৯ ২৪.৮১ 
বেজো ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৩১ ১৩.৩০ ৩৭৯.৬১ ৩৬৭.৩৪ ৪৫৭.০৪ ২৮৯.৯১ 
বিএফএফডব্লিউটি (১৩.৪৩) (৫.৬৯) (৯.৯০) (৬.৪১) (১২.৯৮) ০.৯৬ ৪.৬৭ ৭.১০ ৮.৩০ 
বিএফডিসি(ফিল্ম) (৮.৪৩) (৭.8৫) (১০.৭৩) (১৫.৩৪) (১৩.৪৮) (১৮.৩৬) (১৯.১৪) (১৮.৭১) (২২.১২) 
বিপিআর সি ৪.৯৬ ৪.০৫ ১.৮০ (৬.৩৭) ১.৮০ (০.১৫) (১৭.৫২) (১০.৫০) ১২.৩১ 
সিএ এ ৫৯৮.৬০ ৭৩৯.৬৭ ৬১৯.০৮ ৬২০.৬০ ৬৮৯.৯২ ৮৪০.০৬ ৭২৩.৬০ ৩৬৯.০৬ ২০৯.২৫ 
বিআইডব্লিউটিএ (১৭.৫২) ০.৬৫ ১৬.৩১ (৪.৭8) (২৫.৭৪) ২৭.৫৫ ৪৬.৮০ ৩২.১২ (৪৬.৪৯) 
বিএসসিআইসি ৭.০৯ ৪.৭৬ ৬.০৮ ৪.০৭ ২.৭৫ ১২.৮৬ ১৯.৭৮ ১৩.১৫ ১.০৫ 
বেপজা ৩২৮.৯৯ ২৭৩.৫১ ২৩৩.০২ ১৬৮.১৬ ২৪০.৯৪ ১২০.২২ ২৬০.৭৫ ৩২৪.২৩ ১৬৬.৮৫ 
বিএস এমআর এন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৭৩ ১.০৩ ১.১৮ ০.৬৭ ০.৬৯ 
বিআরইবি ২২৩.৯৭ ৫৮৪.৪৬ (২০২.২০) (৫৬৯.৪৬) ৩৫১.৪৩ ৬৬৭.১৫ (২১৭.৯৬) ৭০০.৬৭ ৫৮১.৮৯ 
বিটিবি ১৩.৮৮ ১১.৮০ ১০.০৩ ৮.২৯ ১০.১৫ ১৪.৩৮ ৮.৫৭ ১৬.৬৯ ৭.৪৩ 
সিপিসি ০.৬৮ ০.৪৯ ০.৩২ ০.২০ ০.৭৭ ০.৬৭ (০.৪৯) ০.০২ ০.১২ 
বিএসবি ০.৪৬ ০.৫৫ ০.৫১ ০.০০ ০.৩৩ ০.২৯ ০.৫২ ০.৯২ ০.৭৩ 
বিইআরসি ১৮.৩০ ২৪.০৯ ২৯.২৭ ২১.১১ ২৬.৪৪ ১৬.১৫ ১৪.৬৯ ১৫.৮২ (৮.৪৫) 
বিএসআরটিআই ০.০৩ - ০.০৪ ০.০৫ ০.০৫ ০.২২ ০.২৬ ০.৩৯ ০.০০ 
ইপিবি ১৭.৮৩ ২৯.৮৩ ২১.০২ ২৭.৮৯ ৩৫.৭৫ ৩৩.৬৫ ২২.৪০ ২৪.১৪ ১২.৪৩ 
বিটাক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০২ ৮.০৯ ৩.৭৮ ৬.৫৯ ১০.১৪ 
উপ- মোট ১১৭৫.৪১ ১৬৭৬.৪১ ৭৪৭.৬৭ ২৭৬.৫৪ ১৩৬৪.৯৯ ২১২৪.৬৬ ১২৫৪.৫১ ১৯৯০.৭০ ১২৪৮.৮৫ 
মোট ৩,৫৩১.১৪ ৪,২৭৫.৩৬ ১০,৮৭৮.৮৯ ৯,৩০৮.৯৪ ৫,১৭২.৭৯ ১০,৬৭৭.২৩ ১০,৭১০.৯৫ ১৫,১৫৯.৬২ ২,৮৬৭.৪৮ 
উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক, ২৩ মে ২০২২ পর্যন্ত (সংশোধিত)। 
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পরিশিষ্ট ২২.১: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ 


(কোটি টাকায়) 

কর্পোরেশনের নাম ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২ -১৩ 
শিল্পঃ 
বিএসএফআইসি রঃ -- রঃ রঃ রঃ রঃ 
বিএসইসি ০.৪০ ০.৪০ ০.৫০ ১.০০ ২৩.১৯ ১.২৫ ১.২৫ 
বিএফআইডিসি ০.৩০ ০.১০ ০.৩০ ০.৫০ ৩.১০ ১.০০ ১.৫০ 
উপ-মোটঃ ০.৭০ ০.৫০ ০.৮০ ১.৫০ ২৬.২৯ ২২৫ ২৭৫ 
ইউটিলিটিঃ 
বিওজিএমসি ০.৫০ -- ১৭২.০০ ১৮৯.৪২ ৪০৭.৪৬ ৩৩০.০০ ৮৮২.২৫ 
চট্টগ্রাম ওয়াসা ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৬০ ০.৮০ ০.২০ 
ঢাকা ওয়াসা ০.8০ -- ৫.০০ -- ৯৪ ৯ ৮৪ 
উপ-মোটঃ ১.৪০ ০.৫০ ১৭৭.৫০ ১৮৯৯২ ৪০৮.০৬ ৩৩০.৮০ ৮৮২-৪৫ 
পরিবহন ও যোগাযোগ 
বিএসসি ২.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.৭৫ -- -- ৮.২৭ 
সিপিএ ৪ রি 5৯ ৫০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ 
এমপিএ -- -- - -- ০.৭৫ -- ০.৫০ 
বিআইডর্িউটিসি -- ২.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.০০ 
জে এম বি এ ১ ৮ ৪ ৪ ৪ 
স্থলবন্দর টি ০.৫০ ০.৫০ ০.৭৫ ০.৭৫ ১.০০ ১.১০ 
বিবিএ - - -- - ৮.০০ -- ২.৫০ 
উপ-মোটঃ ২.০০ ৫.৫০ ৭.৫০ ৫৭.৫০ ৬৪.৫০ ৬৬.০০ ৭৯.৩৭ 
বাণিজ্যিকঃ 
টিসিবি - শ হ রর ০.৫০ ৪ 5৪ 
উপ-মোটঃ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০ ০.০০ ০.০০ 
কৃষি ও মৎস্যঃ 
বিএফডিসি (মৎস্য) এ 2০ 23 চর পা পা পা 
উপ-মোটঃ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
নির্মাণ 
রাজউক ০.৫০ ১.০০ ১.০০ ১.৫০ ১.৫০ ২.০০ ২.০০ 
সিডিএ ০.৭৫ ৩.২০ ১.০৯ ১.০০ ০.৫০ ১.৭৫ ৩.৩০ 
কেডিএ ০.৩০ ০.৩০ ০.৪০ ০.৫০ ০.৬০ ১.০০ ১.১০ 
আরডিএ ০.১০ ০.১৫ ০.১৫ ০.১৮ ০.১৮ ০.২১ ০.২৫ 
এনএইচএ রর নি উল ২.৫০ ২.৫০ ৫.০০ ৬.০০ 
উপ-মোটঃ ১.৬৫ ৪.৬৫ ২.৬৪ ৫.৬৮ ৫২৮ ৯.৯৬ ১২.৬৫ 
সার্ভিস ও অন্যান্য 
বিএফডিসি (ফিল্ম) ০.২০ ০.০৫ ০.০৫ রঃ পা -. _ 
বিপিআরসি ০.১৯ -- ০.১০ ০.০৫ -- ০.১৫ ০.২০ 
সিএএ ৫০.০০ ২৫.০০ ২.৫০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৩৫.০০ ৪২.০০ 
বেপজা ৬.০০ ৮.০৮ ৭.০০ ১০.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ২০.০০ 
বিটিবি ০.২০ ০.১০ ০.২০ ০.২০ ০,৩০ ০.৫০ ০,৮০ 
উপ-মোটঃ ৫৬.৫৯ ৩৩.২৩ ৯.৮৫ ৪০.২৫ ৪০.৩০ ৫০.৬৫ ৬৩.০০ 
সর্বমোটঃ ৬২.৩৪ ৪৪.৩৮ ১৯৮২৯ ২৯৪.৮৫ ৫৪৪.৯৩ ৪৫৯.৬৬ ১০৪০.২২ 


উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। * সাময়িক 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ২২.২: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ 
(কোটি টাকায়) 


কর্পোরেশনের নাম ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২* 
শিল্প 
বিটিএমসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিএসইসি ১.২৫ ৫.০০ ২.৫০ ১.৫০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ৫.০০ 
বিএসএফআইসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিসিআইসি ০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০ ০.০০ ২০.০০ 
বিএফআইডিসি ১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০ ১.০০ 
বিজেএমসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
উপ- মোট ২২৫ ১৫.০০ ১২.৫০ ১.৫০ ১.০০ ১.০০ ১২.০০ ১.০০ ২৬.০০ 
ইউটিলিটি 
বিওজিএমসি ৮৮০.৩৭ ১,১০০.৯০ ৬৭৮.৬০ ৯০৮.৯২ ৮৪৩.৫৮ ৬৮২.১১ ৮৫৪.৮৬ ৭৩১.৪৯ ৬৫৮.০০ 
বিপিডিবি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
রাজশাহী ওয়াসা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
সিটিজি ওয়াসা ০.২০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ নর ১.১০ 
ঢাকা ওয়াসা ০.৫০ ০.৫০ .৫০ ০.০০ ০.৫০ রি ০.০০ - ২.০০ 
খুলনা ওয়াসা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
উপ- মোট ৮৮১.০৭ ১,১০১.৪০ ৬৭৯.১০ ৯০৮৯২ ৮৪৪.০৮ ৬৮২.১১ ৮৫৪.৮৬ ৭৩১.৪৯ ৬৬১.১০ 
পরিবহন ও যোগাযোগ 
বিএসসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.২০ ৭.০৪ ২০.০০ 
বিআইডরিউটিসি ২.০০ ৩.০০ ৩.২০ ১.০০ ১.২০ ১.৫০ ১.৫০ ১৮০ ১.৫০ 
বিআরটিসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
সিপিএ ৭৫.০০ ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ 
এমপিএ ০.৫০ ০.৭০ ৭৩ ০.৯০ ১.০০ ১.২০ ১.৩০ ১.৫০ ২.০০ 
স্থল বন্দর ১.২০ ১.৩০ ১.৪৫ ১.৬০ ১.৭০ ১.৮০ ১.৯০ ১.৯০ ২.১০ 
বিবিএ ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১০.০০ 
উপ- মোট ৮১.২০ ২৭.৫০ ৭.৮৮ ৮.৫০ ৮৯০ ৮৯.৫০ ৯৬.৯০ ৯৭.২৪ ১১৫.৬০ 
বাণিজ্যিক 
বিপিসি ০.০০ ০.০০ ১,০০০.০০ ১,২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 
বিজেসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
টিসিবি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
উপ- মোট ০.০০ ০.০০ ১,০০০.০০ ১,২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ 
কৃষি ও মৎস্য 
বিএডিসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিএফডিসি(মৎস্য) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০,০0০ ০.০০ ০.০৫ রি ০.০৫ ০.১০ 
উপ- মোট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৫ ০.০০ ০.০৫ ০.১০ 
নির্মাণ 
রাজউক ২.০০ ২.০০ ৩.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৫.০০ ৩.০০ ১৮.৩০ 
সিডিএ ১৮২ ৩.০০ ৩.০০ ৩.৬০ ৩.৭০ ৩.৭৫ ২.৬৩ ৪.১৩ ৬.০০ 
কেডিএ ১.২০ ১.৫০ .৫৬ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৬৭ ১.৫০ ১.৫০ 
আরডিএ ০.২৫ ০.২৭ .২৯ .৩৫ ০.৩৫ ০.8০ ০.৪০ ০.৪০ ০.৪০ 
এনএইচএ ৭.০০ ৮.০০ ৮.৩২ ১০.০০ ৫.৫০ ১২.০০ ১২.০০ - - 
সিবিডিএ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
উপ- মোট ১২২৭ ১৪.৭৭ ১৬-১৭ ১৯.৯৫ ১৫.৫৫ ২২-১৫ ২১.৭০ ৯.০৩ ২৬.২০ 
সার্ভিস ও অন্যান্য 
বেজা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিএস টি আই ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২০ 
বিএফডিসি(ফিল্ম) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিএফএফডব্লিউটি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিপি আর সি ০.৩০ ০.৩০ ০.৪০ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ্ ০.২০ 
সিএ এ ৫০.০০ ৫৫.০০ ১০৫.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ৯০.০০ ৯৩.৭৫ ১২০.০০ ১২৫.০০ 
বিআইডর্লিউটিএ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিএসসিআইসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০,০9০ ০.০০ ০.,০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বেপজা ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ 
বিআরইবি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০০ 
বিটিবি ১.০০ ১.২০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪০ 
বিএসবি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বিইআরসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০ ১৫.০০ ২৫.০০ ্ ১০.০০ 
ইপিবি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০,০9০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

বিএস এমআর এন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
বি এস আর টি আই ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
সিপিসি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
উপ- মোট ৭৬.৩০ ৮১.৫০ ১২৫.৪০ ১৪০.২৫ ১৪১.২৫ ১২৫.২৫ ১৩৮-৭৫ ১৪০.০০ ১৫৮.৮০ 
মোট ১,০৫৩.০৯ ১,২৪০.১৭ ১৮৪১.০৫ ২,২৭৯,১২ ১১০১০,.৭৮ ৯২০.০৬ ১৪২৪.২১ ১২৭৮.৮১ ১,২৮৭-৮০ 
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পরিশিষ্ট ২৩: ১১৬ টি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা/আধা স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) সংস্হার নিকট থেকে সরকারের ডিএসএল 


বকেয়ার পরিমাণ (৩০ জুন ২০২১ তারিখে সাময়িক হিসাব) 


(লাখ টাকায়) 
নং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা মেয়াদ অনুতীর্ণ মোট প্রদেয় আসল মোট প্রদেয় সুদ মোট প্রদেয় সুদাসল 
মেয়াদোতীর্ণ সহ) (মেয়াদোতীর্ণ সহ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬_৪+৫ 
বিদ্যুৎ বিভাগ 
১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ৩১০৬৩৫৬.৪৩ ২১৮১৪৩১.৬৩ ৩৮১৩২৬৬.৫১ ৫৯৯৪৬৯৮.১৪ 
২ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ১০৯০৫৬৫.৯৮ ১৭৭৮৬৩.২১ ২২৫২৮৩.৮৬ ৪০৩১৪৭.০৭ 
৩ ঢাকা পাওয়ার ডিন্ট্রবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) ৩৯৫২৬৪.২৩ ১৫৭৮৫৪.৬৫ ১৭৩৮০৪.৮২ ৩৩১৬৫৯.৪৬ 
৪ রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃআরপিসিএল) ১০২৮৬৭.৫৬ ০.০০ ৮৪৭৭.৬২ ৮৪৭৭.৬২ 
৫ পাওয়ার শ্রীাড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) ৪০১০৪৫৯.৯৩ ১৪৪৫৮৮.০১ ৫৫১৬৩০.৭৩ ৬৯৬২১৮.৭৪ 
ঙ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) ২১৯৫৯২.৩৩ ৪৫২৩৭.১৬ ৮৫৮২৯.৬৫ ১৩১০৬৬.৮১ 
৭ ইলেস্ত্িসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ ছইেজিসিবি) ২১৩৩৪৯.৫২ ৭১২৫৭.০৮ ৫৫৭২৪.০০ ১২৬৯৮১.০৮ 
৮ আশুগঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই কোঃ লিঃ (এপিএসসিএল) ১৯৯৪৮৫.৪১ ৪০০২৭.২৪ ২৪১৩০.২৮ ৬৪১৫৭.৫২ 
৯ নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল) ৪৩৯৭৬৮.৫০ ১৯০৪২.৯৬ ৮৯০৫.৩৫ ২৭৯৪৮.৩১ 
১০ ] কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা লিমিটেড 88৪৭৭২.৬৬ ০.০০ ২৪৪২০.৭৮ ২৪৪২০.৭৮ 
১১ নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোঃ লিঃ নেসকো) ১৮৯৪২.১৫ ০.০০ ৩২১.৪২ ৩২১.৪২ 
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ 
১২ ংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রো বাংলা) -১০৪৭৫.৭১ ৩৫৪৩৭৮.৫৭ ৬৫৫৬৪৪.৬৩ ১০১০০২৩.২০ 
১৩ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ১৫২৪৯৯৭.৭৯ ৫৭৭৪৮৮.৩৪ ৮৭৬৭৩৯.০১ ১৪৫৪২২৭.৩৫ 
১৪ তিতাস গ্রাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রবিউশন কোম্পানি লিঃ ৪৪৪৫০.১৪ ২৫৩৪.২২ ৪২৭৭.০৩ ৬৮১১.২৫ 
১৫ | সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ ৯৫৩১.২০ ১৯০৬২.৪০ ১৫২০০.৯৫ ৩৪২৬৩.৩৫ 
১৬ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ ১২১১৩৬.৮৬ ৬৫২৩৬.০৩ ৬৫৭৯৭.৪৮ ১৩১০৩৩.৫১ 
১৭ বাংলাদেশ গ্রাস ফিল্ড কোম্পানি লিঃ ২০২২৮৭.১১ ৬৯৯০২.২৭ ৮৫১৫১.৫৭ ১৫৫০৫৩.৮৩ 
১৮ 1 কর্ণফৃলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ ৯২৫১.৩২ ০.০০ ৫০১.২৩ ৫০১.২৩ 
শিল্প মন্ত্রণালয় 
১৯ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ২২৮৫১০.৭৭ ৫৫৯৮২৩.৩৬ ৭১৮৩৬৬.৭৪ ১২৭৮১৯০.১১ 
২০ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) ০.০০ ৭৫২২৯.৩৩ ১৩৩০৯৪.৬৮ ২০৮৩২৪.০১ 
২১ বাংলাদেশ সাব মেরিন কোম্পানী লি. (বিএসসিসিএল) ১৬২০২.১৬ ১১৮৭৪.৮১ ৩২৩২.৯১ ১৫১০৭.৭২ 
২২ | বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিসিক) ৫২৫৪.৮২ ২২৭১.৩৪ ২৪৩৩.৬৫ ৪৭০৪.৯৯ 
২৩ | বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) ৪৮০৭.৭৪ ১৫০৯১.৪৩ ২৮৪৮১.৫৪ ৪৩৫৭২.৯৭ 
নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় 
২৪ ] বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) ৩৩৭.৫৬ ৫৫২১.২০ ৪৯৯৯.৪৯ ১০৫২০.৬৮ 
২৫ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডর্লিউটিসি) ০.০০ ৩১৪০০.৬৬ ৬৫৭৪৪.৩২ ৯৭১৪৪.৯৮ 
২৬ | বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডরিউটিএ) ৮২৫.৫৭ ৩৫২৫৪.৯২ ১০৪৯৭৬.৬৮ ১৪০২৩১.৬০ 
২৭ | মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ৮৩৮.০৬ ১০৭৭.৫০ ১১৩২.৮০ ২২১০.৩১ 
২৮ ] চিটাগাং পোর্ট ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রকল্প ৬৫৪০.৮০ ১৮৪৭.৭৯ ৫৪৮৩.৭৮ ৭৩৩১.৫৭ 
২৯ | বাংলাদেশ ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি ৮৮৪৮.৭৯ ১৯৭৬.০৫ ১২৪৩.৭৩ ৩২১৯.৭৮ 
বন্ত্রও পাট মন্ত্রণালয় 
৩০ | বাংলাদেশ তীত বোর্ড (বিএইচবি) ৫৩৪.৩৫ ৬৩৮৩.২৪ ৪৪৩৬.১০ ১০৮১৯.৩৫ 
৩১ | পুঁজি প্রত্যাহারকৃত বস্ত্র শিল্প (লিকুইডেশন সেল) ০.০০ ১২৯২.এ৭ 88৭.৪১ ১৭৪০.১৯ 
৩২ | বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বিএসবি) ৯১.৯৩ ১০৯৪.২৪ ৩২২৯.৭২ ৪৩২৩.৯৬ 
৩৩ | বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ২৭৮২১৩.২২ ২২৩৯৫৪.৪২ ২১৯১১৭.৯১ ৪৪৩০৭২.৩৩ 
মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় 
৩৪ | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) ২১৩৯.২৮ ১৫৫৫৫.৬৯ ৩৮২৬৬.৪২ ৫৩৮২২.১১ 
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় 
৩৫ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ৩০০.০০ ৫৩৪৩৯.৩৫ ৫০৪০৬.১২ ১০৩৮৪৫.৪৮ 
৩৬ | বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) ৩৭৫৩৭.৭৮ ৮৫৯৬৩.২২ ২৮৫৮৫.৭২ ১১৪৫৪৮.৯৪ 
৩৭ ঢাকা ম্যাস রেপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিঃ (ডিএমটিসিএল) ৪৭৩৯৭.৯৫ ০.০০ ৩৭৯৫.৭৩ ৩৭৯৫.৭৩ 
অর্থ বিভাগ 
৩৮ বাংলাদেশ ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল) ৮৫.৯৫ ২৯৮.১২ ৮১০৩.৩৫ ৮৪০১.৪৭ 
৩৯ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ০.০০ ২৮০৬.১৮ ৩০২৯.০৪ ৫৮৩৫.২১ 
৪০ | গ্রামীণ ব্যাংক ১৭৫৩.৭৬ ৪৮৬১.১৭ ৫৯০.৩৯ ৫৪৫১.৫৭ 
৪১ ইনভেন্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ০.০০ ০.০০ ৩২০.৩২ ৩২০.৩২ 
৪২ বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) ১১৩৬৪০.৮২ ৮০৬.২৫ ৪২৮২.৪৯ ৫০৮৮.৭৪ 
৪৩ | বাংলাদেশ ব্যাংক ৭৬১০১৩.৮৪ ২৭৭৯০.৫৯ ৫৮৯১৩.৯৮ ৮৬৭০৪.৫৭ 
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৪৪ বেসিক ব্যাংক লিঃ ৪৫১.৬৬ ৪৩৪৪.৪৩ ৩০৪৪.১৫ ৭৩৮৮.৫৮ 
৪৫ | ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ ০.০০ ১২৯৪.৪৫ ৩৯০.৪৮ ১৬৮৪.৯৩ 
৪৬ | ইনফ্রাস্ট্রাব্চার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিঃ (ইডকল) ৬৮৭২৯৪.৩৮ ১৪৩৮৯২.৮৭ ১০৪২৭২.৬৫ ২৫২১৬৫.৫১ 
৪৭ বাংলাদেশ ইনক্রান্দ্রাকচার ফাইন্যাস ফান্ড লি: ৬০৫৬১.৬৭ ০.০০ ১৭৭৫.৭৫ ১৭৭৫.৭৫ 
৪৮ বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপম্যান্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) ৪২৪২৮.৩৮ ৮৮০৮.৭৮ ১৭১০.৪৮ ১০৫১৯.২৬ 
৪৯ সোনালী ব্যাংক ৭৩৫.৬০ ৯৬১.৯৪ ১২৬৭.৭১ ২২২৯.৬৫ 
৫০ শিল্প উন্নয়ন লেজিং কো: লি: ২২৭.৩৬ ১৫৬.২২ ৩৫৮.৫৮ ৫১৪.৮০ 
পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় বিভাগ 
৫১ বালাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ০.০০ ০.০০ ১৩৫.২১ ১৩৫.২১ 
৫২ | বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিক্ক ভিটা) ১১২৫.৯০ ১৫৮৭.১০ ৪১৮১.০২ ৫৭৬৮.১২ 
৫৩ | বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৫৩০৩.৭৮ ৬৭৮৩.৩১ ২৪০৫৯.২৫ ৩০৮৪২.৫৬ 
৫৪ বাংলাদেশ সমবায় মহাবিদ্যালয় ০.০০ ০.৩০ ৪.০৩ ৪.৩৩ 
৫৫ বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা ০.০০ ০.০০ ৭.৮১ ৭.৮১ 
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় 
৫৬ | হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (সোনারগাঁ) ০.০০ ০.০০ ১৫৭৬.৫৯ ১৫৭৬.৫৯ 
৫৭ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ১৬৭.৩২ ৭৮৭.৮১ ১,২৪৬.৮২ ২০৩৪.৬৩ 
৫৮ ংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৭১০.২৬ -১১৫৩.১৭ ৫৭০৭.৯৩ ৪৫৫৪.৭৬ 
৫৯ | বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি: ১৪১৪৭২.৫২ ০.০০ ৬৫৮৯৮.১২ ৬৫৮৯৮.১২ 
তথ্য মন্ত্রণালয় 
৬০ ংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) ৬০০.০০ ৩০৫৫.৪৮ ৪৭২৮.১৩ ৭৭৮৩.৬১ 
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 
৬১ | বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ৩৮০৮.৬৮ ৫১৬৯.৪৪ ১৮৬৯.৭৪ ৭০৩৯.১৭ 
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় 
৬২ বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ববিএফআইডিসি) ০.০০ ০.০০ ৪৪২৩.৩২ ৪৪২৩.৩২ 
স্থানীয় সরকার বিভাগ 
৬৩ | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) ২৭০.৩৯ ১৯৮৮৯.৮১ ২৯৬৩৩.৬৪ ৪৯৫২৩.৪৬ 
৬৪ ] চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি) ০.০০ ৫২৫৪.৪৬ ৫৪১৭.৫১ ১০৬৭১.৯৭ 
৬৫ | খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি) ০.০০ ১৬২৩৪.৩৮ ১৫৯৫৮.৯৯ ৩২১৯৩.৩৭ 
৬৬ | রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি) ০.০০ ১১৯১১.৭৮ ৯৫৪৩.১২ ২১৪৫৪.৯০ 
৬৭ | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (জিসিসি) ৩১৯৪.১০ ০.০০ ৪৮৫.৬৮ ৪৮৫.৬৮ 
৬৮ | নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ৪৯৬৪.৪০ ০.০০ ৪8৪৫.৫৭ 88৫.৫৭ 
৬৯ | ঢাকা ওয়াসা ৩৪০০৪৮৬.৭৩ ৮৮২৩৩৮.৯৪ ৮৫৩৯৪৫.৭৫ ১৭৩৬২৮৪.৬৯ 
৭০ ] চট্টগ্রাম ওয়াসা ৪২১২৩০.২৪ ৭৬৬৬৪.১৫ ১১২৮৭০.৭৭ ১৮৯৫৩৪.৯২ 
৭১ | খুলনা ওয়াসা ১৮০৫০৯.৮৭ ২৪২১৬.৯২ ৩৬০৩৪.৫৯ ৬০২৫১.৫২ 
৭২ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা ১১৬.২৪ ১১৯.১২ ১৯৪.৩৫ ৩১৩.৪৭ 
৭৩ | চৌমুহনি পৌরসভা ৫২.৬৩ ৫০.৯৩ ৮২.১৪ ১৩৩.০৮ 
৭৪ যশোর পৌরসভা ২৩৪.৪৫ ২৬৭.৯৪ ৪৫৭.৪৬ ৭২৫.৪০ 
৭৫ ঝিনাইদহ পৌরসভা ১০৩.৪৬ ৯২.৭৭ ১৪৬.৮৮ ২৩৯.৬৫ 
৭৬ | জয়পুরহাট পৌরসভা ৬৪.৫০ ৭৩.৭১ ১২৫.৮৫ ১৯৯.৫৭ 
৭৭ কিশোরগঞ্জ পৌরসভা ৪৮.৯৪ ৫৫.৯৩ ৯৫.৪৯ ১৫১.৪২ 
৭৮ | লক্ষীপুর পৌরসভা ৪৬.৬৭ ৫২.৩৮ ৮৯.৭২ ১৪২.১০ 
৭৯ | মাদারীপুর পৌরসভা ৯৬.১৩ ১০৯.৮৬ ১৮৭৫৭ ২৯৭.৪৪ 
৮০ মৌলভীবাজার পৌরসভা ৩৭.৬৩ ৪৩.০১ ৭৩.৪৩ ১১৬.৪৪ 
৮১ ময়মনসিংহ পৌরসভা ৩০৯.৫৮ ২৬৪.৮০ ৪১১.৯০ ৬৭৬.৬৯ 
৮২ ৷ নরসিংদী পৌরসভা ১২৯.৬৩ ১২১.৪৮ ২১৫.৫৮ ৩৩৭.০৫ 
৮৩ | নাটোর পৌরসভা ৭৪.৭৮ ৮৫.৪৬ ১৪৫.৯২ ২৩১.৩৮ 
৮৪ নেত্রকোনা পৌরসভা ১১৫.১২ ৯৭.০৭ ১৭৬.৩২ ২৭৩.৩৯ 
৮৫ | পিরোজপুর পৌরসভা ১৭৮.৮২ ৭৮.২৩ ১৫৫.৬৬ ২৩৩.৮৯ 
৮৬ | শেরপুর পৌরসভা ৫৯.৭৩ ৬৮.২৭ ১১৬.৫৬ ১৮৪.৮৩ 
৮৭ | সিরাজগঞ্জ পৌরসভা ৪৭১.৭৬ ২৮৫.১২ ৩৪১.৬৯ ৬২৬.৮১ 
৮৮ | ভৈরব পৌরসভা ৮০.৫০ ৫৩.৬৭ ১০৩.৩৯ ১৫৭.০৫ 
৮৯ ] চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা ৯১.১৮ ৬০.৭৯ ১১৭.১১ ১৭৭.৯০ 
৯০ | গাজীপুর পৌরসভা ৩২৮.৫৩ ২১৯.০২ ৪২১.৯৩ ৬৪০.৯৫ 
৯১ ] গোপালপুর পৌরসভা ১৬.১০ ১০.৭৪ ১.৮৮ ১২.৬১ 
৯২ 1 ঈশ্বরদী পৌরসভা ৭.০৬ ৪.৭১ ৯.০৭ ১৩.৭৮ 
৯৩ লাকসাম পৌরসভা ১৮.১৭ ১২.১১ ২৩.৩৪ ৩৫.৪৫ 
৯৪ লালমনিরহাট পৌরসভা ১৫.১৪ ১০.০৯ ১৯.৪৪ ২৯.৫৩ 
৯৫ | নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা ১৯.৮৩ ১৩.২২ ২৫.৪৭ ৩৮.৬৯ 
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৯৬ | নওয়াপাড়া পৌরসভা ১৩.৩৯ ৮.৯৩ ১৭.২০ ২৬.১২ 
৯৭ পঞ্চগড় পৌরসভা ৬৮.৮২ ৪৫.৮৮ ৮৮.৩৯ ১৩৪.২৭ 
৯৮ রাজবাড়ী পৌরসভা ৫৩.১০ ৩৫.৪০ ৬৮.২০ ১০৩.৬০ 
৯৯ | শরীয়তপুর পৌরসভা ৭৩.০৪ ৪৮.৬৯ ৯৩.৮১ ১৪২.৫০ 
১০০ ংড়া পৌরসভা ১০৬.৮৬ ৭১.২৪ ১৩৭.২৪ ২০৮৪৭ 
১০১ | টঙ্জী পৌরসভা ৮০.১৬ ৫৩.৪৪ ১০২.৯৫ ১৫৬.৩৯ 
১০২ | নোয়াখালী পৌরসভা ৩১.২২ ১১.৩৫ ১৪.২৯ ২৫.৬৪ 
১০৩ | সাতক্ষীরা পৌরসভা ৪৮.০৫ ২৪.০২ ২১.১৪ ৪৫.১৭ 
১০৪ | সুনামগঞ্জ পৌরসভা ১০৫.২২ ৫২.৬১ ৫৯.২৭ ১১১.৮৮ 
১০৫ | ঝালকাঠি পৌরসভা ২৮.৮০ ১৪.৪০ ১৬.২৩ ৩০.৬৩ 
১০৬ ] কুড়িগ্রাম পৌরসভা ১৫.০৬ ৭.৫৩ ০.৯০ ৮.৪৩ 
১০৭ | দিনাজপুর পৌরসভা ১৬.২৬ ৮.১৩ ৯.১৬ ১৭.২৯ 
১০৮ | গাইবান্ধা পৌরসভা ১১৬.২০ ৫৮.১০ ৫২.৬৮ ১১০.৭৮ 
১০৯ | শ্রীপুর পৌরসভা ৩.৬০ ১.৮০ ২.০৩ ৩.৮৩ 
১১০ | চীদপুর পৌরসভা ৮১.২৮ ৪০.৬৪ ৪৫.৭৯ ৮৬.৪৩ 
১১১ । মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা ৬.০২ ৩.০১ ৩.৩৯ ৬.৪০ 
১১২ | ভাঙ্গা পৌরসভা ৯৫.৫১ ৪৭.৭৫ ৪৩.০১ ৯০.৭৬ 
১১৩ | ঠাকুরগীও পৌরসভা ৬১.৯৫ ৩০.৯৮ ৩৪.৯০ ৬৫.৮৭ 
১১৪ | জামালপুর পৌরসভা ৭৪.২৩ ৩৭.১১ ৩৮.৪৪ ৭৫.৫৫ 
১১৫ শ্রীমঙ্গল পৌরসভা ৬২.৮৭ ৩১.৪৩ ৩২.৫৫ ৬৩.৯৯ 
১১৬ | ঘোড়াশাল পৌরসভা ৯.০৮ 8.৫৪ ৪.৭০ ৯.২৪ 
১১৭ | মঠবাড়িয়া পৌরসভ ১,০৩৭.৫০ ০.০০ ২০৭.৭৩ ২০৭.৭৩ 
১১৮ | গলাচিপা পৌরসভা ৩১৩.৭৪ ০.০০ ৬২.৮২ ৬২.৮২ 
১১৯ | আমতলী পৌরসভা ৩৪৪.৮০ ০.০০ ৬৯.০৪ ৬৯.০৪ 
১২০ | বাগেরহাট পৌরসভা ৭০.২০ ৩৫.১০ ৩০.২২ ৬৫.৩৩ 
১২১ | নাগেশ্বরী পৌরসভা ১৪৪.৯৬ ০.০০ ২০.৫৪ ২০.৫৪ 
১২২ | পীরগঞ্জ পৌরসভা ১২৪.৩৪ ০.০০ ১৭.৬২ ১৭.৬২ 
১২৩ | শ্রীমঙ্জল পৌরসভা ৯৬.১০ ০.০০ ১৩.৬২ ১৩.৬২ 
১২৪ | উলিপুর পৌরসভা ১৮০.২৫ ০.০০ ২৫.৫৪ ২৫.৫৪ 
পানি সম্পদ মন্ত্রণীলয় 
১২৫ | বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি) ০.০০ ১২২০৩.৮৬ ১৫০১৬.২২ ২৭২২০.০৮ 
ডাক এবং টেলিযোগাযোগ কো: লি: (বিটিসিএল) 
১২৬ | বাংলাদেশ টেলিকমিনিউকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৮২২৪০.৬১ ১০০৫৩৮.৫৯ ৯৯১০২.৪১ ১৯৯৬৪১.০০ 
প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় 
১২৭ বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ৩০১৭০.৪১ ৫৯৭.১৯ ০.০০ ৫৯৭.১৯ 
১২৮ ংলাদেশ এক্সপোর্ট জোন অথরিটি (বেজা) ২৪৬৫১১.৬৮ ২২২৬.৮০ ৫৯৭১.৫৪ ৮১৯৮.৩৪ 
১২৯ | পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ) ৩৮৯৫৬৭.৫৮ ৫১১৬.৪১ ৩৯৬৯.০২ ৯০৮৫.৪৩ 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 
১৩০ | এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিঃ (ইডিসিএল) ০.০০ ৪২.৮২ ৭৫.০৯ ১১৭.৯০ 
সর্মোটঃ ১৯৩৬৭৮০৭.৭৮ ৬৪৪১৫৭৭.৫০ ৯৬২৯৬০০.১৯ ১৬০৭৫১৭৭.৬৮ 
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পরিশিষ্ট-২৪: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণীবিন্যাসিত খণের পরিমাণ 
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত 


(কোটি টাকায়) 
কর্পোরেশনের নাম বকেয়া খণ শ্রেণিবিন্যাসিত খণ 
শিল্পঃ 
বিটিএমসি ২৪.৮৯ ২০.৪৯ 
বিএসইসি ২০০.৪৯ ০ 
বিএসএফআইসি ৭8৭৮.৪৭ ০.০২ 
বিসিআইসি ৭৯৯৮.৪৩ ০.৯২ 
বিএফআইডিসি ০ ০ 
বিজেএমসি ১০৪৭.১৮ ৫৮.২ 
উপ-মোট ১৬৭৪৯.৪৬ ৭৯.৬৩ 
ইউটিলিটিঃ 
বিওজিএমসি ৮৭৭.৩১ ০ 
বিপিডিবি ৮৯৭৫.৪৭ ০ 
ড্সা ০ ০ 
চট্টগ্রাম ওয়াসা ০ ০ 
ঢাকা ওয়াসা ১৫.৫৫ ০ 
উপ-মোট ৯৮৬৮.৩৩ ০ 
পরিবহন ও যোগাযোগঃ 
বিএসসি ০ ০ 
বিআইডবর্লিউটিসি ৫৮৩.২ ০ 
বিবিসি ৫২৫৫.৯৫ 5 
বিআরটিসি ০.৫৭ ০.৫৭ 
সিপিএ ৪৬৬.০৬ ০ 
এমপিএ ০ 
উপ-মোট ৬৩০৫.৭৮ ০.৫৭ 
বানিজ্যিকঃ 
বিপিসি ৫০৬৬.৭২ ০.১৪ 
বিজেসি ০ ০ 
টিসিবি ১৩৪২.২৫ ০.২ 
উপ-মোট ৬৪০৮.৯৭ ০.৩৪ 
কৃষি ও মৎস্যঃ 
বিএডিসি ৮৩৫৬.৬৬ ২১.২৭ 
বিএফডিসিমেৎস্য) ০ ০ 
উপ-মোট ৮৩৫৬.৬৬ ২১.২৭ 
সার্ভিস ও অন্যন্যঃ 
বিএফএফডরিউটি ০ ০ 
বিডব্লিউডিবি ৫৬৭.০২ ০ 
বিটিবি ৯.৬৩ ৯.৬৩ 
বিপিআরসি ০ ০ 
বিএফডিসিফ্লিম) ০ ০ 
বিএসবি ০ ০ 
বিএসসিআইসি ০ ০ 
আরইবি ৯৭ ০ 
উপ-মোট ৬৭৩.৬৫ ৯.৬৩ 
সর্বমোট ৪৮৩৬২.৮৫ ১১১.৪৪ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 
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পরিশিষ্ট ২৫: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন 


অর্থবছর স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগীওয়াট) সর্বোচ্চ উৎপাদন মেগীওয়াট) 
১৯৯৫-৯৬ ২৯০৮ ২০৮৭ 
১৯৯৬-৯৭ ২৯০৮ ২১১৪ 

১৯৯৭-৯৮ ৩০৯১ ২১৩৬ 
১৯৯৮-৯৯ ৩৬০৩ ২৪৪৯ 

১৯৯৯-০০ ৩৭১১ ২৬৬৫ 
২০০০-০১ ৪০০৫ ৩০৩৩ 
২০০১-০২ ৪২৩০ ৩২১৮ 
২০০২-০৩ ৪৬৮০ ৩৪২৮ 
২০০৩-০৪ ৪৬৮০ ৩৫৯২ 
২০০৪-০৫ ৪৯৯৫ ৩৭২১ 

২০০৫-০৬ ৫২৪৫ ৩৭৮২ 
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পরিশিষ্ট ২৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ির সংখ্যা 
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২০০৮-০৯ ৬৫৯ ৩৭৫ ১৮০১ ২৮৩৫ - ২৭৯ ২৭৯ ১৪৫১ ৩৫ ৮৯৯৮ 
২০০৯-১০ ৬৫৯ ৩৭৫ ১৮০১ ২৮৩৫ - ২৮৬ ২৮৬ ১৪৭২ ৩৩ ৯৯৭০ 
২০১০-১১ ৬৫৯ ৩৭৫ ১৭৫৭ ২৭৯১ - ২৫৯ ২৫৯ ১২৪২ ১৭ ৮৮৬০ 
২০১১-১২ ৬৫৯ ৩৭৫ ১৮৪৩ ২৮৭৭ - ২৬৪ ২৬৪ ১৪৫৫ ৩৩ ৯৯৭৪ 
২০১২-১৩ ৬৫৯ ৩৭৫ ১৮৪৩ ২৮৭৭ - ২৫৮ ২৫৮ ১৪৭২ ৩৩ ৯৮৭৯ 
২০১৩-১৪ ৬৫৯ ৪১০ ১৮০৮ ২৮৭৭ - ২৯৩ ২৯৩ ১৪৭৬ ৩৩ ৯৭০১ 
২০১৪-১৫ ৬৫৯ ৪১০ ১৮০৮ ২৮৭৭ - ২৮২ ২৮২ ১৪৭৪ ৩৩ ৯৬০১ 
২০১৫-১৬ ৬৫৯ ৪১০ ১৮০৮ ২৮৭৭ - ২৯৬ ২৯৬ ১২১৩ ৩১ ৯৩০৩ 
২০১৬-১৭ ৬৫৯ ৪১০ ১৮০৮ ২৮৭৭ - ২৭৩ ২৭৩ ১৩৮১ ২৯ ৮৮৯৭ 
২০১৭-১৮ ৬৭৭ ৪১০ ১৮৪৬ ২৯৫৬ - ২৭২ ২৭২ ১৫৭৭ ৫৩ ৮৬৮৯ 
২০১৮-১৯ ৮৩২ ৫৩৫ ১৬৫২ ৩০১৯ - ২৬৩ ২৬৩ ১৬০৫ ১৫৯ ৭০২৬ 
২০১৯-২০ ৮৮০ ৫৩৪ ১৬৮০ ৩০৯৩ - ২৬০ ২৬০ ২২৯৯ ৬৩ ৭১৭৪ 
২০২০-২১৯% ৮৭৯ ৫৩৩ ১৬৭৯ ৩০৯১ - ২৬০ ২৬০ ২৩৩০ ৬৫ ৭৩০৪ 


উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * সাময়িক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ২৮: রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল 
(হাজার) 
১৯৭২-৭৩ ২৮৩০ ৪০৮১০৫ ৬৩৬৫৫ ১৭৩৯৭০১ 
১৯৭৩-৭৪ ২৭৬৮ ৩৬৮৬০৩ ৭২৯৩৬ ২০৭০২০৫ 
১৯৭৪-৭৫ ২৮৯৪ ৩৮১১৫২ ৮২৬৩৪ ২৫২৩৮১৩ 
১৯৭৫-৭৬ ৩৩৩৩ ৪৫৬৮৫১ ৯৩৮১৯ ২৭৭২৪৪৫ 
১৯৭৬-৭৭ ৩১১০ ৪৩৫৬৯২ ৯৪৪৪৯ ২৮৭৯৩৩০ 
১৯৭৭-৭৮ ৩৫১০ ৪৮০৭৪২ ৯৬২০৭ ৩১১০৪২৯ 
১৯৭৮-৭৯ ৩১৮৪ ৫১২২৭৫ ৮৯৭৫৫ ৩০০৩৩০৮ 
১৯৭৯-৮০ ৩১৩১ ৫২২৭১১ ৮৮৫৪৫ ৩১৮০৭১৬ 
১৯৮০-৮১ ২৯৩৭ ৪৮১০৮০ ৮৯২৯৭ ৩২২৯৫৫৭ 
১৯৮১-৮২ ৩১৭৯ ৫১৬৪৪৮ ৯০৩৫৩ ৩৩৩৪০২৫ 
১৯৮২-৮৩ ২৯৯৮ ৮১৩৮৭০ ১০৫৬৩৯ ৬৪২৭১২৮ 
১৯৮৩-৮৪ ২৯৩৯ ৭৭৮৬২৭ ৯৮৮৭২ ৬২৮৩৫০৮ 
১৯৮৪-৮৫ ৩০০৯ ৮১২৮৯৭ ৯০৩২৩ ৬০৩১৩৫২ 
১৯৮৫-৮৬ ২৩৪১ ৬১২২২৫ ৮২০০২ ৬০০৫২৬৩ 
১৯৮৬-৮৭ ১৯০০ ৫৮১৮২৮ ৭২৩১১৭ ৬০২৪২০৬ 
১৯৮৭-৮৮ ২৫১৮ ৬৭৮২৬৭ ৫৩০০৩ ৫০৫২১৮২ 
১৯৮৮-৮৯ ২৪৯৫ ৬৬৫৯৩৯ ৫০৭৯৭ ৪৩৩৮৩১৩ 
১৯৮৯-৯০ ২৪১০ ৬৬৩৪৭৮ ৫৫৩৮১ ৫০৬৯৫৬৭ 
১৯৯০-৯১ ২৫১৭ ৬৫০৯৯৩ ৪৮৩৮৭ ৪৫৮৬৮৫৫ 
১৯৯১-৯২ ২৫০৬ ৭১৮৩৮৮ ৫২২৯৫ ৫৩৪৭৭৭৫ 
১৯৯২-৯৩ ২৩৯৫ ৬৪১৪৪১ ৫০২৭৮ ৫১১১৮৮২ 
১৯৯৩-৯৪ ২৪৬৯ ৬৪০৮১০ ৪৪৫১৫ ৪৫৭০০৭৬ 
১৯৯৪-৯৫ ২৭২৯ ৭৫৯৭৭৮ ৩৯৬৪৫ ৪০৩৭২০৮ 
১৯৯৫-৯৬ ২৫৫১ ৬৮৯০২৩ ৩২৭১০ ৩৩৩৩২৪৫ 
১৯৯৬-৯৭ ২৯৩৬ ৭৮২৪২৯ ৩৭৪৯৪ ৩৭৫৩৬১৪ 
১৯৯৭-৯৮ ৩০৩৮ ৮০৩৮৪৯ ৩৮৩০০ ৩৮৫৫৪৯৯ 
১৯৯৮-৯৯ ৩৪১৮ ৮৯৬৩৯৭ ৩৭২৩৯ ৩৬৭৮২৬২ 
১৯৯৯-০০ ২৮৮৯ ৭৭৭১৬১ ৩৮৬৩৪ ৩৯৪০৬৮৮ 
২০০০-০১ ৩৪৬৫ ৯৩৭৮৭৭ ৪১২১২ ৪২০৯১৮৬ 
২০০১-০২ ৩৬৬৭ ৯৫১৮২১ ৩৮৭১৬ ৩৯৭১৮৪২ 
২০০২-০৩ ৩৬৬৬ ৯৫১৯৮৭ ৩৯১৬২ ৪০২৪২০৬ 
২০০৩-০৪ ৩৪৭৩ ৮৯৫৫০০ ৪৩৪৩৫ ৪৩৪১৪৭০ 
২০০৪-০৫ ৩২০৬ ৮১৬৮১৮ ৪২২৫৪ ৬১৬৪১৩৩ 
২০০৫-০৬ ৩০৫৭ ৮২০৪৮৬ 8৪৫২০ ৪৩৮৭৪৪৭ 
২০০৬-০৭ ২৯৬৭ ৭৭৫৫৭৫ 8৫৭৫৮ ৪৫৮৬০৩৯ 
২০০৭-০৮ ৩২৮২ ৮৬৯৫৯১ ৫৩৮১৬ ৫৬০৯২৪৩ 
২০০৮-০৯ ৩০১০ ৮০০১৫৯ ৬৫০২৯ ৬৮০০৭৩৩ 
২০০৯-১০ ২৭১৪ ৭৭০০৬৪ ৬৫৬২৭ ৭৩০৫০০০ 
২০১০-১১ ২৫৫৪ ৬৯২৬৪০ ৬৩৫৩৬ ৮০৫১৯২০ 
২০১১-১২ ২১৯২ ৫৮২১০৭ ৬৬১৩৯ ৮৭৮৭২৩৪ 
২০১২-১৩ ২০১০ ৫২৫৩৭৩ ৬২৫৯৭ ৮২৫৩৪২০ 
২০১৩-১৪ ২৫২৪ ৬৭৭৩৫৯ ৬৪৯৫৮ ৮১৩৪৬৯৬ 
২০১৪-১৫ ২৫৫৫ ৬৯৩৮৩৬ ৬৭৩৪২ ৮৭১১৩৬৩ 
২০১৫-১৬ ২১৪৪ ৪৫৪৬০২ ৭০৮৩১ ৯১৬৭১৮০ 
২০১৬-১৭ ৩৮৭০ ১০৫২৬৭ ৭৭৮০১ ১০০৪০৬৬ 
২০১৭-১৮ 8৫৫৪ ১২৩৬৫০ ৯০০৫৭ ১২৯৯৩৯২ 
২০১৮-১৯ ৩৯৫৯ ৯১৩৪৮ ৯২৭০৫ ১৪৩৩৪৭৫৭ 
২০১৯-২০ ৩১৮০ ১০০২০৫ ৬৪০ ৯৯৫৭৭৬৮ 
২০২০-২১*% ৩২৩০ ১০৪২১২ ৬৭১৮৬ ১০৪৫৫৬৫৬ 


উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * সাময়িক। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ২৯০ 


00171001262 1010 50100101900 -১৯ 010179712] 010 501001015 (0] ০) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ২৯: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথ 


(কিলোমিটারে) 

১৯৭২ ২৪৫০ ১১৫৯ ৫৬৬ - ৪১৭৫ 

১৯৭৩ ২৫০০ ১১৯৬ ৫৭০ - ৪২৬৬ 
১৯৭৪ ২৫৪০ ১২৩০ ৫৭৫ - ৪৩৪৫ 

১৯৭৫ ২৫৭০ ১২৩০ ৫৮২ - ৪৩৮২ 

১৯৭৬ ২৬০০ ১২৫০ ৫৮৫ ্ 8৪৩৫ 

১৯৭৭ ২৬৩০ ১৩৫২ ৫৮৯ - ৪৫৭১ 

১৯৭৮ ২৬৬৫ ১৪১১ ৫৯৫ - ৪৬৭১ 

১৯৭৯ ২৭০০ ১৮১৮ ৬৩৪ - ৫১৫২ 

১৯৮০ ২৭৩২ ১১৮৮ ২১১৪ - ৬০৩৪ 

১৯৮১ ২৭৬০ ১২০৫ ২৩৭৬ - ৬৩৪১ 

১৯৮২ ২৭৬০ ১২১৫ ২৫৮১ রি ৬৫৫৬ 
১৯৮৩ ২৭৭৩ ১২১৫ ১৮২৫ ৩৫২২ ৯৩৩৫ 
১৯৮৪ ২৭৮০ ১২১৭ ২৮৩৩ ৩৬২২ ১০৪৫২ 
১৯৮৫ ২৮১৯ ১২২৯ ২৮৪৭ ৪০১১ ১০৯০৬ 
১৯৮৬ ২৮২৬ ১৩২৫ ২৮৩৮ ৪১৯৬ ১১১৮৫ 
১৯৮৭ ২৮৩৪ ১৩৩১ ২৯০৭ 8৭8৪ ১১৮১৬ 
১৯৮৮ ২৮৭০ ১৩৬৫ ৩০৫৩ ৫০৩৩ ১২৩২১ 
১৯৮৯ ২৯০৫ ১৪৯৫ ৩১৫৯ ৫৪০১ ১২৯৬০ 
১৯৯০ ২৯২৯ ১৫৫৩ ৩২৪৫ ৫৯০২ ১৩৬২৯ 
১৯৯১ ২৯২০ ১৬৩১ ৯৫৫৩ - ১৪১০৪ 
১৯৯২ ২৯০৮ ১৬৫০ ১০০৯৮ - ১৪৬৫৬ 
১৯৯৩ ২৯২০ ১৬৬৭ ১০৬৬৩ - ১৫২৫০ 
১৯৯৪ ২৯২০ ১৬৮৭ ১১০৬৩ - ১৫৬৭০ 
১৯৯৫ ২৯২০ ১৭০০ ১১৪৫০ - ১৬০৭০ 
১৯৯৬ ২৯২০ ১৭০০ ১২৯৩৪ - ১৭৫৫৪ 
১৯৯৭ ২৯২০ ১৭০০ ১৫৬৬৫ - ২০২৮৫ 
১৯৯৮ ৩১৪৪ ১৭৪৬ ১৫৯৬৪ - ২০৮৫৪ 
১৯৯৯ ৩০৯০ ১৭৫২ ১৬১১৬ - ২০৯৫৮ 
২০০০ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 
২০০১ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 
২০০২ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 
২০০৩ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 
২০০৪ ৩৭২৩ ৪৮৩২ ১৩৮২৩ রং ২২৩৭৮ 
২০০৫ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 
২০০৬ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 
২০০৭ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 
২০০৮ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 
২০০৯ ৩৪৭৭ ৪১৬৫ ১৩২৪৮ - ২০৮৯০ 
২০১০ ৩৪৭৮ ৪২২২ ১৩২৪৮ - ২০৯৪৮ 
২০১১ ৩৪৯২ ৪২৬৮ ১৩২৮০ - ২১০৪০ 
২০১২ ৩৫৩৮ ৪২৭৬ ১৩৪৫৮ পা ২১২৭২ 
২০১৩ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ রি ২১৪৫৪ 
২০১৪ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ - ২১৪৫৪ 
২০১৫ ৩৫৪৪ ৪২৭৮ ১৩৬৫৯ ্ ২১৪৮১ 
২০১৬ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ - ২১৩০২ 
২০১৭ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ - ২১৩০২ 
২০১৮ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ - ২১৩০২ 
২০১৯ ৩৯০৬ ৪৪৮৩ ১৩২০৭ - ২১৫৯৬ 
২০২০ ৩৯০৬ ৪৭০৭ ১৩৪২৩ - ২২০৯৬ 
২০২১ ৩৯৪৪ ৪৮৩৩ ১৩৫৯২ - ২২৪১৯ 
২০২২ ৩৯৯১ ৪৮৯৮ ১৩৫৪৫ - ২২৪৩৪ 


উৎসঃ ক) ২০০৫ সাল পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রোড নেটওয়ার্ক ডাটাবেস বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী। 
খ) ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তথ্য 'বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুযায়ী। 
গ) ২০০৯ খেকে ২০১৫ এবং ২০১৯-২২ পর্যন্ত সওজ ডাটাবেজ অনুযায়ী। 
ঘ) 1911716181)06 8170 [২০171011180] বি 6০5 7২619097191 2012-2013 101 [171) 7৪৬০০ [০৪05, 171)1৬] 011016, 7২171). 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩০.১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, 218 রঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা 
২০০৫-২০১১ 


২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ 
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ক) মোট ৮০৩৯৭ ৮২০২০ ৮১৪৩৪ ৮২২১৮ ৮১৫০৮ ৭৮৬৮৫ ৮৯৭১২ 
খ) সরকারি ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ 
গ) বেসরকারি ৪২৭২৫ 8৪৩৪৮ ৪৩৭৬২ 88৫৪৬ ৪৩৮৩৬ ৪১০১৩ ৫২০৪০ 
১) নিবন্ধনকৃত* ২২৭০৫ ২৩১৯১ ২৩২৯৩ ২৩৩৪৬ ২০০৬১ ২০০৬১ ২০১৬৮ 
২) নিবন্ধনকৃত নয় ৯৪৬ ১১৪০ ৯৭৩ ৯৬৬ ৮১৯ ৬৬৬ ১৪৮৫ 
৩) অন্যান্যন্** ১৯০৭৪ ২০০১৭ ১৯৪৯৬ ২০২৩৪ ২২৯৫৬ ২০২৮৬ ৩০৩৮৭ 
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা 
ক) মোট ১৬২২৫৬৫৮ ১৬৩৮৫৮৪৭ ১৬৩১২৯০৭ ১৬০০১৬০৫ ১৬৫৩৯৩৬৩ ১৬৯৫৭৮৯৪ ১৮৪৩২৪৯৯ 
খ) বালক ৮০৯১২২১ ৮১২৯৩১৪ ৮০৩৫৩৫৩ ৭৯১৯৮৩৭ ৮২৪১০২৬ ৮৩৯৪৭৬১ ৯১৩৯১৮০ 
গ) বালিকা ৮১৩৪৪৩৭ ৮২৫৬৫৩৩ ৮২৭৭৫৫৪ ৮০৮১৭৬৮ ৮২৯৮৩৩৭ ৮৫৬৩১৩৩ ৯২৯৩৩১৯ 
৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা 
ক) মোট ১৬২০৮৪ ১৬২২২৭ ১৮২৩৭৪ ১৮২৮৯৯ ১৮২৮০৩ ২১২৬৫৩ ২০১৯০০ 
খ) পুরুষ ৯০৩৪৪ ৮৬৮০০ ৯০৮৫৩ ৮৬৪৪৬ ৮৩১৮৮ ৮৮৫০৩ ৭৭২৭৫ 
গ) মহিল ৭১৭৪০ ৭৫৪২৭ ৯১৫২১ ৯৬৪৫৩ ৯৯৬১৫ ১২৪১৫০ ১২৪৬২৫ 
উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। 
* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ ** অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ অন্তরভূক্ত 
ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় 


রয়েছে। (ক্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি, শিশু কল্যাণ ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।) | ২০১৫ সালের উপাত্ত সাময়িক এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাবে নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় 


অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 


পরিশিষ্ট ৩০.২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা 
(২০১২-২০২০) 


২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ 
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
ক) মোট ১০৪০১৭ ১০৬৮৫৯ | ১০৮৫৩৭ ১২২১৭৬ ১২৬৬১৫ | ১৩৩৯০১ ১৩৪১৪৭ ১২৯২৫৮ | ১৩৩০০২ 
খ) সরকারি ৩৭৬৭২ ৩৭৭০০ ৬৩০৯৬ ৬৩৬০১ ৬৪১৭৭ ৬৫০৯৯ ৬৫৫৯৩ ৬৫৬২০ ৬৫৫৬৬ 
৬৩৬৩৮ ৬৭৪৩৬ 
৬৬৩৪৫ ৬৯১৫৯ 8৫৪৪১ ৫৮৫৭৫ ৬২৪৩৮ ৬৮৮০ ৬৮৫৫৪ 
গ) বেসরকারি রি ্ 
১) নিবন্ধনকৃত* ২২১০১ ২৩৮৭৬ ১৯৩ ২১৮ ২৪৭ ২৯২ ১৩৪ ১৪২ 9 
নিবন্ধনকৃত নয় 
২) ১৯৪৯ ২৭৯৯ ১৭৪৪ ১৯২৬ ২২৯৪ ৩০০১ ৪8৫৭০ 8৭৫8 ৪৮৪১ 
৩) অন্যান্য** ৪২২৯৫ ৪২৪৮৪ ৪৩৫০৪ ৫৬৪৩১ ৫৯৮৯৭ ৬৫৫০৯ ৬৩৮৫০ ৫৮৭৪২ ৬২৫৯৫ 
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা 
ক) মোট ১৯০০৩২১০ | ১৯৫৮৪৯৭২ 1১৯৫৫২৯৭৯ । ১৯০৬৭৭৬১ |১৮৬০২৯৮৮] ১৭২৫১৩৫০ ] ১৭৩৩৮১০০ | ২০১২২৩৩৫ | ২১৫৫১৬৯১ 
খ) বালক ৯৪৬৩১০৮ | ৯৭৮০৯৫২ | ৯৬৩৯০৯৫ ; ৯৩৬৯০৭৯  ৯২২৭৫৮০ ] ৮৫০৮০৩৮ | ৮৫৩৯০৬৭ [৯৯৬৬৯৬২৬ | ১০৫৬০২৪০ 
গ) বালিকা ৯৫৪০১০২  ৯৮০৪০২০ | ৯৯১৩৮৮৪ ; ৯৬৯৮৬৮২ | ৯৩৭৫৪০৮ | ৮৭৪৩৩১২ | ৮৭৯৯০৩৩  ১০১৫২৭১২ | ১০৯৯১৪৫১ 
৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা 
ক) মোট ২১৪৬৫৮ ২১৩৭৯১ 1 ৩১৯৩৯৪ [ ৩২২৭৬৬ | ৩৪৩৩৪৯ | ৩৪৮৫৮৪ 1] ৩৪৯২১৭ | ৩৫৬৩৬৬ | ৩৬৭৪৮০ 
খ) পুরুষ ৭৯৩৩৯ ৭৬৪৫৭ ; ১২৭৩১৮  ১২৩২২৫ [ ১২৮১০২ 7 ১২৬১৩১ |] ১২৫১০০ | ১২৬৪৩০ ; ১৩১৫৬৯ 
১৫২৪৭ ৪৫৩ 
গ) মহিলা ১৩৫৩১৯ ১৩৭৩৩৪ |] ১৯২০৭৬ ১৯৯৫৪১ রি ৪ ২২৪১১৭ ২২৯৯৩৬ | ২৩৫৯১১ 
উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। 
* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ ** ২০০৫ অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ অন্তভূক্ত 


রয়েছে। ক্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি, শিশু কল্যাণ ২০১১ সালে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।) | ২০১৫ সালে চা বাগান, মন্দির/মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র, সমাজকল্যাণ ভিত্তিক, মুক ও বধির, অন্ধদের বিদ্যালয়, জেলখানা 


ংলগ্ন, চট্টগ্রাম হিলট্রাক্টস বিদ্যালয়, কওমী মাদ্রাসা ইত্যাদি নতুন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা 


২৬৬১৩ এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয় ৬৪। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


1 হয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্যঃ মোট সরকারি বিদ্যালয় ৬৫৫৯৩ - সরকারি প্রাথমিক ৩৮৯১৬ + নতুন জাতীয়করণকৃত 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ২৯২ 


00110122100 50100101900 -১৯ 01017782] 010 50101010175 ()] ০) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩১.১ কে): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 


বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠানের ধরণ 
২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ 
নিম্ন মাধ্যমিক ৪৩২২ ৩৩৭৮ ৩৪৫৮ ৩৪৯৪ ৩০৫৬ ২৯৮৯ 
মাধ্যমিক ১৪১৭৮ ১৫৪৪৯ ১৫৩৪২ ১৫২৯৮ ১৫৫৮৯ ১৫৯৮৪ ১৬০৮১ 
উচ্চ মাধ্যমিক ১৮১৩ ১৮৬১ ১৮৪২ ১৮২৩ ১৯৩২ ১৮৩৪ ১৯২৮ 
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১৩৪ ১৪০ ১৪৭ ১৫৪ ১৭১ ১৭১ ১৭১ 
সার্ভে ইন্সটিটিউট 2 ঢু ৫ ২ ২ ২ ২ 
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার -- -- -- ৩৫ ৪০ ৪৩ ৪৩ 
টেক্সটাইল ইন্সস্টিটিটিউট -- -- -- ২৯ ২৯ ২৯ ২৯ 
টেক্সটাইল ভোকেশনাল 
লী ্ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
ইন্সন্টিটিটিউট 
এগ্রিকালচার ট্রেনিং 
রর - ১ ১০৪ ১০৯ ১০৯ ১০৯ 
ইন্সস্টিটিটিউট 
মেরিন টেকেনোলজি - পা পা ১ ১ ১ ১ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্স ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 
গ্রাফিক আর্টস ইন্স ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৮০ ৯০ ৯০ ৯০ 
পিটিআই ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ 
এসএসসি-ভোকেশনাল 
পা রি ১৩৫ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ 
(শ্বেতন্র) 
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র) 2 নি টন ৪৯৭ ৫৩৭ ৫৩৭ ৫৮০ 
দাখিল ৬৬৮৫ ৬৭৯৮ ৬৯৬৮ ৬৭৭৯ ৬৭৭১ ৬৬৬০ ৬৬৬৯ 
আলিম ১৩১৫ ১৩৪৫ ১৩৭৯ ১৪০১ ১৪৮৭ ১৪৮৬ ১৪০১ 
ফাজিল ১০৩৯ ১০৪০ ১০৬৬ ১০১৩ ১০২২ ১০২১ ১০৫৬ 
কামিল ১৭৫ ১৭৮ ১৮২ ১৯১ ১৯৫ ১৯৪ ২০৪ 
পালি এন্ড টোল কলেজ ১২৪ ১২৪ ৯৫ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ 
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ ১৪৮ ১৪৮ ১৩২ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ২৯৩ 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.9009016.0017.00] 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩১.১ (খ): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 


ভিীনিররদ বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 
নিয় মাধ্যমিক ২৮৬৯ ২৮৬৯ ২৪১২ ২৩৯৪ ২৩২৪ ২৫৩৩ ২৩৮৫ ২৩৮০ ২৩৮২ ২৩৪৪ 
মাধ্যমিক ১৬৩৩৯ | ১৬৩৩৯ ১৭২৭২ ১৭৪৩২ ১৭৫২৩ ১৭৩১৫ ১৭৪৫৪ ১৭৬৫০ ১৭৭৯৭ ১৭৯৫১ 
উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৩৬ | ১৯৩৬ ২২৫৪ ২৩৫৪ ২৪১৯ ২৫৫৭ ২৬০৩ ২৬৪৯ ২৭৭৮ ২৭৮৮ 
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ২১৮ ২১৮ ৩০০ ৩৩৭ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ 
সার্ভে ইন্সটিটিউট ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ রি ৪ 
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ৮১ ৮১ ৮১ ১৩৪ ১৬৪ ১৬৪ ১৬৪ ১৬৬ ১৬৬ ১৬৬ 
টেক্সটাইল ইন্সস্টিটিটিউট ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ ৩৩ নর ৩৩ ৩৩ 
টেক্সটাইল ভোকেশনাল রঃ রি 

৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫১ ৫১ 

ইন্সস্টিটিটিউট 
রর রিও ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১৮৩ ১৮৩ ১৮৩ ১৮৩ ১৮৩ ১৮৩ 
ইন্সস্টিটিটিউট 
মেরিন টেকেনোলজি ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্স ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ হি ১ 
গ্রাফিক আর্টস ইন্স ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ৯ ১ 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ১৬৭ ১৭০ ১৭০ ১৭২ ১৭২ ১৭২ ১৭৪ ২১৬ ২১৬ ২২৫ 
পিটিআই ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৯ ৫৯ ৫৯ ৫৯ ৬ ৬৭ 
মি ১৬৯ ১৬৯ ১৬৯ ১৬৯ ১৬৯ ১৬৯ ১৬৯ ১৭৫ ২২২ ২২২ 
(স্বেতশ্র) 
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র) ৫৭৬ ৫৭৬ ৫৭৬ ৬৭৫ ৬৭৫ ৬৭৫ ৬৭৫ ৭২২ ৮৪০ ৮৪০ 
দাখিল ৬৭৪৫ ৬৭৪৫ ৬৫৮২ ৬৭৬৫ ৬৫৫৮ ৬৫৫৩ ৬৫৫৩ ৬৫৪১ ৬৫৭৫ ৬৫৪৮ 
আলিম ১৪৪২ [ ১৪৫০ ১৪৮২ ১৪৮০ ১৪৭৮ ১৪২৯ ১৪৪২ ১৩৯৪ ১৩৮৫ ১৩৯৮ 
ফাজিল ১০৪৯ ১০৫৬ ১০৫৫ ১০৫৩ ১০৫৪ ১০৮৭ ১০৮৫ ১০৮৯ ১০৮৯ ১০৯০ 
কামিল ২০৫ ২০৫ ২২২ ২২১ ২২৪ ২৩৪ ২৪৪ ২৫৪ (৩) ২৫৬ ২৫৯৩) 
পালি এন্ড টোল কলেজ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৪ ৯৪ ৯৪ ৯৭ 
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ ১২৮ ১২৮ ১২৮ ১২৯ ১২৯ ১২৯ ১২৯ ১২৯ ১২৯ ১৪১ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ২৯৪ 
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সমীক্ষা ২০২২ 


বাংলাদেশ অ 


পরিশিষ্ট ৩১.২ (ক): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠানের ধরণ বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা 

২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ 
নিম্ন মাধ্যমিক ৩৬১২২ ২৩৬৯৩ ২৩৯৪৭ ২৪৬০৮ ২৫১৮৫ ২২১৩১ ২২২৩৫ 
মাধ্যমিক ২০২০৩৬ ২১৫৭৩৮ ১৮৪২৩৬ ১৮৪৮৮৮ ১৮৮২৯৭ ১৯৫৮৮০ ২০১৩২০ 
উচ্চ মাধ্যমিক ৩৫৪০৮ ৩৫০৪২ ৩৩৪৭৪ ৩১৯০৬ ৩৩৮৩৯ ৩৩৪৪৭ ৩৫৮৮১ 
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১৬৫৪ ১৮৬৮ ২৩৩৮ ২৮০৯ ২৮৬০ ২৮৭৭ ৩৩৯৫ 
সার্ভে ইন্সটিটিউট ১৫ ১৫ ৩৫ ৩৫ 
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ৭৮৮ ৮২২ ৮৫৮ ৮৬১ 
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ২৮৩ ২৮৪ ২৯০ ২৯৭ 
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ৩৫৬ ৩৫৬ ৩৬২ ৩৬৬ 
ইন্সটিটিউট 
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনন্টিটিউট ৮৪৭ ৮৬২ ৮৬৯ ৮৭০ 
মেরিন টেকেনোলজি ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
প্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট ১০ ১২ ১৩ ১৫ ১৪ ১৮ ১৮ 
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট ১৬ ১৪ ১১ ১১ ১০ ১৪ ১৪ 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ৭৯২ ৭৯২ ১০৭২ ১৩৫৪ ১৩৭০ ১৩৭৭ ১৩৭৬ 
পিটিআই ৫১৭ ৫২৪ ৫৩০ ৫৩২ ৫৩৮ ৫৩৮ ৬২৯ 
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র) ২০৩৮ ২০৪১ ২০৭৪ ২০৭৯ 
এইচএসসি-বিএম স্বেতন্তর) ৪৩৯৮ ৫০৭৭ ৫০৮০ ৫০৮৯ 
দাখিল ৯৮১২৩ ৯৮২১৪ ৯৪৯২২ ৮৭৩৯৩ ৮১৩১৬ ৮৮৫১১ ৮৮২১২ 
আলিম ২৫৬৩৪ ২৫৯৪৪ ২৫৬৪৫ ২৪০৮৪ ২৬৫২৪ ২৬৯৪৬ ২৬৮৬০ 
ফাজিল ২৩৩৩৬ ২৩৪৫৬ ২২০৭২ ২৩৫২৬ ২০৫৭৯ ২০৮৮৬ ২১১৯৬ 
কামিল ৪৮৭৪ ৫০৬০ ৫০২৮ ৪৯৬১ ৪৮৪০ ৪৮৭৪ ৫০৬১ 
পালি এন্ড টোল কলেজ ৪৬০ ৪৬৫ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫০ 
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ ৪৮৭ ৪৯২ ৪৩০ ৪৩০ ৪৩০ ৪৩৬ ৪৩৬ 


২,০০,০০০৭+ ব্যাখ্যাসহ ্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সনিমউশন আ্যাপ..! 


উস শ 
এ জাসাহা ২৫০ + 


ইনি জব ই-বুক ও নেকচার নোট 


র্‌ হাজার টাকার গত্বাঁধা চাকুরির বই 

বা গতানুগতিক কোচিং নয়... ! 

40100178016 4010 90180015 (65) 
আ্াপেই হোক বিসিএস সন 

যেকোন চাকরির পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি... 

আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 

জাস্ট ডাউননোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 


21919.910০901.০017.100 


2 ঞ ১,৫০,০০০ শঁ 
২২৬৮ নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক 


ইন্টারত্যাক্টিভ ঢু 
নাইভ ও্পডেট €্‌ 
|7118762 8 

হু ৫০,০০০ + 
রী 37255 ঠেুকিক 


(০১১ আগত আসা 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩১.২ (২): মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা 


ভিালিন কর বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 
নিম্ন মাধ্যমিক ২০৭৩৩ | ২১২৬১ ১৮৬১৮ ১৯৩৪২ ১৯০২০ ২৩৭৫৫ ২০৬২৩ ২০৪১৮ ২১৩৯৫ ২১১৬৯ 
মাধ্যমিক ২০০৩১০ | ২০৪৯৮৮ ২১৪৩৭৬ ২২৩৭৭৫ ২২৪৫৩৩ ২২০১২৫ ২১৩৫৪২ ২২৬৪২৭ ২৩১১১০ ২৪৫৩৯২ 
উচ্চ মাধ্যমিক ৩৩৮৪৩ ৩৪৯০০ ৩৭২৩৫ ৩৯৭৭৭ ৪১৩৩৫ ৪২৯৯৮ ৪২৪০৩ ৪৫৫০০ ৪৪২৭০ ৪৯৬৫৮ 
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ৪৪৫২ ৪৪৬২ 8৪৬৫ ৫৭৫৭ ৬২৫১ ৬২৬৬ ১১৮৩১ ১২০১৮ ১২০২২ ১২১২০ 
সার্ভে ইন্সটিটিউট ৫৪ ৫৪ ৫৫ ৫৮ ৫৯ ৬১ ৬৩ ৬৮ ৭০ ৭০ 
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ১২৯২ ১২৯২ ১২৯৫ ১৩০৪ ১৩০৯ ১৩১৩ ১৭০৬ ২০২৬ ২০৫৪ ২১২৫ 
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ৫১৩ ৫১৩ ৫১৪ ৫২৩ ৫২৩ ৫২৩ ৫৩০ ৫৩৪ ৫৪১ ৫৯০ 
টেক্সটাইল ভোকেশনাল 

৩৪০ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৪৬ ৩৪৮ ৩৫৪ ৪৬৭ ৫৪৩ ৫৪৬ ৫৪৬ 
ইন্সটিটিউট 
এগ্রিকালচার ট্রেনিং 

৯৫৩ ৯৫৩ ৯৫৫ ৯৬২ ৯৬৫ ৯৭০ ১৩৪২ ১৫৪৭ ১৫৫১ ১৫৫১ 
ইনস্টিটিউট 
মেরিন টেকেনোলজি ৫০ ৫০ ৫০ ৫২ ৫২ ৬০ ১২০ ১২০ ১২১ ১২১ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট ২১ ২১ ২১ ১৩ ১৫ ১৬ ১৬ ১৬ ২৯ ২৯ 
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট ১৪ ১৬ ১৬ ১৭ ১৭ ১৯ ৪৬ ৪৫ ৪৬ ৪৬ 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ২৮১৩ ২৮১৩ ২৮১৫ ২৩১০ ২৩১২ ২৩১৭ ৪০১৫ ৪২৩০ ৪২৩৪ ৪8৫৭০ 
পিটিআই ৬৩২ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৩ ৭০৩ ৭০৬ ৭৪২ ৭৫৮ ৭২৯ 
এসএসসি-ভোকেশনাল 

১৯৭৬ ২০১২ ২০১৫ ১৯৭৮ ১৯৮৬ ১৯৮৮ ২৬৪৩ ২৬৫০ ২৬৫৪ ২৭৯০ 
্বেতন্র) 
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র) ৫২৯৫ ৫২৯৮ ৫৩১৫ ৫৯৬৩ ৫৯৬৬ ৫৯৭০ ৯৬৬২ ১১৩৭৭ ১১৫২৪ ১১৬৫০ 
দাখিল ৮৬৯২০ | ৮৫৪০৪ ৮৭৯৫১ ৮৮০৫৪ ৮৮৫০১ ৬৭৭৪২ ৬৫৩৭৫ ৬৭৪১১ ৬৬৯৪১ ৮৫২০২ 
আলিম ২৫৭২৭ 1 ২৬৫২১ ২৭২৩০ ২৭৩২৪ ২৭৭১৬ ২১৯১৭ ২০৬৯১ ২০৯৯১ ২০৭৮৭ ২৪৭৭১ 
ফাজিল ২২২৮৫ | ২১৮৪০ ২২৩৩৬ ২২৩৬৭ ২২৭৬৪ ১৮৯৫১ ১৮৫৫৪ ১৯৫২১ ১৯১৮৭ ২২৬৩৬ 
কামিল ৪৯৪৯ ৫৪০৬ ৫৫৯২ ৫৬০৭ ৫৭৪২ ৫১৫১ ৫২৯৮ ৫৬৫৪ ৫৭৭৬ ৬৭৩৯ 
পালি এ্ড টোল কলেজ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫৩ ৩৫৩ ৩৫৩ ৩৫৩ ৩৫৩ ৩৫৩ ২৯০ 
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ ৪৩৬ ৪৩৬ ৪৩৬ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪৩৯ ৪২১ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ২৯৬ 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩১.৩ (ক) : মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 


(২০০৬-২০১২) 


বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠানের ধরণ 

২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ 
নিম্ন মাধ্যমিক ৫৭৭৩৬৬ ৫৩৬৫৫০ ৪৯৫৭৩৫ ৫৩৬৭৫৪ ৪৩৪৯০৭ 8৪৪৭৫১ ৪২৮৬৯৭ 
মাধ্যমিক ৬৮৪১৮১৩ ৬৩৯০৫৬ ৬৩২৪০১৩ ৬৮২০০৩৯ ৭০৩০৮৬৭ ৭০৬৫৪৬৭ ৭৫০৮৫৩৮ 
উচ্চ মাধ্যমিক ২৬৫৬৮৯ ৩২৫০৭৬ ৩৪৯৮২১ ৩৫১২৪৫ ৪৬৮৭৪৫ ৫২৫৪৪৩ ৫৫০৫৭৯ 
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ২৯৪৯০ ৫২৮৪৬ ৭৬২০২ ৭৬৫৪০ ৮৩৯৪০ ১০২৭৭৮ ১৩৬৯৬২ 
সার্ভে ইন্সটিটিউট -- -- ৭১৪ ৭১৪ ৮৪০ ৮২২ ১২৪১ 
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার -- -- ৬৬৭৬ ৬৯৮৬ ৯১৩৯ ৯৭৪৬ ২৫৯৬০ 
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট -- ৯৬৮৩ ৯৭৫২ ৯৯৪৮ ১০০০৫ ১০০১০ 
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট পা -- ৫৫৮৮ ৫৫৮৮ ৫৭৫৬ ৫৮৪৮ ৫৫১০ 
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট পা পা ১৯৯৮৫ ২০১৭৬ ২৪২২১ ২৭৩২৬ ২৮৮৯০ 
মেরিন টেকেনোলজি হি লু ৭৩০ ৭৩০ ৬৬৬ ৬৬৬ ৬৭০ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট ৮২৮ ৮৫৮ ৮৮৮ ৯১৬ ৮৮৪ ১০১১ ১০১৮ 
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট ৪৫০ ৪৮৭ ৫৪৪ ৫৭২ ৫৭৫ ৫৫০ ৬৮২ 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ১৩৫৫৮ ১৮৫৬৮ ২৯৩৬৯ ২৯৩৭০ ৩৭৯০৪ ৩৮৪৩৬ ৬৪২৩৬ 
পিআই,টি, ১৩১২৬ ১৩১৭৬ ১৩২৬৬ ১৪০৩৬ ১১৩৪৪ ১৩২৬৬ ১৩২৬৬ 
এসএসসি-ভোকে:স্বেতন্ত্র) - -- ১৯২০৬ ২২৩৬৮ ২১৯৯১ ২২০০৭ ২৪৪২৬ 
এইচএসসি- বিএম (স্বতন্ত্র) - -- ৫৭৬৭০ ৭৫২২৫ ৭৫৯৮৭ ৯৭৭২৯ ১০৫৩০৩ 
দাখিল ২২৫২০৯১ ২২৩২৫২১ ২২৩৭০১০ ২৩৮৬১১৩ ২৪৪৪৫৬৮ ২৪৪২২২০ ২৩৬৬৭৯২ 
আলিম ৫৫৪৬৫৩ ৫৫০০৫১ ৬১১৬৫৪ ৬৮৫০৯২ ৭১৯৩৩২ ৬৮২৪২৩ ৬৯০৩৫৮ 
ফাজিল ৫২৯৪৯৭ ৫২৭৬৫১ ৫৪৮২৯০ ৫৮১৮৩৯ ৬০৪৪৭১ ৬৩৪০৬৯ ৬৩৫৩৭৫ 
কামিল ১৩৫৮৪৩ ১৩৬৫৫১ ১৬২৫২৪ ১৬৪৭৫৩ ১৭২৪৭০ ১৮০২১৪ ২১১৮৬৪ 
পালি এন্ড টোল কলেজ ৭০৮৩ ৭১০৭ ৪৭৯ ৪৫২ ৫৪৫ ৬৭০ ৬৪৩ 
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ ৪৩১৩ ৪৩৫৯ ৪৬৬৬ ৪৬৫৮ ৬৬৩০ ৯৮১৯ ৯৮৪৯ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩১.৩ (খ) : মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
(২০১৩-২০২১) 


বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠানের ধরণ 
২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১*% 
নিম্ন মাধ্যমিক ৪২৯০২২ ৩৬৭৫১০ ৩৯৫২১৬ ৩৮৪৯৮৬ ৪৩৫৮৪০ ৪৩৮৯০৩ ৪৫১৪৪৯ ৪৫৯৫৩৭ ৪১৪১১৫ 
মাধ্যমিক ৭৫১৯৭১২ ৮৭৯২৮৫৫ ৯২৯৪৯৪৯ ৯৭২০৯৪২ ৯৮০৪২৩৩ ৯৯৪৩৯২১ ৯৮০৩০২৮ ৯৬৯০১৫৪ ৯৬৬৫৪৮৩ 
উচ্চ মাধ্যমিক ৫৫২৯২৯ ৫৯০৯৪৮ ৬২৭১৬৭ ৬৪১২৩৪ ৬৪৯৮২৪ ৭৪১২৯৫ ৭৮১৪৪৭ ৮২৯৭৫০ ৮৩৪৩৫০ 
পলিটেকনিক 
১৩৬৯৭৫ ১৩৮১৫০ ১৯১৭০৪ ২০৩৮১০ ২১৫৬৫১ ২৫০৭৭০ ২৫১০১০ ২৫২৭৫৫ ২৫৭১২৫ 
ইন্সটিটিউট 
সার্ভে ইন্সটিটিউট ১২৫৫ ১২৬০ ১২৫৩ ১২৫৮ ১২৬৪ ১২৭৭ ১২৯২ ১৩০৬ ১৩০৬ 
টেকনিক্যাল ট্রেনিং 
২৫৯৬০ ২৫৯৬৫ ৩৩৮৭৯ ৩৩৮৯০ ৩৮১৮৭ ৩৮২৯৭ ৩৮৬৫৬ ৩৮৯০২ ৩৯৭২৬ 
সেন্টার 
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ১০০১০ ১০০২২ ১০১৩৪ ১০১৩৮ ১০১৩৮ ১০১৪৩ ১০১৬৬ ১১৮১৫ ১২১৩৬ 
টেক্সটাইল ভোকেশনাল 
৫৬২২ ৫৬২৫ ৫৫২৪ ৫৫২৭ ৫৫৪৪ ৭৭৬৭ ৯৯৬৫ ১০৭৫৮ ১০৮৫২ 
ইন্সটিটিউট 
এগ্রিকালচার ট্রেনিং 
২৯১১০ ২৯১১৮ ২৯৫০০ ৩০১১০ ৩০১২৬ ৩০১৬৫ ৩০২৯০ ৩০৪৪৪ ৩০৪৪৪ 
ইন্সটিটিউট 
মেরিন টেকেনোলজি ৬৭০ ৬৭০ ৯১৬ ৯১৬ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৮ ৭৮০ ৭৮০ 
গ্লাস এন্ড সিরামিক 
১০৫১ ১০৫২ ১০৪৮ ১০৫৮ ১১২২ ১০০৮ ১০১০ ১২৮৪ ১২৮৪ 
ইন্সটিটিউট 
গ্রাফিক আর্টস 
৭১০ ৭১২ ৬৯৫ ১০৫৭ ১১৪৪ ১১৯৬ ১২৩৬ ১৪৬৩ ১৪৬৩ 
ইন্সটিটিউট 
টেকনিক্যাল স্কুল ও 
৪২৬৯৪ ৪২৭১২ ৬৪৯৩৪ ৬৪৯৪০ ৬৫২২৪ ৯২৪০৬ ১০৩৮৪১ ১০৫০১৯ ১১৪২২৬ 
কলেজ 
পিআই,টি, ১৩২৮৭ ১৩২৮৭ ৭৫৯২ ৭৬০০ ৭৭৪৭ ১০০৬৫ ১১৭৩১ ১১৬১৪ 
এসএসসি-ভোকে: 
২৪৬৫৪ ২৪৬৬২ ২৪৪৩৩ ২৪৪৪৬ ২৪৪৫৪ ২৬৫৯১ ২৬৬০২ ৩৮৭৭৫ ৩৯১৩২ 
স্বেতন্র) 
এইচএসসি- বিএম 
১০৫৭৭৮ ১০৫৭৮৪ ১২৪২৬৬ ১৩৪২৭৪ ১৩৪২৮৬ ১৬৬৮৭০ ১৮১১৪৪ ১৮৪১৫০ ১৮৬১৫৩ 
(স্বেতন্র) 
দাখিল ২২৪৮০৫১ ২২৭৫৯৪৪ ২২৫৭৭৫৫ ২২৫১১৯৩ ২২৪০৮০৮ ২২৬১৭১৯ ২২৪৫৬২৭ ২৩০২১২৬ ১৩৯৯৯২৭ 
আলিম ৬৮৫৪৫০ ৬৯১৭৬২ ৬৯৪৮৭৭ ৬৯৮৬৮৪ ৬৬৫০২৪ ৬৫৪৭৭৭ ৬৪১৮০৮ ৬৪৯৮৫৯ ৪৬০৭৯৩ 
ফাজিল ৬২৪৫৪৯ ৬২৬৭৭০ ৬৭০৬০৮ ৬৪২১০১ ৬৪৫১২৬ ৬২৯২৮৭ ৬৩৩৯৭৮ ৬৫৬৬৮২ ৫২৫৫৯৭ 
কামিল ২১৪২৭১ ২২০৮০৪ ২৬০৭৪২ ২৪০৩১৫ ২৪৪৫২১ ২৭১৪৬৫ ২৮৪৯২৩ ৩০৬৪৬৬ ২৭০০০৫ 
পালি এন্ড টোল কলেজ ৪৪৮ ৬৪৮ ৭৮৩ ৭৮৮ ৯১৪ ৮৭৮ ১৩২৭ ১৩২৭ ১২৯২ 
ংস্কৃত টোল এন্ড 
১১১২৭ ১৬১৬২ ১৯৫৬৬ ১৯৬০৪ ১৯১১৯ ১৫৫৭৩ ১৫৮৬৪ ১৫৮৬৪ ১০৫৪২ 
কলেজ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। * সাময়িক। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট | ২৯৮ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩২.১: উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 


বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠানের ধরণ 
২০০৫ | ২০০৬ | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ | ২০২১*% 
সাধারন কলেজ 
২৪১ ২৪১ | ২৪০ | ২৩৮ | ২৪১ ; ২৪৩ 1] ২৪০ ; ২৫০ | ২৫০ | ২৬০ |] ২৬৫ |] ২৮১ | ২৮৩] ৫৫৭ 1 ৫৩৭ 1] ৫৫৭ ৫৭২ 
(সরকারি) 
সাধারন কলেজ 
১০৬১ | ১০৯৫ | ১১৫৬ ] ১২১৬ | ১২২০ | ১৩০৪ | ১২৬৪ ] ১৩৬১ | ১৩৬১ | ১৪৭১ | ১৪৯৪ | ১৫৩৮ | ১৫৭৯ | ১৩৩৫ | ১৩৬৫ | ১৩৬৪ |] ১৩৬৯ 
(বেসরকারি) 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় 
৯ ১০ ১০ ১১ ১১ ১১ ১১ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৬ ১৬ ১৬ ১৯ ২১ 
(সরকারি) 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
রি ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 
(সরকারি) 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় 
মি ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ঙ৬ ঙ৬ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৫ ৫ 
(সরকারি) 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 
(বেসরকারিসহ) 
আন্তর্জাতিক 
৩ ২ 
বিশ্ববিদ্যালয় 
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ্ ১ ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ ৪ ৪ 
ভেটেনারী এন্ড 
এ্যানিমেল সায়েন্স ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ রি ১ ১ ১ ১ ১ 
ইউ নিভার্সিটি 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
৫ ৫ ৫ ঙ৬ ৮ ৮ ৮ ৮ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ১০ ১০ ১০ ১০ 
বিশ্ববিদ্যালয় সেরকারি) 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় 
৫৪ ৫১ ৫৪ ৫৬ ৫৯ ৫১ ৫৪ ৫৮ ৬৭ ৭৬ ৮৩ ৯০ ৯২ ১০১ ১০১ | ১০৩ ১০৮ 
(বেসরকারি) 
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ৯৯ ১০১] ১১০ ] ১১০ ১১২ 1১১২] ১১৮] ১১৮ 1১১৮] ১১৮] ১১৮ ১১৮ ১১৯ ১১৯ ১১৯ ১১৮ ১১৮ 
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৪২ ৪২ ৪২ ৪৫ ৪৮ ৪৮ ৬৩ ৭১ ৭৫ ৭৫ ৯৩ ১০৪ | ১০৬ ১১১ ১১৩ ১১৩ ১১৩ 
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় ৯ ৯ ৯ ১১ ১১ ১১ ১৩ ১৩ ১৫ ১৫ ৩২ ৩৪ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ 
আইন মহাবিদ্যালয় ৭০ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৮০ ৮০ ৮2 ৮০ 
হোমিওপেখিক 
৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩৮ ৩৮ ৩৮ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৫২ ৫২ ৬৩ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ 
মহা বদ লয় 
শারীরিক শিক্ষা কলেজ ২৭ ২৯ ২৯ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩০ ৩০ ৩০ তিন টি 
লেদার টেকনোলজি ১ ্ি ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 
মিউজিক কলেজ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ 
টেক্সটাইল কলেজ ১ ১ ১ ৪ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক 
৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 
প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। * সাময়িক। 
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পরিশিষ্ট ৩২.২ (ক): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা 


বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠানের ধরণ 
২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ 
সাধারন কলেজ (সরকারি) ১০৬৪২ ১০৩৭৯ ১০১১৬ ১০৬৪২ ১০২২৬ ৯৮৪৭ ১১৫১২ 
সাধারন কলেজ (বেসরকারি) ৪৩৪৩৯ ৪৪৫৬৬ ৪৫৬৯৩ ৫০৩৫৯ ৪৯৫১৩ ৬৬২৭৪ ৫০২১৮ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি) ৪৭৪২ ৪৭৪২ ৪৭৫২ ৫১২৮ ৫৩৬৩ ৫৪৮০ ৫১২১ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেরকারি) ৭৮২ ৭৯২ ৮০২ ৮২২ ৮৮২ ৯১৭ ১৫৯৬ 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি) ৯৬৮ ১০২৯ ১০৯১ ১১৯০ ১৩০৯ ১৩৪৮ ১০০৩ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
৫৫৪ ৫৬২ ৫৭০ ৮৪০ ৮৪২ ৬৬১ ৭৭০ 
(বেসরকারিসহ) 
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯০ ৩৪২ ৩৫০ ৩৫০ ৩৮৮ ৪২১ ৪৩৪ 
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স 
৪৮ ৫০ ৬০ ৬০ ৬০ ৮৩ ৫৩ 
ইউনিভার্সিটি 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
৬১৮ ৬২৬ ৬৩৫ ৮২১ ১০৪০ ১০১৭ ৮৪৫ 
(সরকারি) 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি) ৫৭৫৯ ৪০০৯ ৪৭০৬ ৪৭০৬ ৫৩৩৪ ৫৮৮৫ ৮০৬৩ 
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ১২৪৮ ১৪৫৮ ১৪৬০ ১৩৪৯ ১৪৭২ ১৫৯৪ ১৫৯৪ 
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ২২৬০ ২২৫৫ ২২৫৫ ২৫১৪ ২৫৫৪ ২৭৩৮ ২৭৯৪ 
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় ২৬৯ ২৬৯ ৩০৩ ৩২১ ৩৪০ ২৫৪ ২৬০ 
আইন মহাবিদ্যালয় ৬২৪ ৬২৪ ৬৭০ ৬৭৫ ৬৯০ ৬৩৪ ৬৩৮ 
হোমিওপেখিক মহাবিদ্যালয় ৪৬৯ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭২ ৪৬৫ ৪৬৫ ৪৭০ 
শারীরিক শিক্ষা কলেজ ২৭৭ ২৭৭ ২৮৩ ৩১৯ ৩৪২ ২৮১ ২৮১ 
লেদার টেকনোলজি ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৬ 
মিউজিক কলেজ ২০ ২৪ ২৯ ৩০ ৩০ ২০ ২০ 
টেক্সটাইল কলেজ ৩০ ২৯ ৩১ ৩১ ৩২ ৫৭ ৮৯ 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ 
৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ 
ইন্সটিটিউট 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 
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পরিশিষ্ট ৩২.২ (খ): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা 


বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা 
প্রতিষ্ঠানের ধরণ 
২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১* 
সাধারন কলেজ (সরকারি) ১১৫২০ ১২৫১১ ১২৫৯২ ১৩৩৪২ ১৩৭৮০ ২৫৯৪৮ ২৪২৪৪ ২৫২৬১ ২৬৭৭২ 
সাধারন কলেজ 
নাতি ৫৫৮৮২ ৫৫৮৮৫ ৫৯২৪৩ ৬২৬৬০ ৬৪১৫৬ ৫৫১৬৭ ৫৮০২৩ ৫৯১১০ ৬০৭৯৪ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় 
তি ৫২৮৬ ৫২৮৬ ৭১৩৬ ৭৩২৯ ৭৭৮৮ ৭৭৪৫ ৭৮৯১ ৮৮০৪ ৮০৫১ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
কারী ১৬০৫ ১৬০৫ ১১৫৮ ১২১০ ১২৩৩ ১২৪৬ ১৩৬৭ ১৩৫৫ ১২৩১ 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় 
টি ১৩৭৬ ১৩৭৬ ১৫৭৮ ১৬৮০ ১৮০৪ ১৯০৮ ১৯৯৭ ১৮৭৮, ১৮৯৪ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
বি ৭৯৬ ৭৯৬ ৮৮০ ৮৮৭ ৮৯৪ ৮৫১ ৯১৭ ৮৯৪ ৮৮৮ 
আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৮ ২৭৩ 
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪২ ৪৪২ ৪৫০ ৪৫৮ ৪৮৮ ৫১৯ ৫৯৩ ৪৯৩ ৪৮১ 
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল 
চিরারিরাক ৬২ ৬২ ৯৮ ১০৮ ১১৭ ১৩১ ১৩০ ১৩৮ ১৩৭ 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
হি নানি ১০৩৪ ১০৩৪ ১৬৩৫ ১৬০৪ ১৭৩৮ ১৮৯৯ ২২৬০ ২৪৪৯ ২৪৭১ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় 
রা ৮৪৮৫ ৮৪৮৫ ১৩৩৮৪ ১৩১৩০ ১৪৮৯৯ ১৫০৭৫ ১৫৫৭৫ ১৫৫৮৩ ১৫২৭৭ 
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ১৫৯৪ ১৫৯৪ ১৬০১ ১৬০৪ ১৬১৪ ১২৫১ ১৭৯৯ ১৭৯৯ ১৭৯৯ 
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ২৮৫৬ ২৮৫৬ ৪৯১৯ ৪৯৫০ ৪৯৭১ ৫০৭০ ১০০৬২ ৬৬৫৮ ৬৬৫৮ 
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় ২৬৫ ২৬৫ ২৮৬ ২৯০ ২৯৭ ৩১৪ ৩২৭ ৩২৭ ৩২৭ 
আইন মহাবিদ্যালয় ৬৪২ ৬৪২ ৬৪০ ৬৪০ ৩৬৯ ৬৩৫ ৬৩৫ ৬৩৫ ৬৩৫ 
হোমিওপেথিক 
ৃ ৪৭৪ ৪৭৪ ৫১১ ৫১২ ১১১১ ৬৯৯ ৭৯২ ৭৮৯ ৭৮৯ 
শারীরিক শিক্ষা কলেজ ২৮৫ ২৮৫ ২৮৫ ২৮৫ ২৮৬ ১৬৫ ৪০৫ ৪০৫ ৪০৫ 
লেদার টেকনোলজি ১৬ ১৬ ১৭ ১৭ ১৭ ১৮ ২২ ২২ ২২ 
মিউজিক কলেজ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ৩৬ 8৪ 8৪ 8৪ 
টেক্সটাইল কলেজ ৯০ ৯০ ৯৭ ৯৭ ১১১ ১০৭ ১১০ ১১০ ১১০ 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক 
নি ৬৯ ৬৯ ৪৩ ৪৩ ৪৫ ৩৯ ৪৯ ১৫১ ১৫১ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।* সাময়িক। 
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পরিশিষ্ট ৩২.৩ (ক): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 


তিষ্ঠানের ধরন বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা 

২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ 
সাধারন কলেজ (সরকারি) ৫০৩৫৪০ ৬০৯৪৮০ ৭১৫৪২০ ৮০৫০৩৩ ৮৫৫৫৫৯ ৯০৬০৮৪ ১১৬৫৩৮৯ 
সাধারন কলেজ (বেসরকারি) ৫৯৯৪২৮ ৬৯৪৯১০ ৭৯০৩৯২ ৮৫৫৭০০ ৯৫৩৩৪৬ ১০৫০৯৯২ ১৩২৮৩৫২ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি) ১১১৭৪১ ১১৪২৫৪ ১১৬৭৭০ ১১৩৩২৬ ১১৮৯০৭ ১২২৫১৪ ৩৪১৭০১ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেরকারি) ৬৫৭২ ৬৭৩২ ৬৮৯১ ৭৭২১ ৭৭২৫ ৯১৬৫ ১৯৮২৬ 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি) ১৪৭১৪ ১৪৮২৭ ১৪৯৪০ ১৫৭১০ ১৮০১৩ ১৬৪৪৮ ২০৪৩৪ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ) ১৩৭৪১ ১৮৭৭৬ ২৩৮১৩ ২৬৩৬৩ ২৬৯৯৪ ২১৮৫১ ২৮৩০৮ 
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ১০২৫ ১২৩৫ ১৪৪৫ ১৪৫২ ১৬১৬ ১৭০৬ ১১৪৫ 
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স 

৩৩৬ ৩২৫ ৩১৫ ৩৭৪ ৩৭৫ ৬২০ ৭৯৯ 
ইউনিভার্সিটি 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী) ৮৩৫৫ ৯৫৬২ ১২৩০১ ১৫০৯৮ ১৭৬২৬ ২০৩৩১ ১৯৭৭৩ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি) ১২৪২৬৭ ১৬৮৭৭৫ ১৬৯৬০০ ১৮৫০০১ ২১২৩১৫ ২৪৬৫৩২ ২৯৭০৫৫ 
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ১৯২৪৮ ২০১৪২ ২১০৩৬ ২১০৩৬ ২২৪৩১ ১৯২৪৮ ১৯৩০৮ 
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ১৮৬৮৫ ২০৭৫৭ ২১৮৩২ ২২৫১৮ ২৩২৭৫ ২৬৮৮০ ২৯৭২৬ 
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় ১২১৬ ১১৯৬ ১২৬০ ১৩৯০ ১৩৯৬ ১২২৬ ১২৪৮ 
আইন মহাবিদ্যালয় ১৮৪৫২ ১৮০৬২ ১৭৬৭৫ ১৭৮৮১ ১৭৯৩৯ ১৭৬৭৫ ১৮২৪২ 
হোমিওপেখিক মহাবিদ্যালয় ১৫১৭০ ১৫১৭০ ১৫১৭০ ১৫১৭০ ১৪৭৫৭ ১৫৯৬৬ ১৮০২৮ 
শারিরীক শিক্ষা কলেজ ৩৫০২ ৩৫২২ ৩৫৩০ ৩৬২৬ ৪২১৮ ৩৫০৮ ৩৫১৩ 
লেদার টেকনোলজি ৪৩৫ ৪৩৫ ৪৩৫ ৪৫২ ৪৬৬ ৪৩৫ ৪৩৬ 
মিউজিক কলেজ ১২০ ১৭৬ ২৩৩ ৩৪০ ৩৪২ ২৩৩ ৩১৪ 
টেক্সটাইল কলেজ ৭৮১ ৭০৫ ৬২৮ ৬৭৬ ৭১৩ ৭৮০ ৮৬০ 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪৪ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 
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পরিশিষ্ট ৩২.৩ (২): উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

তিষ্ঠানের ধরন ৰছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা 

২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ | ২০২০ ২০২১* 
সাধারন কলেজ (সরকারি) ১১৭৫৩৮০ ১৩১৬৮৬৬ ১৩৩৬১৩২ ১৩৮৮৯০১ ১৪০৫০৩০ ] ২১২৩৫৩৪ ; ২১৬০৭৭১ / ২৩১০৭৫৫ | ২৫২০৮৮৬ 
সাধারন কলেজ (বেসরকারি) ১৩৩০২২০ ১৫৯৮৫৬৯ ১৭১৫৫৭০ ১৭৩৭৬৪৯ ১৮১৮১০৬ | ১৪১৩৬১২ | ১৪৪২৯৯২ | ১৪৯৪৬১৬ | ১৫১৮৩৭৮ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি) ৩৪৫৬২৪ ৩৪৫৬২৪ ৪০৮৩০৯ ৪৩৯৭৯৯ ৪৩২৩৮৫ | ৪৮৯৪৪৮ |] ৭০৬৯৫৭ |] ৭০১১৮৫ |) ৭৬৪৬০৩ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি) ২০২২৬ ২০২২৬ ১২০৯৫ ১৩১৫৭ ১৩২১৩ ১৪০০১ [ ১৫২৮৬ |] ১৫০৫৬ ১৫৩৭৫ 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি) ২০৫৮৬ ২০৫৮৬ ২৫৭৭৫ ২৫৫০১ ২৬৫৩৭ ২৮১৭১ ] ২৭৪৯৬ | ২৮৬৮৬ | ৩০০৬৬ 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
টিজার ২৮৫২৩ ২৮৫২৩ ২৯২৭২ ২৯৪৬৯ ২৯৫৭৯ [ ১০৩২৫৩ 1] ২৮৬০৭ | ২৮৮২৮ ২৭৩০৯ 
আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩১১ ৩৩৩১ 
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় ১২৬৬ ১২৬৬ ১৯২৮ ৩০১৭ ৩৪০৯ ৩৮৬৭ ২৪৪৪ ৯২৭ ২৩৬৭ 
ভেটেনারী এন্ড গ্যানিমেল সায়েন্স 
ইউনিভ ৮০৪ ৮০৪ ৮৯১ ১২০০ ১২৮৫ ১২১৬ ১১০২ ১২৭০ ১৫৪৭ 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
টগ। ২১০৯১ ২১০৯১ ৩১৮৮২ ৩৫০১৩ ৪২৬৫৯ | ৪৯৮৭৩ | ৫০৪৩৮ | ৫৮২৪৯ ৫৬৯১১ 
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি) ২৯৮২০২ ২৯৮২০২ ৩৬২৭৩৯ ৩৫৩৭৭১ ৩২৬৯১০  ৩৩৮৪৮৫ | ৩৪৭৪৬৬ | ৩৩৫৩৮৯ | ৩২৮৬৮৯ 
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ১৯৪৩৬ ১৯৪৩৬ ১৯৩১৪ ১৯৩৩০ ১৯৩৪৫ ৯১২৭ ১২৪৮৭ ; ১২৪৮৭ ১২৪৮৭ 
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ২৯৮৪৪ ২৯৮৪৪ ৩৩৭৮৪ ৩৬৭৫৬ ৪৩৮৮১ | ৪৫৩৮৮ | ৪৫৩৮৮ |] ৫২০৪৯ ৫২০৪৯ 
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয় ১২৬২ ১২৬২ ৮০৪৪ ৮১৮০ ৬৩২৬ ৬৮৫৩ ৬৮৬৭ ] ৭১৮৬ ৭১৮৬ 
আইন মহাবিদ্যালয় ১৮৪০২ ১৮৪০২ ১৮২৭২ ১৮২৭৮ ১৮৪৭০ 7 ২৩৩৯৫ ] ২৩৩৯৫ ] ৭৮৯৬ না 
হোমিওপেখিক মহাবিদ্যালয় ১৮১২৪ ১৮১২৪ ১৮৮৪১ ১৮৮৪৯ ২৬২০১ ] ২৭২৬৪ | ২৮৮৫১ ৪৬৮৩০ ৪৬৮৩০ 
শারিরীক শিক্ষা কলেজ ৩৫৭২ ৩৫৭২ ৩৫২৪ ৩৫৪৮ ৩৬৩৫ ১২০৬ ৩০৩৯ |] ৩০৩৯ 2৩5 
লেদার টেকনোলজি ৪৩৮ ৪৩৮ ৪৩৮ ৪৪০ ৪৪০ 88০ ৫৭৫ ৭৮৬ ৭৮৬ 
মিউজিক কলেজ ৪১৪ ৪১৪ ৪১৪ ৪১৪ ৪১৪ ৩৭২ ৪২৪ ৪২৪ ৪২৪ 
টেক্সটাইল কলেজ ৮৭১ ৮৭১ ৮৬৬ ৮৭২ ৮৮২ ১১৯৬ ১২১০ |] ১২১০ ১২১০ 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ 
ই ৫৫২ ৫৫২ ২২৪৭ ২২৪৮ ২২৫৪ ১৪৪৭ ৩৪৫৩ | ১২৭২ ১২৭২ 


উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। * সাময়িক। 
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পরিশিষ্ট ৩৩: সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ডাক্তার, নার্স ও শয্যা সংখ্যা 


বছর ডিসপেনসারি রে রেজিস্টার্ড ডাক্তার | রেজিস্টার্ড নার্স | রেজিস্টার খাত্রী | যক্ষাক্রিনিক | থানা ্বাস্হয কেন্দ্র 
১৯৮০-৮১ ১৩৯৯ ১৫৮৪৫ ১০০৮১ ৩০১৪ ১৩৫৩ 88 ৩০৬ 
১৯৮১-৮২ ১৩৯১ ১৬১৭১ ১২৩০৬ ৩৭৩৪ ২২০১ 88 ৩১৬ 
১৯৮২-৮৩ ১২৭৫ ১৬২৭৭ ১২৭৩৬ ৪৫০০ ২৯৩৪ 88 ৩৩২ 
১৯৮৩-৮৪ ১২৭৫ ১৭৪০৮ ১৩৯৪৪ ৫১৬৪ ৩৬৮৮ 88 ৩৩৭ 
১৯৮৪-৮৫ ১২৭৫ ২০১২৬ ১৪৯৪৪ ৫৩০৩ ৪০৩১ 88 ৩৪৩ 
১৯৮৫-৮৬ ১২৭৫ ২০৯২৬ ১৫৯৪৪ ৫৯০৫ ৫৫৫৮ 8৪ ৩৪৪ 
১৯৮৬-৮৭ ১২৭৫ ২১১২৬ ১৬০২৬ ৬৭১৬ ৫১৪১ 88 ৩৪৪ 
১৯৮৭-৮৮ ১২৭৫ ২১৯২৬ ১৬৭৯৩ ৭৩৮৫ ৫৭৯৯ 8৪ ৩৪৪ 
১৯৮৮-৮৯ ১২৭৫ ২২০৪৬ ১৯৩৪০ ৮০৫৬ ৬৫৫৬ 88 ৩৪৫ 
১৯৮৯-৯০ ১২৭৫ ২২০৯০ ১৯৩৪০ ৯২৭৪ ৭০৩৫ 8৪ ৩৫১ 
১৯৯০-৯১ ১২৭৫ ২৩৮৭০ ২০৩৯৬ ৯২৭৪ ৭8৮৫ 88 ৩৫১ 
১৯৯১-৯২ ১২৭৫ ২৩৮৭০ ২০৩৯৬ ৯২৭৪ ৭8৮৫ 88 ৩৫১ 
১৯৯২-৯৩ ১৩৬২ ২৭১১১ ২১৪৫৫ ১১০৬১ ৯৩৬৩ 88 ৩৪৭ 
১৯৯৩-৯৪ ১৩৬২ ২৭৪০১ ২১৭৪৯ ১২০২৫ ১০১০৪ 88 ৩৫৪ 
১৯৯৪-৯৫ ১৩৬২ ২৭৫৪৪ ২৩৮০৫ ১৩০০০ ১১০০০ 8৪ ৩৬৫ 
১৯৯৫-৯৬ ১৩৬২ ২৮২০৪ ২৪৩৩৮ ১৩৮০০ ১১২০০ 8৪ ৩৭২ 
১৯৯৬-৯৭ ১৩৬২ ২৯১০৬ ২৬৫৩৫ ১৩৮০০ ১৩৫০০ 8৪ ৩৯৭ 
১৯৯৭-৯৮ ১৩৬২ ২৯৮৫০ ২৭৫৪৬ ১৫৪০৮ ১৩৫০০ ৪৪ ৪০২ 
১৯৯৮-৯৯ ১৩৬২ ৩০৬২৯ ২৮৩১২ ১৬৯৭২ ১৪৯১৫ 8৪ ৪০২ 
১৯৯৯-০০ ১৩৬২ ৩১৮৭২ ৩০৮৬৪ ১৭৪৪৬ ১৫২৩৫ 88 ৪০২ 
২০০০-০১ ১৩৬২ ৩১৯৭২ ৩১৯৫২ ১৭৯২২ ১৫৬৫২ 8৪ ৪০২ 
২০০১-০২ ১৩৬২ ৩২০২২ ৩২৪৯৮ ১৮১৩৫ ১৫৭৯৪ 88 ৪০২ 
২০০২-০৩ ১৩৬২ ৩২৪৫৯ ৩৪৫০২ ১৯০৬৬ ১৬৫৫৩ 88 ৪০২ 
২০০৩-০৪ ১৩৬২ ৩৪৬৯৩ ৩৬৫৭৬ ১৯৫০০ ১৭৬২২ 8৪ ৪০৩ 
২০০৪-০৫ ১৩৬২ ৩৫৫৭৯ ৪০২১০ ২০০০৯ ১৮০৩৭ 88 ৪০৬ 
২০০৫-০৬ ১৩৬২ ৩৭৬৬১ ৪২০১০ ২০১০০ ১৮৯৫৮ 8৪ ৪১৩ 
২০০৬-০৭ ১৩৬২ ৩৮২১১ ৪৪৬৩২ ২০১২৯ ১৯৯১১ 88 ৪১৯ 
২০০৭-০৮ ১৩৬২ ৪১১০৭ ৪৯৬০৮ ২৩২৬৬ ২১৯৩৬ 8৪ ৪২১ 
২০০৮-০৯ ১৩৬২ ৪১১০৭ ৫১৯৯৩ ২৪১৫১ ২২৬৫৩ 88 ৪২২ 
২০০৯-১০ ১৩৬২ ৪৩৯৯৬ ৫২৮৮৪ ২৫৬০৪ ২৪০৩৪ 8৪ ৪২৪ 
২০১০-১১ ১৩৬২ ৩৯৬৩৯ ৫৩০৬৩ ২৫০১৮ ২৩৪৭২ 88 ৪৬৩ 
২০১১-১২ ১৩৬২ ৪১৬৫৫ ৫৮৯৭৭ ২৮৭৯৩ উ 8৪ ৪৬৩ 
২০১২-১৩ ১৩৬২ ৪৫৬২১ ৬৪৪৩৪ ৩০৫১৬ 8৪ ৪৬৩ 
২০১৩-১৪ ১১৮৪ (বেসরকারিসহ) ৯৪৩১৮ ৭১৯১৮ ৩৩১৮৩ ২৭০০০ 8৪ ৪২৪ 
২০১৪-১৫ সরকারি: ১৯৬২ | (বেসরকারিসহ) ১২৩১৭৭ ৭৪০৯৯ ৩৯০৪১ ২৭০০০ 88 ৪২৪ 
২০১৫-১৬ ১৩৬২ ১২৭৩৬০ ৮৫৫৮৭ (ডেন্টালসহ) ৪৬৫০৭ --২ 88 ৪২৪ 
২০১৬-১৭ ১৩৬২ ১৩৭০২৪ ৯৩৭৬৩ (ডেন্টালসহ) ৫৪৪৫৯ 5৯ 8৪ ৪২৪ 
২০১৭-১৮ ১৩৬২ (বেসরকারিসহ) ১৪২৯৫৭ | ৯৪৯২৬ (ডেন্টালসহ) ৫৬৬৫৯ ---- 8৪ ৪২৪ 


উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 
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পরিশিষ্ট ৩৪: জনমিতিক পরিসংখ্যান 
পরিবার রিটা (মিলিয়ন, জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির স্কুল জন্মহার স্থুল মৃত্যুহার শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার মোট উর্বরতা হার প্রত্যাশিত গড় 

জানুয়ারি) হার (%) হাজারে) (হাজারে) জীবিত জন্মে) (মহিলা প্রতি) আয়ুক্কাল 
১৯৮১ ৮৯.৯৯% ২.২৮ ৩৪.৬ ১১.৫ ১১১ ৫.০৪ ৫৪.৮ 
১৯৮২ ৯১.৪ ২২৫ ৩৪.৮ ১২২ ১২২ ৫.২১ ৫৪.৫ 
১৯৮৩ ৯৩.৩ ২২৫ ৩৫.০ ১২.৩ ১১৭ ৫.০৭ ৫৪.৯ 
১৯৮৪ ৯৫.৩ ২২৩ ৩৪.৮ ১২.৩ ১১৯ ৪.৮৩ ৫৪.৮ 
১৯৮৫ ৯৭.৪ ২২৫ ৩৪.৬ ১২০ ১১২ ৪.৭১ ৫৫.১ 
১৯৮৬ ৯৯.৫ ২.২৬ ৩৪.৪ ১২.১ ১১৬ 8.৭০ ৫৫.২ 
১৯৮৭ ১০১.৭ ২.১৮ ৩ত৩.৩ ১১.৫ ১১৩ 8.৪২ ৫৬.৪ 
১৯৮৮ ১০৩.৯ ২.১৯ ৩৩.২ ১১.৩ ১১০ 8.8৫ ৫৬.০ 
১৯৮৯ ১০৬.২ ২.১৮ ৩৩.০ ১১.৩ ১০২ ৪.৩৫ ৫৬.০ 
১৯৯০ ১০৮.৬ ২.২৩ ৩২.৮ ১১.৪ ৯৪ ৪.৩৩ ৫৬.১ 
১৯৯১ ১১১.৫ ২.১৮ ৩১.৬ ১১.২ ৯২ ৪.২৪ ৫৬.১ 
১৯৯২ ১১৩.৩ ২.০৩ ৩০.৮ ১১.০ ৮৮ ৪.১৮ ৫৬.৩ 
১৯৯৩ ১১৫.৫ ১.৯৩ ২৮.৮ ১০.০ ৮৪ ৩.৮৪ ৫৭.৯ 
১৯৯৪ ১১৭.৫ ১.৮৭ ২৭.০ ৯.৩ ৭৭ ৩.৫চ ৫৮.০ 
১৯৯৫ ১১৯.৩ ১৮১ ২৬.৫ ৮.৭ ৭১ ৩.৪৫ ৫৮.৭ 
১৯৯৬ ১২১.২ ১.৭৬ ২৫.৬ ৮.২ ৬৭ ৩.৪১ ৫৮.৯ 
১৯৯৭ ১২৩.০ ১.৬৪ ২১.০ ৫.৫ ৬০ ৩.১০ ৬০.১ 
১৯৯৮ ১২৪.৮ ১.৫৬ ১৯.৯ ৫.১ ৫৭ ২.৯৮ ৬১.৫ 
১৯৯৯ ১২৬.৬ ১.৪৮ ১৯.২ ৫.১ ৫৯ ২.৬৪ ৬২.৭ 
২০০০ ১২৮.৪ ১.৪০ ১৯.০ ৪.৯ ৫৮ ২.৫৯ ৬৩.৬ 
২০০১ ১৩০.৫ ১.৪০ ১৮.৯ ৪.৮ ৫৬ ২.৫৬ ৬৪.২ 
২০০২ ১৩২.০ ১.৫০ ২০.১ ৫.১ ৫৩ ২৫৫ ৬৪.৯ 
২০০৩ ১৩৩.৯ ১.৫০ ২০.৯ ৫.৯ ৫৩ ২.৫৭ ৬৪.৯ 
২০০৪ ১৩৫.৯ ১.৫০ ২০.৮ ৫.৮ ৫২ ২.৫১ ৬৫.১ 
২০০৫ ১৩৭.৮ ১.৪৯ ২০.৭ ৫.৮ ৫০ ২.৪৬ ৬৫.২ 
২০০৬ ১৩৯.৮ ১.৪৯ ২০.৬ ৫.৬ ৪৫ ২.৪১ ৬৬.৫ 
২০০৭ ১৪১.৮ ১.৪৮ ২০.৯ ৬.৯ ৪৩ ২.৩৯ ৬৬.৬ 
২০০৮ ১৪৩.৮ ১.৪৫ ২০.৫ ৬.০ ৪১ ২.৩০ ৬৬.৮ 
২০০৯ ১৪৫.৮ ১.৩৬ ১৯.৪ ৫.৮ ৩৯ ২.১৫ ৬৭.২ 
২০১০ ১৪৭.৭ ১.৩৬ ১৯.২ ৫.৬ ৩৬ ২.১২ ৬৭.৭ 
২০১১ ১৪৮.৭ ১.৩৭ ১৯.২ ৫.৫ ৩৫ ২.১১ ৬৯.০ 
২০১২ ১৫১.৭ ১.৩৬ ১৮.৯ ৫.৩ ৩৩ ২.১২ ৬৯.৪ 
২০১৩ ১৫৪.৭ ১.৩৭ ১৯.০ ৫.৩ ৩১ ২.১১ ৭০.8 
২০১৪ ১৫৬.৮ ১.৩৭ ১৮.৯ ৫.২ ৩০ ২.১১ ৭০.৭ 
২০১৫ ১৫৮.৯ ১.৩৭ ১৮.৮ ৫.১ ২৯ ২.১০ ৭০.৯ 
২০১৬ ১৬০.৮ ১.৩৬ ১৮৭ ৫.১ ২৮ ২.১০ ৭১.৬ 
২০১৭ ১৬২.৭ ১.৩৪ ১৮.৫ ৫.১ ২৪ ২.০৫ ৭২.০ 
২০১৮ ১৬৪.৬ ১.৩৩ ১৮৩ ৫.০ ২২ ২.০৫ ৭২-৩ 
২০১৯ ১৬৬.৫০ ১.৩২ ১৮.১ ৪.৯ ২১ ২.০৪ ৭২.৬ 
২০২০ ১৬৮.২২ ১.৩৭ ১৮১ ৫.১ ২১ ২.০৪ ৭২৮ 


উৎসঃ এসভিআরএস ২০২১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ক্প্রান্কলিত । 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩৫.১: রাজস্ব আয় (১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৬-৯৭) 
(কোটি টাকায়) 
রাজস্ব আয় ১৯৮৭-৮৮ | ১৯৮৮-৮৯] ১৯৮৯-৯০ | ১৯৯০-৯১ | ১৯৯১-৯২] ১৯৯২-৯৩। ১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ | ১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ 

(ক) কর আয় 
১ বহিঃ শুক্ষ ১৬১৮ ১৮২০ ২১৬৬ ২৩২৮ ২৮২০ ২৮৩৫ ৩০৭০ ৩৬৭০ ৩৯০০ ৪২৫২ 
২। আবগারী শুষ্ক ১১৭২ ১৪০০ ১৭০০ ১৭১৩ ১৩৬০ ৩২০ ১৭৫ ১৮০ ১৮০ ২০৭ 
৩। আয় কর ৬৬৪ ৭৫০ ৮৭৫ ১০৭১ ১৩০০ ১৭২০ ১৭৩৫ ১৫৬০ ১৫১০ ১৭৩৫ 
8| বিক্রয় কর ৫২৫ ৫৪০ ৫৩১ ৮২৩ লু রর লু লহ 
৫। মূল্য সংযোজন কর 55 রন টি ১৬৭৫ ২৫০০ ২৭৭৫ ৩২৭৫ ৩৭৪২ 8৪৪০ 
৬। ভূমি রাজস্ব ৮৯ ৮৫ ১১৪ ৬০ ৮৫ ১০০ ১২০ ১৫০ ১৭০ ১৮৫ 
৭। সম্পূরক শুক্ষ - -- ২০ ৯৪৫ ১২৯০ ১৪৫০ ১৭০০ ২১৭৩ 
৮। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ১৭০ ১৭০ ১৭৭ ১৮৭ ২৫১ ৩১২ ৩৫৫ ৪২০ ৪৭৭ ৫২৭ 
৯।| যানবাহন আয় ২০ ২০ ৩৫ ৩৫ ৪০ ৫০ ৬০ ৮৫ ১১০ ১৩০ 
১০। রেজিষ্ট্রেশন ৬০ ৬৩ ৭০ ৭০ ৮০ ৯৬ ১২০ ১৩০ ১৫০ ১৬৫ 
১১। মাদক শুক্ষ -- -- -- ২০ ২৫ ২২ ২৫ ২৫ ২৬ ২৭ 
১২। অন্যান্য কর ও শুঙ্ষ ৪৯ ৪৮ ১১৩ ৭৬ ৮৫ ১৩০ ১৫৫ ১৬৫ ২৬৮ ২৩৩ 

মোট কর হতে আয় (ক): ৪৩৬৭ ৪৮৯৬ ৫৭৮১ ৬৩৮৩ ৭৭৪১ ৯০৩০ ৯৮৮০ ১১১১০ । ১২২৩৩ | ১৪০৭৪ 
(খ) কর বহির্ভত আয় 
টা 4 কিতিতি ১৩৫ ১৮৫ ১২৮ ১৬৩ ৩২০ ৪২৯ ৪১৮ ৬৫৪ ৫২৬ ৫২৫ 
রি ও চি ০ ৮০ ৭০ ৫০ ২৭৬ ৩৮১ ৩৬০ ৪১৫ ২২৭ ২১৯ ২১৬ 
১৫। সুদ হইতে প্রাপ্ত আয় ২২৫ ২২০ ৩৪৫ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ ৩৫০ ৪৬৫ 8৫০ ৫৩০ 
১৬1 অর্থনৈতিক সেবা ৫২ ৯২ ১২০ ১৩৩ ১৩২ ১৪০ ১৬৩ ৩০০ ৩১১ ৩১৬ 
১৭। সাধারণ প্রশাসন ও সেবা ১২২ ১০৪ ১০৯ ১২৫ ১৫৪ ১৮১ ২২০ ২৪২ ৩১০ ৪১৪ 
১৮। যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি ৫৮ ৬০ ৬৫ ৭০ ৮০ ৪৫ ৫৮ -- ২ -- 
১৯। টি এন্ড টি বিভাগ (নিট) ৬৫ ১১০ ৮০ ২৪৪ ২৮৩ ৩২৫ ৪৫৯ ৬৩৫ ৬৫৯ ৬৩০ 
২০। ডাক বিভাগ (নিট) -২৮ -৩২ -২৭০ -২৪ -২৯ -৩০ -২৮ -২৮ -৩৬ -২৬ 
২১। রেলওয়ে (নিট) -১৪৯ -১৫০ -১৩৯ -১৪৯ -১২৬ -১০০ -৯৫ -৯০ -১৫৯ -৮৯ 
২২। কৃষি ও তৎসম্পকীঁয় সেবা ৬১ ৭৮ ৩৩ 8০ ৪৯ ৬৪ ৬৯ ৭৮ ৯২ ১০৩ 
২৩। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা ৩৭ 8৪ ৪৭ ৫৫ ৫৫ ৭৮ ৯৩ ১০৮ ১৪৩ ১৫৮ 
২৪। যোগাযোগ ও পরিবহণ (ন্যান্য) ২৩ ৪২ ৪২ ৪৮ ৩৫ ৪২ ৪৩ ৪৬ ৬৮ ৮৯ 
২৫। অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব ৬৫ ৮৯ ১২৭ ১৩১ ১৩৩ ১৪৩ ১৮৫ ৪০০ ৬৪৪ ১২৭ 
২৬। মূলধন উদ্ভূত রাজস্ব ৩১ ১৩ ১৭ ২৪ ৯ ৩ ৫০ ৫৩ ৫০ ৭৮ 
২৭। সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহণ ইত্যাদি ২ ১ - ৩ - পা - পা - পা 
মোট কর বহির্ভূত আয় (খ): ৭৭৯ ৯২৬ ৯৯৭ ১৪৩৯ ১৭৭৬ ২০৩০ ২৪০০ ৩১০০ ৩২৭৯ ৩০৭১ 
মোট রাজন্ব কে+খ) ৫১৪৬ ৫৮২২ ৬৭৭৮ ৭৮২২ ৯৫১৭ ১১০৬০ |] ১২২৮০ ১৪২১০ | ১৫৫১২ | ১৭১৪৫ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩৫.২: রাজস্ব আয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫) 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ 
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত 
করসমূহ হইতে প্রান্তি 
১। আয় ও মুনাফার উপর কর ২১০০ ২৩৩৫ ২৯৮০ ৩৬০০ ৪১০০ ৪৭৮৮ ৫২৭০ ৫৮৫০ 
২। সম্পত্তি কর ও সম্পদ হস্তান্তর কর ১১ ১০ ২ ০ ০ ১ - - 
৩। মূল্য সংযোজন কর ৪৬৯২ ৪৮০০ ৫৪০৫ ৬১৩২ ৬৯৬০ ৮০৭১ ৮৫৭৫ ১০৬০৫ 
৪ আমদানি শুক্ষ ৪৪৬০ ৪৭৫৫ ৪৫৩৬ ৪৭৭০ ৫৩৫০ ৫৮৭৫ ৭৩০০ ৮০০০ 
৫1 আবগারী শুক্ষ ২১৪ ২০৫ ২৪০ ২৭৫ ৩০০ ৩১০ ১৭০ ১৫০ 
৬| সম্পূরক শুষ্ক ২৩৮৪ ২৫৪০ ২৬৬৪ ৩৩৬৩ ৩৮৫০ ৪৩৯০ ৫৪৩০ ৫৬০০ 
৭। অন্যান্য কর ও শুক্ক ২৩৯ ২০৫ ১৭৩ ১৬০ ১৭০ ৩১৫ ৩০৫ ২৯৫ 
উপ মোট (ক):] ১৪১০০ ১৪৮৫০ ১৬০০০ ১৮৩০০ ২০৭৩০ ২৩৭৫০ ২৭০৫০ ৩০৫০০ 
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত 
করসমূহ হইতে প্রাপ্তি 
৮। মাদক শুক্ষ ২৮ ৪০ ২৭ ৪০ ৩০ ৩৫ 8০ ৪৫ 
৯। যানবাহন কর ১১৫ ১২৫ ১১১ ১৪৪ ১৪৫ ২২৫ ২৪১ ২৬৭ 
১০। ভূমি রাজস্ব ১৯৭ ২১৫ ২৬৬ ২১৪ ২১৪ ২০৬ ২৫৯ ৩২৬ 
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় নেন-জুডিশিয়াল) ৫৬১ ৬২৫ ৬৯২ ৭৯২ ৮১১ ৭৩৪ ৭১০ ৮১২ 
উপ মোট (খ): ৯০১ ১০০৫ ১০৯৬ ১১৯০ ১২০০ ১২০০ ১২৫০ ১৪৫০ 
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি কে+খ): ১৫০০১ ১৫৮৫৫ ১৭০৯৬ ১৯৪৯০ ২১৯৩০ ২৪৯৫০ ২৮৩০০ ৩১৯৫০ 
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি 
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা ৮১৫ ১০১৭ ১০৬৪ ৭৭৪ ১১৬২ ৮৩২ ১০৫৪ ১১৬৫ 
১৩। সুদ ৫৭০ ৫২৫ ৫৪৭ ৫৫০ ৪৪৯ ৭২৫ ৭৫০ ৬৩৬ 
১৪। রয়্যালটি এবং সম্পত্তি হইতে আয় সর টি ১ ১ ২ ৭ ৯ টি 
১৫। প্রশাসনিক ফি ৮৮৯ ৯০০ ৮৮৭ ১০২২ ৮৭২ ৭৭৯ ৯৬৪ ৯৮৮ 
১৬। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ ২৩ ২৪ ১১ ১১ ১১ ৪১ ৬২ ৬৭ 
১৭। সেবা বাবদ প্রাপ্তি ১৪৩ ১৫৮ ২০০ ২৫৬ ২৭৪ ৪৭২ ৪৮২ ৪৩৩ 
১৮] ভাড়া ও ইজারা ৫০ ৬৬ ৭৬ ১২১ ১২৫ ১০৪ ৭৮ ৯২ 
১৯। টোল ও লেভি ৪৮ ৫২ ৪৩ ৪৬ ৫৭ ৮৯ ১৩৯ ১৫১ 
২০। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় ১৪৩ ১৩৯ ১৬৫ ২১৩ ২৫২ ২৯৬ ৩১০ ২৬৪ 
২১। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি ৯০ ৯০ ৭৩ ১১১ ১১৪ ১২৬ ১৩৩ ২২৮ 
২২। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি ২৪১ ১৩৮ ২০৩ ২৫২ ২৩৮ ৪৮১ ৭১৫ ৮৮২ 
২৩। রেলপথ -৮১ -৭৫ -৭৬ -১৩৪ ৩৯০ ৪১৫ ৪8৫৩ ৪৭৯ 
২৪।| ডাক বিভাগ -৪০ -৫১ -৩৮ -৭৫ ১৩২ ১৩৩ ১৪৭ ১৫০ 
২৫। তার ও টেলিফোন বোর্ড ৭৬৫ ৭৬৭ ১০১৮ ১২৬০ ১৬০৩ ১৬০০ ১৭০২ ১৬৫০ 
২৬। মূলধন রাজস্ব ১২০ ৯৫ ৭৫ ২৭৫ ৫৯ ৭০ ১১১ ৬৫ 
উপ মোট গে): ৩৭৭৬ ৩৮৪৫ ৪২৪৯ ৪৬৮৩ ৫৭৪০ ৬১৭০ ৭১০০ ৭২৫০ 
সর্বমোট রাজন্ব প্রান্তি ক+খ+গ):)] ১৮৭৭৭ ১৯৭০০ ২১৩৪৫ ২৪১৭৩ ২৭৬৭০ ৩১১২০ ৩৫৪০০ ৩৯২০০ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩৫.৩: রাজস্ব আয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২) 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
(ক) জাতীয় রাজন্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে 
প্রাপ্তি 
১। আয় ও মুনাফার উপর কর ৬৯৬০ ৮৯২৪ ১১০০৫ ১৩৫৩৮ ১৬৫৬০ ২২১০৫ ২৮০৬১ 
২। মুল্য সংযোজন কর ১২৩৯৮ ১৩৬৮৩ ১৭০১৩ ২০১১৬ ২২৭৯৫ ২৮২৭৪ ৩৪৩০৪ 
৩। আমদানি শুক্ক ৮২৩৫ ৮২৭৯ ৯৩০০ ৯৫৭০ ১০৪৩০ ১০৮৮৮ ১২৬৩৪ 
৪। রপ্তানি শৃক্ষ -- -- -- -- -- ২৭ ৩০ 
৫। আবগারী শুক্ষ ১৬৩ ১৮৫ ২১৩ ২৩৭ ২৬১ ২৭৫ 8৫০ 
৬। সম্পূরক শুক্ক ৬৩৯৪ ৬০৯৫ ৭৯৭০ ৯১২১ ১০৪৮৫ ১৩৫৫৪ ১৬২২০ 
৭| অন্যান্য কর ও শুক্ষ ৩০৬ ৩১৩ ৪৬৯ ৪১৮ ৪৬৯ ৪৭৭ ৬৭১ 
উপ মোট (ক):] ৩৪৪৫৬ ৩৭৪৭৯ ৪৫৯৭০ ৫৩০০০ ৬১০০০ ৭৫৬০০ ৯২৩৭০ 
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি 
৮| মাদক শুষ্ক 8৫ ৫০ ৫০ ৫২ ৬০ ৬০ ৬৫ 
৯| যানবাহন কর ৩৩১ ৩৬৭ ৪৯৫ ৫৫০ ৬৭৫ ৯০৫ ৯০০ 
১০| ভূমি রাজস্ব ৩৮৪ ৪০২ ৩৬৪ ৪০৯ ৩৯২ ৫২৫ ৫৫০ 
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) ৯৫৯ ৯৪৯ ১১৩৩ ১৫১৫ ১৮২৯ ১৯৬২ ২৪০০ 
উপ মোট (খ): ১৭১৯ ১৭৬৮ ২০৪২ ২৫২৬ ২৯৫৬ ৩৪৫২ ৩৯১৫ 
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি কে+খ):] ৩৬১৭৫ ৩৯২৪৭ ৪৮০১২ ৫৫৫২৬ ৬৩৯৫৬ ৭৯০৫২ ৯৬২৮৫ 
€গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি 
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা ১২৭১ ১৯৯৫ ২৪৭৬ ৩০৫৮ ২৫৪৫ ১৩৮২ ২৫১৭ 
১৩। সুদ ৭৩২ ১০৪৩ ১১১০ ৯৩৪ ১৫৫১ ২১৭৩ ৬৯৬ 
১৪। প্রশাসনিক ফি ১১০৩ ১১৯৫ ১৪১৩ ১৭৬৬ ১৯৬০ ২৫৬০ ২৭৮২ 
১৫।| জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ ৭২ ৮৪ ১০৭ ১৩২ ১৭৬ ২৮০ ২৮৮ 
১৬। সেবা বাবদ প্রাপ্তি ৪৬৬ ৪৫৮ ৪৯২ ৬৫২ ৭৬৯ ৮৪৪ ৯৩৯ 
১৭। ভাড়া ও ইজারা ৯৮ ১০৩ ৯৬ ১০৮ ৮৬ ১২৯ ১২৫ 
১৮] টোল ও লেভি ১৫১ ১৬৫ ১৯০ ৩৬০ ৩২২ ৩৭৫ ৩৫০ 
১৯। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় ২৮৪ ৩০৭ ২৪৬ ২৭৩ ২৪৮ ৩৩৮ ৩৪০ 
২০। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি ৬৯৩ ৭১৭ ৬২৯ ১৬৬৮ ১৯৪২ ২০২৮ ১৮৮৪ 
২১। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি ১৩০৯ ১৫৭৫ ৩০৭২ ৩৮০৭ ৫০৯১ ৫১০৬ ৭৯০৪ 
২২। রেলপথ ৫২১ ৫১৫ ৫৬৩ ৫৮০ ৫৬৫ ৬২৮ ৫১৮ 
২৩। ডাক বিভাগ ১৫৮ ১৮৯ ১৯৯ ২২০ ২২০ ২৩৭ ২২৩ 
২৪। তার ও টেলিফোন বোর্ড ১৭৭২ ১৮২২ ১৮৮২ ০ ০ ০ ০ 
২৫। মূলধন রাজন্য ৬৩ ৫৭ ৫২ ৯৬ ৫৩ ৫৫ ৩৪ 
উপ মোট (গ): ৮৬৯৩ ১০২২৫ ১২৫২৭ ১৩৬৫৪ ১৫৫২৮ ১৬১৩৫ ১৮৬০০ 
সর্বমোট রাজন্ব প্রাপ্তি ক+খ+গ):] ৪৪৮৬৮ ৪৯৪৭২ ৬০৫৩৯ ৬৯১৮০ ৭৯৪৮৪ ৯৫১৮৭ ১১৪৮৮৫ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ৩০৮ 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩৫.৪: রাজস্ব আয় (২০১২-১৩ হতে ২০২০-২১) 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত 
করসমূহ হইতে প্রান্তি 
১। আয় ও মুনাফার উপর কর ৩৫৩০০ | ৪৪৩৭০ | ৪৮৬১৪ | ৫১৭৯৬ | ৬২৭৫৪ ৭৭৭৩৬ ৯৫১৬৭ ১০২৮৯৪ ৯৫৯৫০ ১০৫৩২৫ 
২। মুল্য সংযোজন কর ৪০৪৬৬ | ৪৫৮৭৭ | ৪৯৫৭৩ 1 ৫৩৯১৩ | ৬৮৬৭৫ ৮২৭১৩ ১০৪৭৯৭ ১০৯৮৪৬ ১১৫২১৭ ১২৭৫৬৮ 
৩। আমদানি শুক্ ১৪৫২৮ | ১৩৪৩৩ 1 ১৫১০৩ ১৭১১৯ ২১৫৭১ ২৬৫৩৮ ৪৫২১৯ ৪৭১৩৫ ৩৭১৫৪ ৫৪৫০৩ 
৪| রপ্তানি শুক্ষ 8০ ৪১ ৩১ ৩৪ ৩৩ 8০ ৩১৩৯৩ ৩১৬৮৪ ৫৪ ৩৮০৫১ 
৫1 _আবগারী শুক্ক ৯৯৭ ১২০৩ ৯৩৫ ১০৩৩ ১১৯৯ ১৬৬৪ ৪৬ ৪৯ ৩২৭৭ ৫৪ 
৬। সম্পূরক শুক্ধ ১৯৯৬৯ ১৯১৫৭ | ১৯৮৫২ | ২৫০৬৪ | ২৯৫১৯ ৩৪৭৬৬ ১৯৭৬ ৫৩৪৫ ৪৮২৯৮ ৩৮২৫ 
৭| অন্যান্য কর ও শুক্ষ ৯৫৯ ৯১৯ ৯২০ ১০৪০ ১২৪৫ ১৫৪৩ ১৪০২ ১৫৪৭ ১০৫০ ৬৭৫ 
উপ মোট (ক):] ১১২২৫৯ | ১২৫০০০ | ১৩৫০২৮  ১৫০০০০ | ১৮৫০০০ |] ২২৫০০০ | ২৮০০০০ ৩০০৫০০ ৩০১০০০ ৩৩০০০১ 
(খ) জাতীয় রাজন্ব বোর্ড বহির্ভূত 
করসমূহ হইতে প্রান্তি 
৮| মাদক শুষ্ক ৭০ ৭২ ৯৫ ৯৮ ১৫০ ৮৫ ৯৮ ১০৮ ১২৬ ১৩৮ 
৯। যানবাহন কর ১১০০ ১১৫৫ ১২৪৮ ১৩৫১ ১৭২০ ১৫৫০ ১৪৩০ ৭৫০ ৭৯৮ ৮০০ 
১০। ভূমি রাজন্ব ৫৭৪ ৬৮৭ ৭৯৭ ৮২৯ ১১২০ ১২২০ ১৪০২ ১৪০০ ১৬৬২ ২১১২ 
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) ২৮২১ ৩২৬৪ ৩৫০৯ ৩১২১ ৪২৬৯ ৩৯৪৪ ৬১৭৯ ৯৭৯৮ ১১৮৫১ ১২৩৮৫ 
১২। সারর্চাজ/১ - - - - - ৪০৩ ৪৯১ ৫১১ ৫৬৩ ৫৬২ 
উপ মোট (খ):)] ৪৫৬৫ ৫১৭৮ ৫৬৪৯ ৫৪০০ ৭২৬১ ৭২০২ ৯৬০০ ১২৫৬৭ ১৫০০০ ১৫৯৯৭ 
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):] ১১৬৮২৪ | ১৩০১৭৮ | ১৪০৬৭৭ | ১৫৫৪০০ | ১৯২২৬১ | ২৩২২০২ | ২৮৯৬০০ | ৩১৩০৬৭ |] ৩১৬০০০ | ৩৪৫৯৯৮ 
€গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি 
১৩। লভ্যাংশ ও মুনাফা ৩৯২৮ ৫০০৯ ৩১০৪ 8৫৪৪ ৩৭০৯ ২৯৭১ ২২৪১ ৩৪৯০ ১৬৮৮ ১৫৭৯ 
১৪। সুদ ৮৭৮ ১০২৫ ৭৩৩ ৭৫৫ ২৯৩১ ১৯৩৬ ৫১৪০ ৫৩০৯ ১২৬৯২ ১৮৮৪৮ 
১৫। প্রশাসনিক ফি ৪০০০ ৪৪৩৯ ৪৬৩৫ ৪৭১৯ ৪৮৫৮ ৩৪১২ ৪৩৬৬ ৮৭৩৪ ৬৪৬৭ ৭১৬৯ 
১৬। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ ৪৮১ ৪৫৮ ২৪৪ ২৪১ ৪২৫ ৬৪৪ ৫৫৬ ২৫৪ ৪২২ ৪২০ 
১৭। সেবা বাবদ প্রাপ্তি ৯৮৬ ৪৯০ ৪৮১ ৫৮৪ ৬৪১ ৫০৯৪ ৬০৩৭ ৭৬৯৪ ৪৯৩৭ ৪৭৩৬ 
১৮। ভাড়া ও ইজারা ১৪৮ ১৫৯ ১৬২ ১৪৫ ১৩৫ ৭০০ ৪৮৭ ৪৯৯ ৪৪৯ ৬২৩ 
১৯। টোল ও লেভি ৪৩২ 8৭৫ ৪৯৫ ৫৪৯ ৯১৮ ৬০৬ ৬৫৮ ৬৫৫ ৮০৯ ১০০৪ 
২০। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় ৩৭৯ ৪১৩ ৫০৭ ৫০৩ ৫৬৫ ২৫২৩ ১৮৩১ ২৪৩৮ ২৩৭৭ ২৩৭৫ 
২১। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রান্তি ২৫৪২ ২৫২৯ ২৪৫৩ ২১৫৪ ২৩৪৫ ৯৩১৬ ৫৩৬৭ ৫৮০৩ - - 
রী ্রাতীত অন্যান রাজনও ৭৬৫৮ ১০০৮৬ |] ৮৩৭৩ ৬২৭২ ৭৮২২ ৩৩০ ১২৬ ৫৪৮১ ৫৯২২ 
২২। রেলপথ ১০৭০ ১০০০ ১১০০ ১২০৪ ১৫১০ - - 
২৪। ডাক বিভাগ ২৫০ ২৯৪ ২৯৪ ২৭৪ ৩১০ ্ - - - - 
২৫। তার ও টেলিফোন বোর্ড ০ ০ ২৭৪ ০ ০ রর নু রী ্ 
২৬| মুলধন রাজস্ব ৫১ ১১৬ 8৪ ৫১ ৬৬ ৫০ - - ২১০ ৩২৩ 
উপ মোট গে):] ২২৮৪৬ ২৬৪৯৩ | ২২৯৬৪ ২২০০০ ২৬২৩৯ ২৭২৫২ ২৭০১৩ ৩৫০০২ ৩৫৫৩২ ৪২৯৯৯ 
সর্বমোট রাজন্ব প্রাপ্তি কে+খ+গ):| ১৩৯৬৭০ [ ১৫৬৬৭১ | ১৬৩৩৭১ | ১৭৭৪০০ | ২১৮৫০০ | ২৫৯৪৫৪ | ৩১৬৬১৩ | ৩৪৮০৬৯ | ৩৫১৫৩২ | ৩৮৮৯৯৭ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩৫.৫: রাজস্ব ব্যয় (১৯৮৭-৮৮ হতে ১৯৯৬-৯৭) 
(কোটি টাকায়) 
রাজস্ব ব্যয় ১৯৮৭-৮৮ 1১৯৮৮-৮৯ 1১৯৮৯-৯০ 1১৯৯০-৯১ 1১৯৯১-৯২ 1১৯৯২-৯৩ 1১৯৯৩-৯৪ | ১৯৯৪-৯৫ )১৯৯৫-৯৬ | ১৯৯৬-৯৭ 

১। সরকারের বিভাগসমূহ ৪৩ ৩২ ৫২ ৫৮ ৭৯ ৫৭ ৬৯ ৬৪ ১৫১ ৮৭ 
২। প্রশাসন ও আইন ২৯ ৩০ ৩৪ ৩৩ 8০ ৫০ ৪৭ ৫১ ৫২ ৫৩ 
৩। নিরীক্ষা ২৭ ২৮ ৩৪ ৩৫ ৩৯ ৪৮ ৫৭ ৬১ ৬২ ৬৩ 
৪| রাজস্ব সেবা ১২৮ ১৩১ ১৭৫ ১৭৭ ২৪৫ ২৬৮ ২৭৩ ২৯৩ ২৯২ ৩৫০ 
৫। সচিবালয় ৪৪ ৪৬ ৫২ ৫৩ ৫৬ ৭১ ৮১ ৮৯ ৯৩ ৯৩ 
৬। বৈদেশিক বিষয় ৯১ ৬৭ ৭৩ ৯৩ ১০৫ ১০৩ ১০৬ ১১৭ ১১০ ১১৩ 
৭। প্রশাসন (পুলিশ, বিডিআর বাদে) ১৭৫ ১৮৯ ২১০ ১৯৯ ২১৯ ২৪৫ ২৫৩ ২৯৪ ৩২৪ ৩৩৩ 
৮।| পুলিশ ২৩০ ২৪৫ ৩০৪ ৩০৫ ৩৫০ ৪১৯ ৪৪৯ ৪৯০ ৫১৯ ৫৭৯ 
৯। বাংলাদেশ রাইফেলস্‌ ১০২ ১২৪ ১৩০ ১৪০ ১৭১ ২০৫ ২০৯ ১৩৬ ২৪৯ ২৫৫ 
১০। সাধারণ সেবা ১৫০ ১৬১ ১৭৪ ১৮৮ ২০৮ ২৩৮ ২৪১ ২৪৮ ২৫৩ ২৭৯ 
১১। প্রতিরক্ষা ৮৩২ ১০১৫ ১১৪৯ ১১৮০ ১৩০১ ১৪৯৪ ১৬৩৪ ১৮৮৭ ২০৬৯ ২২৬৫ 
১২। শিক্ষা ৮২০ ৯৪৮ ১০৯৪ ১১৮২ ১৩৮২ ১৬৭৪ ১৭৫৬ ২০০৮ ২১৪৮ ২২৯৬ 
১৩। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৩০৫ ৩২১ ৩৬৭ ৩৮৭ ৪৩১ ৫১৭ ৬০৭ ৬৮৫ ৭৩০ ৭৬৯ 
১৪। পেনশন ও অবসর ভাতা ১২৩ ১৪৪ ১৬৯ ২২৪ ২৫০ ৩০০ ৩৭০ ৬৫০ ৫০৮ ৫৬৫ 
১৫। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা ৫২৫ ৭২০ ৫৬৩ ৭০৯ ৬২১ ৬৮৯ ৭২৭ ৮০৫ ৯৯০ ১০৩৯ 
১৬। সাধারণ অর্থনৈতিক সেবা ৫৩ ৫৬ ৬৩ ৬৬ ৭৪ ৮৬ ৯৮ ১০৪ ১২০ ১২২ 
১৭। কৃষি ও তৎসম্পীয় সেবা ও পানি সম্পদ ১৪৯ ১৫৬ ১৮৮ ২০৩ ২১২ ৩৪৬ ৩৯৩ ৪৫১ ৫৭০ ৫২৮ 
১৮] শিল্প, খনি ও জ্বালানি ২২ ২৩ ২৮ ২৬ ২৯ ৩৩ ৩৬ ৪৩ ৪০ ৪১ 
১৯। পানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি ৪৭ ৭৮ ৬৮ ৭৯ ৮৭ - রঃ 2 - পা 
২০। যোগাযোগ (রেল, টি এন্ড টি ও পোস্ট অফিস 

ব্যতীত) ৮৬ ৯৮ ১১৩ ১১৮ ১৬৭ ২০৯ ২৪২ ২৪৫ ২৯৬ ২৭৭ 
২১। বিশেষ ব্যয় পা ্ ৬৬ ৫ শু ৯ ৯ টু 
২২। ভর্তুকি ৬৫ ৭০৬ ৯৪১ ৭৭১ ৫৮৯ ২৮৭ ২৪২ ২৯৬ ২৮৫ ৪৮৩ 
২৩। গ্রান্টস ইন এইড কন্ট্রিবিউশন ৮৪ ১১৯ ৯৬ ১০১ ১০৯ ১২৪ ১৩৫ ১৫৯ ১৭৩ ১৬২ 
২৪। অভ্যন্তরীণ দায়ের সুদ ২৪০ ২৫০ ২৮৫ ৪১৭ ৫৬৫ ৫৫০ ৫১৯ ৬০৬ ১০৪০ ১০৮০ 
২৫। বৈদেশিক দায়ের সুদ ৩৫০ ৪৮৩ ৩৭৭ ৪৩৮ ৪৭৩ ৪৭৫ ৫৪৯ ৬০০ ৭০০ ৬৭৬ 
২৬। অপ্রত্যাশিত ব্যয় ১০ - ১ ৬ ২৩ ২২ ৫৭ ১৮ ৪০ ২৭ 
মোট রাজস্ব ব্যয় 8৭৩০ ৬১৭০ ৬৭৪০ ৭৩১০ ৭৯০০ ৮৫১০ ৯১৫০ ১০৩০০ ১১৮১৪ ১২৫৩৫ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 
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২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩৫.৬: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাতভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৩-০৪) 


(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ 

১ রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ৩ ৩ ঙ ঙ ৩ ৪ ৩ 
২ জাতীয় সংসদ ২৬ ২৬ ৩৫ ৩৩ ৩১ ৩২ ৪৪ 
৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৪৬ ৪০ ৪৮ ৫৩ ৫৭ ৫৭ ৭৭ 
৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৮ ৭ ১৩ ১৪ ১০ ১৫ ১১ 
৫ নির্বাচন কমিশন ৫৬ ২২ ৫১ ৮৮ ১০৩ ৭৮ ২৭ 
ঙ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২০৮ ২১০ ২৩৫ ২৪৮ ২৬০ ৩০৯ ৩০৩ 
৭ সরকারী কর্ম কমিশন ৪ ৪ ৫ ৫ ৫ ঙ৬ ৭ 
৮ অর্থ বিভাগ - (খণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ খণ পরিশোধ 

ও বিনিয়োগ ব্যতীত) ১২৭৪ ১৩৩০ ১৩৬৩ ১৫১৪ ১৭৬০ ২৭৩১ ৩২৬৩ 
৯ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৩৩৮ ৪৬২ ৬৯৭ ১০৬৩ ১০২৯ ৫৬৭ ৫৬৮ 
১০| অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২৯ ১৮ ২০ ২১ ২৪ ২২ ২৩ 
১১। পরিকল্পনা বিভাগ ৩৭ ৪১ ৪৫ ৪৭ ৪৮ ৫১ ৫৪ 
১২। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ ২ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 
১৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৩৪ ১৫৬ ১৬৮ ১৭৪ ১৭৪ ১৮৪ ১৯৪ 
১৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৭৭ ২৯১ ৩১৪ ৩৪৮ ৩৭৭ ৪৪৯ ৫০৬ 
১৫। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৬৯ ৭৪ ৮১ ৮৩ ৮৩ ৮৬ ২২৭ 
১৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০৬ ৬৯ ৮৫ ৯১ ৯৯ ৯৮ ৭৮ 
১৭। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২৬৪৪ ২৯৪০ ৩২১৭ ৩৩৯২ ৩৩৯১ ৩৪০৬ ৩৭৭৮ 
১৮। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় ৮৮ ১০০ ১১৬ ১২৮ ১৩৩ ১৪৪ ১৬০ 
১৯। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১১৮১ ১২৯৯ ১৫২০ ১৫৮৭ ১৬০৫ ১৮০৩ ২০৩৪ 
২০। দুর্নীতি দমন কমিশন ্ হু হু ্ টু শু ₹ 
২১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১১৪৫ ১১৯৯ ১৩১২ ১৩৭৮ ১৪২৮ ১৪৬৯ ১৬৩০ 
২২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫৪৪ ১৭৬৯ ১৯৪৫ ২২০৯ ২৩১১ ২৪৯৪ ২৮৪৪ 
২৩। বিজ্ঞান,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৬৫ ৬৯ ৬৯ ৮৬ ৭৩ ন্৮ ৮৮ 
২৪ স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৮১৩ ৮৮৭ ৯৭২ ১০৯৯ ১২৮৬ ১৩৩৪ ১৪৯৭ 
২৫। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৮৬ ১২৬ ১৩৬ ১৮১ ২০২ ২৫৫ ৩১৮ 
২৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩ ১৫ ৪১ ২২ ২৭ ২৮ ১৩৭ 
২৭। দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৪৯০ ১০৫০ ৬৮৮ ৭৭২ ৬৬১ ৬১১ ৭৮৪ 
২৮] মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - - - - ৯ 8৭ ৭৫ 
২৯। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২২৮ ২৩৩ ২৫৯ ২৮৫ ২৯৯ ৩৬৯ ৪৭২ 
৩০। তথ্য মন্ত্রণালয় ১১৭ ১১৮ ১২৬ ১৪৪ ১৩৭ ১৮৬ ১৮৪ 
৩১। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ২৮ ২৯ ৩১ ৩১ ৩২ ৩৫ ৩৮ 
৩২। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭ ২০ ২২ ২৭ ৩০ 8৫ ৬৬ 
৩৩। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৩৬ ২৬ ৪২ ৩৬ ৩৯ ৪৯ ১০২ 
৩৪| জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ - প্র প্র ্ ঙ৬ ৭ ৭ 
৩৫। বিদ্যুৎ বিভাগ ঙ৬ ৭ ৭ ৮ ২ ২ ২ 
৩৬। কৃষি মন্ত্রণালয় ২০৫ ২৭৩ ২৮৪ ৩০৭ ৩০৮ ৩৩১ ৪১৬ 
৩৭। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ১১৭ ১২১ ১৩২ ১৪৭ ১৫৬ ১৮৪ ২২৭ 
৩৮। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় 8৪ ৪৭ ৫২ ৫৭ ৫৯ ৭২ ১০২ 
৩৯। ভূমি মন্ত্রণালয় ১২২ ১৪১ ১৪৮ ১৬০ ১৬৫ ১৭৩ ১৮২ 
৪০| পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৩২ ১৪৬ ১৩৮ ১৭৭ ১৬৫ ২০২ ৩৪৪ 
৪১। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৩ ২ ২ ২ ২ ৫ ঙ 
৪২। শিল্প মন্ত্রণালয় ২৩ ২৩ ২৬ ২৮ ৩০ ৩৬ 8০ 
৪৩। পাট মন্ত্রণালয় ৮ ৭ ৮ ৮ ৮ ৮ ১১ 
88। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৬ ১৯ ১৯ 
8৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩৫ ৩২ ২৫ ২৪ ২৪ ২৭ ৩৩ 
৪৬। শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় ২৭ ২৮ ৩১ ৩৫ ২৫ ১৩ ১৩ 
৪৭| প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় নট - - - ১১ ২৯ ২৮ 
৪৮। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (রেলওয়ে ব্যতীত) ৩১৩ ৩২১ ৩৩৭ ৩৭৪ ৯১৬ ১০২৬ ১২৫৭ 
৪৯। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ২২ ২৩ ২৪ ২৭ ২৯ ৩১ ৩৫ 
৫০| বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ 
৫১। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (ডাক, টি এন্ড টি 
ব্যতীত) ১ ১ ১ ১ ৫২০ ৫২১ ৬২৫ 
৫২। অভ্যন্তরীণ (সুদ) ১৫৯৪ ২২২১ ২৭৬৯ ৩৩০৬ ৩৫৮৫ ৪৬১৭ ৪৮৪১ 
৫৩। বৈদেশিক (সুদ) ৭২৫ ৭২৫ ৭৮৫ ৮২০ ৯৩৫ ৯৫৭ ১০০১ 

মোট ১৪৫০০ ১৬৭৬৫ ১৮৪৪৪ ২০৬৬২ ২২৬৯২ ২৫৩০৭ ২৮৩৯০ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ ১| উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। নোটঃ ২ পূর্বের “অনুন্নয়ন ব্যয়'-কে নতুন প্রবর্তিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে “পরিচালন ব্যয়” হিসেবে 
দেখানো হয়েছে। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ৩১১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩৫.৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২) 


(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ | ২০১১-১২ 

১ রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ৪ ৪ ৫ ঙ ৭ ৯ ১১ ১৩ 
২ জাতীয় সংসদ ৪২ ৪৬ ৩২ ২০ 8৫ ৭৩ ১০৫ ১৩৫ 
৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৬২ ৬৩ ৭৯ ১০০ ৯৫ ১৫১ ১৮১ ২০৯ 
৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৬ ২১ ১৬ ১৫ ১৬ ৩১ ৪৮ ৩০ 
৫ নির্বাচন কমিশন ৩০ ৯৪ ১১০ ১০৩ ৪৬১ ৩৩৯ ৩১১ ২১৩ 
ঙ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩৩৫ ৩৭৯ ৫৫৫ ৬২০ ৬৯৫ ৭8০ ৯৩০ ৯৮৭ 
৭ সরকারী কর্ম কমিশন ৭ ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৭ ১৯ ১৯ 
৮ অর্থ বিভাগ- খণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ খণ পরিশাধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত ৩৭৪৬ ৩১৭৫ ৩১৫৫ ৫২৭৪ ৫৭৫৫ ৯৬২১ ৫২৮৭ ১২৫৩২ 
৯ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৫৮১ ৬২১ ৬৮২ ৭8০ ৮৭৮ ৮৬২ ৯১৯ ১১৫৮ 
১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ টি - - - - ২৮ 8০ ১০৫৩ 
১১ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ১৯ ২৩ ৫৩ ৭৮ ৮৭ ১২৮ ১৩১ ৯৭৮৭ 
১২ পরিকল্পনা বিভাগ ৬২ ৬৭ ৮৬ ৯০ ১০৪ ১৩৪ ৩৯ ৪২ 
১৩1 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ৫ ৫ ৫ ৭ ৮ ১০ ১১ ১৪ 
১৪ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ - প্র ৮ - ৮৬ ১৩০ 
১৫ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৪২ ২৫৭ ২৫৩ ২৯৪ ৩৪২ ৫৭১ ৫৯৬ ৬৮৩ 
১৬ কর ন্যায়পালের কার্যালয় - টু - ০ ১ ১ ১ 
১৭ স্থনীয় সরকার বিভাগ ৭৬৩ ৭৭৮ ১১৩৭ ১০৩৪ ১১৯০ ১২৫৩ ১৫০২ ১৯৫০ 
১৮ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২২৮ ২২৪ ১৫২ ১৫২ ১৮৫ ১৮৯ ২১৬ ২৫৮ 
১৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১৪ ১২৮ ১৪৫ ২১৩ ২৩০ ১৯০ ২৩৮ ২৫৭ 
২০ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষার অন্যান্য সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ) ৪০৬৭ ৪৪১১ ৫২৮১ ৫৭৭৬ ৬৮৪৬ ৭৬১২ ৯১৩১ ১৩৩৭৫ 
২১ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ্ ্ - ্ - 
২২ আইন ও বিচার বিভাগ ১৭৭ ২০০ ২০৬ ২৭৯ ২৯২ ৩৭৮ ৪৩৮ ৫৪৩ 
২৩। সুপ্রিম কোর্ট - - - ২৮ ৩৭ ৫৫ ণ্৬ ৯২ 
২৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৬৬১ ২৯৯২ ৩৮৮২ ৪৪২২ ৫২২৮ ৫৭২৯ ৬৩৫২ ৮৩১০ 
২৫। দূর্নীতি দমন কমিশন ২ ৫ ৯ ২৬ ২৭ ২৪ ৩০ ৩৭ 
২৬। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ - - - প্র - ৫ ৮ ৯ 
২৭ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৮০৪ ২১২৪ ৩২০১ ৩৩৮৬ ৩৪৬৪ ৪০১৯ ৪৯৩৬ ৫৫৪১ 
২৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩২৬৮ ৪২২৩ ৪৭০৬ ৫১৬১ ৫৭৩২ ৭৫২০ ৮৪৩১ ৯৩০৬ 
২৯।| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৯৯ ১১১ ১১৩ ১১১ ১৩১ ২৫৭ ৩০৯ ২০১ 
৩০। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - - - - - - - ৭৩ 
৩১। স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৮০৩ ২০৬৫ ২৬৮২ ২৮৯৮ ৩৫৮১ ৪০০৪ ৪৮৮১ ৫৫২৯ 
৩২। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪২২ ৫৫২ ৬৬৬ ৭৪৯ ৯২১ ১২০৩ ১৬৭৪ ১৮২৮ 
৩৩। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪৭৩ ৫১৫ ৫৮৪ ১০২৯ ১০৯৯ ১০৫৮ ৯৮৮ ১১৩৪ 
৩৪।| মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৮ ৭৯ ৮৪ ১০৬ ১৬১ ৩০৭ ৪৯১ ৫৫৪ 
৩৫ খাদ্য বিভাগ - £ প্র - ৩২৯ ৯৭২ ৮৯৫৪ 
৩৬। দূর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ভ্রাণ বিভাগ ৮৬৪ ৭৭৯ ১০৮৬ ১৬৭৩ ৩৭৮৯ ৩৫৬৫ ৪৩১২ ৪২০২ 
৩৭ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৫৪৪ ৫৬৬ ৫৪৫ ৬২০ ৬৪৯ ৭১৩ ৮২৮ ৯১০ 
৩৮ তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯০ ১৯৫ ২৩৫ ৩১৭ 8৫৮ ৩১১ ৩৬৬ ৪২২ 
৩৯। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ৪১ ৫৯ ৬৭ ৬১ ৬৪ ৮২ ১৫৮ ১৫২ 
8০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৪ ৫০ ৬৫ ৫৯ ৬৩ ৭৬ ১০২ ১৪৭ 
৪১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৯৯ ১২৫ ১৩৮ ১২৪ ১৪৬ ২৫৫ ৩৭৪ ৫৫২ 
৪২ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৮ ২১ ২৪ ২৬ ২৮ ৩২ ২১৪ 8০ 
৪৩1 বিদ্যুৎ বিভাগ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ঙ৬ 
8৪ কৃষি মন্ত্রণালয় ১৮৭৭ ১৭৬৭ ২৩৯১ ৫৩৫২ ৬৮৬৮ ৫৭৫২ ৭৩৯৩ ১৩৭৩২ 
৪৫ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৫৯ ২৭৬ ৩৩৬ ৩৫৪ ৪০৭ ৪৭৩ ৪৯২ ৫৪২ 
৪৬ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১০৭ ১১৫ ১৪৮ ১৭৯ ১৭৯ ৭৬৯ ৯৪২ ৬৫২ 
8৭1 ভূমি মন্ত্রণালয় ১৮৯ ২৩০ ৩০৩ ৩১৩ ৩৫১ ৪১৬ ৪৭৭ ৫৬০ 
৪৮ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩৭৭ ৩৮৪ ৪১৯ ৫১৩ ৫৬৫ ৬৯৮ ৬৮৯ ৭৩২ 
৪৯ শিল্প মন্ত্রণালয় ৪২ ৪৩ ৫৫ ১৬২ ১৬৪ ৭৮ ৯৫ ২৮১ 
৫০ বন্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩৪ ১৫৫ ৪৩ ৫০ ৫৫ ৬৩ ১৪৭ ১৮০ 
৫১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩৭ ৪৩ ৪৫ ৫১ ৮০ ৮২ ৭৫ ১২০ 
৫২। শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় ১৬ ১৬ ৩ ২৩ ২৪ ৩৫ ৫০ ৫৪ 
৫৩ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় ২৯ ৩০ ৩৫ ৪৭ ৫৮ ১৩৮ ১৪১ ১০৯ 
৫৪ সড়ক বিভাগ ১৫৮২ ১৭০১ ১৫৫৮ ২২৬৭ ২২৬২ ২৪৪৩ ২৭৬০ ১৮৩ 
৫৫ রেলপথ মন্ত্রণালয় - - - - - - - ১৬৮১ 
৫৬|  নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় 8৪ ৬৪ ৬৬ ৫৬ ১০১ ১৪২ ১৯৬ ২৫২ 
৫৭ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২ ২ ঙ৬ ঙ৬ ঙ ৮ ১৮ ৩০ 
৫৮ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৬৫৪ ৭৩৩ ৭৪২ ৯৬৮ ৩৩২ ৩৭৭ ৩৮৬ ৪২১ 
৫৯। সেতু বিভাগ - - - - - - ২ ২৫ 
৬০। অভ্যন্তরীণ (সুদ) ৫৩০৩ ৬২৪৬ ৭৮৫৪ ১০৬২১ ১২০০৩ ১৩২৫৫ ১৩১৫৬ ১৮১৪৫ 
৬১। বৈদেশিক (সুদ) ১২০০ ১২৯৯ ১৩০০ ১৩৪৬ ১৩১১ ১৩৯১ ১৪২২ ১৬৫১ 

মোট ৩৪৬৬৪ | ৩৮০৭০ ৪৫৪১২ ৫৭৯২২ ৬৭৬০৩ ৭৮১৩৬ ৮৪১৮৮ | ১০২১৩০ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপান্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩৫.৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক পরিচালন ব্যয় (২০১২-১৩ হতে ২০২১-২২) 


(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০১২১৩ 1] ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ ] ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ 

৬২। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ১৩ ১৩ ১৫ ২০ ১৯ ২২ ২৩ ২৪ ২৬ ২৭ 
৬৩। জাতীয় সংসদ ১৩৬ ১৬৩ ২০০ ২৩৮ ২৯৪ ২৯৮ ২৯৮ ৩১৫ ৩১২ ৩১৪ 
৬৪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২০৯ ২৫৫ ৩২৫ ৩৫৯ ৪১৮ ৫৮৫ ৬২০ ৬২৮ ৬০৪ ৬৩৩ 
৬৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩০ ৩৪ ৩৫ ৪৬ ৫২ ৬৫ ৭৯ ২৩২ ২২৪ ১৪৬ 
৬৬ নির্বাচন কমিশন ২১৩ ১১৪৬ ২৪৯ ৮৪৯ ৩৪০ ৩৪৮ ২৩২২ ৫৭৩ ১০০৫ ১০৩৬ 
৬৭। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৯৮৭ ১০৫৩ ১২২৪ ১৬৪৯ ১৭৮৮ ১৯৭০ ২৩৪৭ ২৪৭৫ ২৬৩৪ ২৯৩৪ 
৬৮। সরকারী কর্ম কমিশন ২৭ ৩২ ৩১ ৩৯ 8৪ ৫২ ৪৭ ৬৮ ৬৯ ৭৫ 
৬৯ অর্থ বিভাগ- খণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ খণ পরিশাধ ও বিনিয়োগ 

বারী ১২৬৮১৪ ১৯৭৩৫ ২২৮৪৭ ১৩৩৬৯ ২৩০৩৪ ২৪৪০৪ ৪৬৮৪০ ৫৮১৪৫ ৭৩৩৮০ | ৮৯৭৩৯ 
৭০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ১১৫৮ ১৩০৫ ১১৭৭ ১৪৬৫ ১৬৮২ ১৭৯১ ২০৩১ ২৩০১ ২৪০৬ ২৪৯৭ 
৭১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ১০৫৩ ৩৬৮ ৭০ ১৩১ ১৫৮ ৩৫৯ ২৪৯ ১০৯ ৮৫ ১৫৪ 
৭২ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৯৭৮৭ ১১৬ ১৪৭ ২০৩ ২২৬ ২৩৩ ২৪৯ ২৯১ ২৭৫ ৪৫২ 
৭৩ পরিকল্পনা বিভাগ ৪২ ৪৫ ৫২ ৬৬ ৬৫ ৬৯ ৭৭ ৮৫ ৮০ ৭৬ 
৭৪| বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ১৪ ১৪ ১৬ ২৮ ৩৯ ৫২ ৪১ ৫০ ৩০ ৫২ 
৭৫ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৩০ ১৫৫ ১৬৯ ১৯৭ ১৫৬ ১৬৫ ১৮৯ ২১৯ ২০৫ ২৩২ 
৭৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৬৮৩ ৬৯৬ ৭৮৯ ৮৩৭ ১০৩৩ ১১৭৩ ১৩৩৬ ১৫১২ ১৪৪৪ ১৪৬৬ 
৭৭ কর ন্যায়পালের কার্যালয় প্র তু রি রি - প্র প্র - রর 
৭৮ স্থনীয় সরকার বিভাগ ১৯৫০ ১৯১৭ ২১৪০ ২৪৮১ ২৮৪৪ ৩৬৯০ ৩৯৩৬ ৪৩১৭ ৪৮১৮ ৫১৬৪ 
৭৯ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২৫৮ ৩১৬ ৩৩৪ ৪২৬ ৪৭১ ৪৮১ ৫২১ ৫৯২ ৬০৫ ৬৩৬ 
৮০। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৫৭ ২৭০ ২৬১ ২৭১ ৩০১ ৩২৯ ৩৪৩ ৩৫৪ ৩৭১ ৩৮৫ 
রঃ তরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রেতরক্ষার অন্যান্য সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনী ১৩৩৭৫ ১৪৯৩৫ ১৭৪৬৩ ২০২৪১ ২২৫২৬ ২৪৪৩৮ ২৮১৪০ ৩০৯৬৯ ৩১৯৭১ ৩৫২৮১ 

বিভাগসহ) 
৮২ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ১৩ ১৩ ২৩ ২৬ ৩১ ৩০ ৩৪ ১৩১ ৩৯ ৪৮ 
৮৩। আইন ও বিচার বিভাগ ৫৪৩ ৬২৯ ৬৮৮ ৮৮৩ ৯১৫ ৯৭৫ ১১০৪ ১১৯৮ ১৩১৩ ১৪৩৫ 
৮৪। সুপ্রিম কোর্ট ৮২ ১০৩ ১১১ ১৩৫ ১৬৮ ১৬৮ ২১৪ ১৯৯ ১৮৭ ২২৪ 
৮৫| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেন নিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ) ৮৩১০ ১০১৫৩ ১১৬৩৮ ১৪৮৫৫ ১৭৪৫১ | ২০২৩৭ ২০৫১৫ ২০১৩৭ ২২০৬৭ ২৩৮৪০ 
৮৬। দুর্নীতি দমন কমিশন ৩৭ ৪৬ ৬৩ ৭৪ ৭৭ ৮৩ ১০০ ১১৩ ১১০ ১২৪ 
৮৭ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ৯ ১২ ১৩ ২০ ২৩ ২৬ ৩৭ ৩১ ৩২ ৩৫ 
৮৮। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫৫৪১ ৭৪৩৫ ৮০৮৪ ১১৬০০ ১১৫৩৫ ১২৬৮৭ ১৪০৯৪ ১৪৬৮৫ ১৫২৫৯ ১৯০১৫ 
৮৯ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরি ও 

৯৩০৬ ১১২১৫ ১২০৫৫ ১৬০০১ ২০৬৬৯ | ২১৫৮৬ ২৪৫৪২ ২৫২০২ ২৬২৫৪ | ২৮৩৮৮ 
মাদ্রাসা বিভাগ) 

৯০| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০১ ২১১ ২৩২ ৩৫১ ৩৯৬ 8৪৫ ৪৯১ ৫৩০ ৫৪২ ৫৬৩ 
৯১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৭৩ ১০১ ১৩০ ১১৫ ২২৪ ২০৯ ২৮৭ ৩০৫ ৩৬৩ ৩৬৭ 
সি ডি ৯8517 সিভিসাভিননরিহ ৫৫২৯ ৬১৩৯ ৬৯৭৬ ৯৬৯০ ৯৯১১ ১১৩১৪ ১২২৪৯ ১৪৪৩২ ১৭৬০৭ ১৭১৭২ 
৯৩ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৮২৮ ২০৩১ ২৬৯২ ৩১৩৭ ৪০০৪ ৪৬২৫ ৫৩৩৮ ৬৬৩৩ ৭8৭৬ ৮৫৭০ 
৯৪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১৩৪ ১১৭৪ ১৪০৬ ১৬২৫ ২০১৫ ২৪০৮ ২৯৪৮ ৩১২৫ ৩২২৮ ৩২৮০ 
৯৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৫৪ ৯৪৫ ১৪২৯ ২২৩১ ২৭৪৮ ৩৫৭৪ ৩৬২৩ ৩৯৩৩ ৩৯৯৪ ৬০৩৬ 
৯৬। খাদ্য মন্ত্রণালয় ৮৯৫৪ ৯০১ ৭৯১ ১১৮৯ ২৭০৩ ১৫৯৯ ৩৩৮৬ ৪০৪৬ ৩৮৯৫ ৪৮২১ 
৯৭ দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ বিভাগ ৪২০২ ৪৬৫০ ৪৭৪০ ৫১৩৫ ৫৪৮০ ৫৬১২ ৬২৩৮ ৬৪৪৯ ৫২৯৭ ৫৪৬৬ 
৯৮] গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৯০২ ৯৫২ ১১১৪ ১২৭১ ১১৭৫ ১২৭২ ১৭৯৮ ১৬১৩ ১৬১৭ ১৭৫৫ 
৯৯ তথ্য মন্ত্রণালয় ৪২২ ৪৫৮ ৪৮২ ৫৮১ ৬৫৭ ৬২৯ ৬৭৮ ৭৪৫ ৭৪৫ ৮১৭ 
১০০। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ১৫২ ১৮৭ ২২০ ২৭৬ ২৫৭ ২৮৩ ৩২৪ ৩২২ ৩৩৯ ৩৬৭ 
১০১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৪৭ ১৪৯ ১৬৮ ১৯৬ ২১২ ২২৫ ৩৩০ ২৭৬ ২২১ ২৭৯ 
১০২। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৫৫২ ৫১৬ ৫০১ ৫৫৬ ৬৯০ ৯৬৫ ১১৯৯ ১৩০১ ৮৯৭ ৮০৫ 
১০৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৪০ ৩৫ ৩৩ ৫১ ৪৩ ৯৫ ৮১ ৬৩ ৫৭ ৬৬ 
১০৪। বিদ্যুৎ বিভাগ ঙ৬ ণ্‌ ১১ ১৮ ২৯ ৬৩ ৩৬ ৪২ ৩৬ ৪৭ 
১০৫। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৩৭৩২ ১০৯৪৭ ১০৮৪৬ ৯৩২৭ ৮৬০৪ ৮৭২৮ ১০৮৮২ ১১০৮৭ ১১৮১৩ ১৫৭৪২ 
১০৬1 মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৫৪২ ৬০৬ ৬৬০ ৮৪৬ ৮৪০ ৯৩৭ ১০০৬ ১৫০৩ ১৫৪৭ ১৬১০ 
১০৭।| পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৬৫২ ৪৯১ ৫১৫ ৫৬১ ১৪৯৪ ৫৪৮ ৮২০ ৮১৬ ৬২৩ ৬৭১ 
১০৮| ভূমি মন্ত্রণালয় ৫৬০ ৬১৭ ৬৮১ ৮৮৩ ৯৪১ ১০০৭ ১১১৫ ১০৯২ ১১৩৬ ১২৩৩ 
১০৯। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৭৩২ ৭৪৫ ৭৮৮ ৯৩০ ৯৬৬ ১৩৭১ ১৬৬১ ১৬৭১ ১৭৬৫ ২০৪৭ 
১১০ শিল্প মন্ত্রণালয় ২৮১ ১২৬ ২৫৩ ২৩৫ ২৫৬ ৪৯৮ ৩৮৫ ৩৩৬ ৩৩১ ২৭০ 
১১১। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ১৮০ ৮১ ৮৯ ১২৫ ৪১৮ ১৬১ ১৯৩ ১৯৪ ১৯০ ১৯৮ 
১১২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১২১ ১৮৬ ১৩৭ ১৫০ ১৮৬ ১৮২ ২১০ ২১৩ ২২২ ২৭০ 
১১৩। শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় ৫৪ ৪৯ ৭১ ১০০ ণ্ঙ৬ ৯২ ১০৮ ১১৪ ১৬২ ১৩৯ 
১১৪| প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্ছান মন্ত্রণালয় ১০৯ ১৫৮ ১৭৫ ২৩৪ ২৪৪ ২৭১ ২৯৫ ২৯৬ ২৮৮ ৩১০ 
১১৫। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ১৮৩১ ২০৯৮ ২২৬৪ ২৪৬৭ ২৬৭৪ ৩৫৬২ ৩৬৮৩ ৪০৮৯ ৪৩৫৭ ৪৭০৪ 
১১৬। রেলপথ মন্ত্রণালয় ১৬৮১ ১৭০৯ ১৮৭৮ ২৬৩২ ২৭০৪ ৩০৬২ ৩৩৮৩ ৩৫৪০ ৩৫০৮ ৩৭৭৮ 
১১৭। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় ২৫২ ২৩৭ ২৪৮ ৪২০ ৫২২ ৫৫২ ৬৩০ ৭২৪ ৭১৭ ৭৬৪ 
১১৮। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৩০ ৪৩ ৪২ 8৪ ৪৩ ৪৩ ৫০ ৫২ ৪৫ ৪৬ 
১১৯। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ৪২১ ৫৩৪ ৫২৯ ৭৫০ ১০৪২ ৯৬৭ ৯৯৪ ১০৪৯ ১০৩৮ ১১৩৪ 
১২০। সেতু বিভাগ ০ ০ ১ ৩২ ৩১ ২৬ ২ ৪ ৪ ঙ৬ 
১২১। অভ্যন্তরীণ (সুদ) ২১৬০৪ ২৪৮৫৪ ২৮১৮৭ ৩০০৪৪ ৩৩৪৯৫ | ৩৫৪০৪ ৪৫২৭৮ ৫২৭৯৬ ৫৮৫০০ | ৬৫০০০ 
১২২। বৈদেশিক (সুদ) ১৭৪৩ ১৬৮৬ ১৬৭৮ ১৬২৫ ১৮৬৩ ২৫১৬ ৩৪৬৭ ৪৮৬৮ ৫৩২৩ ৬২৪৪ 

মোট ১১১৪২৮ 1১৩৫৮০০ )১৫০১৮৬ (১৬৪৩৩৫ ১৯৩৩০২ | ২১০৫৭৮ 1 ২৬৬৭২৮ | ২৯৫২৮০ 1 ৩২৩৬৮৮ 1 ৩৬৮৯৮৫ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৩৬: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বরাদ্দ ও ব্যয়) 
(কোটি টাকায়) 
বরাদ্দ ব্যয় 
ট মোট টাকা কল্প সহ্য মোট কা কল্প সাহয্য 
১৯৭৬-৭৭ ১০০৬ ৭৫৬ ২৫০ ৯৯৯ (৯৯%) ৮১০ (১০৭%) ১৮৯ (৭৬%) 
১৯৭৭-৭৮ ১২০৩ ৮১৬ ৩৮৭ ১২৫৭ ১০৪%) ৮৮৯ (১০৯%) ৩৬৮ (৯৫%) 
১৯৭৮-৭৯ ১৬০৩ ১০৭৯ ৫২৪ ১৪৮৩ (৯৩%) ১০৭৭ (১০০%) ৪০৬ (৭৭%) 
১৯৭৯-৮০ ২৩৩০ ১৫৬৮ ৭৬২ ২০৮২ (৮৯%) ১৪৯২ (৯৫%) ৫৯০ (৭৭%) 
১৯৮০-৮১ ২৩৬৯ ১৫৬৯ ৮০০ ২৩৬৪ (১০০%) ১৬৩৩ (১০৪%) ৭৩১ (৯১%) 
১৯৮১-৮২ ২৭১৫ ১৭১৫ ১০০০ ২৩৯১ ৮৮%) ১৬১৪ (৯৪%) ৭৭৭ (৭৮%) 
১৯৮২-৮৩ ৩১২৬ ১৮১২ ১৩১৪ ২৬৮৮ ৮৬%) ১৬৫৭ (৯১%) ১০৩১ (৭৮%) 
১৯৮৩-৮৪ ৩৫৮৫ ১৯৩২ ১৬৫৩ ৩০০৬ (৮৪%) ১৯০৫ (৯৯%) ১১০১ (ড৬৭%) 
১৯৮৪-৮৫ ৩৪৯৮ ১৯৩৩ ১৫৬৫ ৩১৬৭ (৯১%) ১৮৭৫ ৯৭%) ১২৯২ ৮৩%) 
১৯৮৫-৮৬ ৪০৯৬ ১৯১২ ২১৮৪ ৩৬২৮ ৮৯%) ১৮৮২ ৯৮%) ১৭৪৬ ৮০%) 
১৯৮৬-৮৭ ৪৫১৩ ২০২৫ ২৪৮৮ ৪৪৩৯ (৯৮% ১৯৯৮ (৯৯%) ২৪৪১ (৯৮%) 
১৯৮৭-৮৮ ৪৬৫১ ২০০৭ ২৬৪৪ ৪১৫০ ৮৯%) ২০১৫ (১০০%) ২১৩৫ ৮১%) 
১৯৮৮-৮৯ ৪৫৯৬ ১৯৬০ ২৬৩৬ ৪৬২২ (১০১%) ১৯৮৫ (১০১%) ২৬৩৭ (১০০%) 
১৯৮৯-৯০ ৫১০৩ ১৮৫৩ ৩২৫০ ৫৭১৭ (১১২%) ২৬৫৩ (১৪৩%) ৩০৬৪ (৯৪%) 
১৯৯০-৯১ ৬১২৬ ২৪৫১ ৩৬৭৫ ৫২৬৯ (৮৬%) ২২৯৭ ৯৪%) ২৯৭২ ৮১%) 
১৯৯১-৯২ ৭১৫০ ৩১০০ ৪০৫০ ৬০২৪ (৮৪%) ২৬৩২ ৮৫%) ৩৩৯২ (৮৪%) 
১৯৯২-৯৩ ৮১২১ ৩৮৯২ ৪২২৯ ৬৫৫০ (৮১%) ৩১৬৩ (৮১%) ৩৩৮৭ (৮০%) 
১৯৯৩-৯৪ ৯৬০০ ৫২৪০ ৪৩৬০ ৮৯৮৩ (৯৪%) ৪৮৮৬ ৯৩%) ৪০৯৭ (৯৪%) 
১৯৯৪-৯৫ ১১১৫০ ৬৫১০ ৪৬৪০ ১০৩০৩ (৯২%) ৫৯৯৩ ৯২%) ৪৩১০ (৯৩%) 
১৯৯৫-৯৬ ১০৪৪৭ ৫৯৮৭ ৪৪৬০ ১০০১৬ (৯৬%) ৬০৬০ (১০১%) ৩৯৫৬ (৮৯%) 
১৯৯৬-৯৭ ১১৭০০ ৬৭৭৬ ৪৯২৪ ১১০৪১ (৯৪%) ৬৮০৮ (১০০%) ৪২৩৩ (৮৬%) 
১৯৯৭-৯৮ ১২২০০ ৭০৮৬ ৫১১৪ ১১০৩৭ (৯০%) ৬৮২৩ (৯৬%) ৪২১৪ (৮২%) 
১৯৯৮-৯৯ ১৪০০০ ৮২২৬ ৫৭৭৪ ১২৫০৯ (৮৯%) ৭888 (৯০%) ৫০৬৫ (৮৮%) 
১৯৯৯-০০ ১৬৫০০ ৯৭৫০ ৬৭৫০ ১৫৪৭১ (৯৪%) ৯৭৩০ (১০০%) ৫৭৪১ (৮৫%) 
২০০০-০১ ১৮২০০ ১০৭২৬ ৭8৭8 ১৬১৫১ (৮৯%) ১০৩২৯ (৯৬%) ৫৮২২ (৭৮%) 
২০০১-০২ ১৬০০০ ৯১৮০ ৬৮২০ ১৪০৯০ (৮৮%) ৮৫৮৯ (৯৪%) ৫৫০১ (৮১%) 
২০০২-০৩ ১৭১০০ ১০৭৪১ ৬৩৫৯ ১৫৪৩৪ (৯০%) ১০২৮৬ (৯৬%) ৫১৪৮ (৮১%) 
২০০৩-০৪ ১৯০০০ ১২০০০ ৭০০০ ১৬৮১৭ (৮৯%) ১১২৬৬ (৯৪%) ৫৫৫১ (৭৯%) 
২০০৪-০৫ ২০৫০০ ১৪৪৭৫ ৬০২৫ ১৮৭৭১ ৯২%) ১৩১৬২ (৯১%) ৫৬০৯ (৯৩%) 
২০০৫-০৬ ২১৫০০ ১৪৩৭৫ ৭১২৫ ১৯৪৭৩ (৯১%) ১৩২১৯ (৯২%) ৬২৫৪ (৮৮%) 
২০০৬-০৭ ২১৬০০ ১৩৬৫০ ৭৯৫০ ১৭৯১৬ (৮৩%) ১১৭০৮ (৮৬%) ৬২০৮৫৮%) 
২০০৭-০৮ ২২৫০০ ১৩৫৫০ ৮৯৫০ ১৮৪৫৫ (৮২%) ১১৪৮০ (৮৫%) ৬৯৭৫ (৭৮%) 
২০০৮-০৯ ২৩০০০ ১২৮০০ ১০২০০ ১৯৬৬৮ ৮৬%) ১১৭৫৫ (৯২%) ৭৯১৩ (৭৮%) 
২০০৯-১০ ২৮৫০০ ১৭২০০ ১১৩০০ ২৫৯১৭ (৯১%) ১৬৪০৫ (৯৫%) ৯৫১২ ৮৪%) 
২০১০-১১ ৩৫৮৮০ ২৩৯৫০ ১১৯৩০ ৩৩০০৭ (৯২%) ২৩৩১৫ (৯৭%) ৯৬৯২ (৮১%) 
২০১১-১২ ৪১০৮০ ২৬০৮০ ১৫০০০ ৩৮০২০ (৯৩%) ২৫৪৪৫ (৯৮%) ১২২৭৫ (৮৪%) 
২০১২-১৩ ৫২৩৬৬ ৩৩৮৬৬ ১৮৫০০ ৫০০৩৫ (৯৬%) ৩৩৬২৮(৯৯%) ১৬৪০৭ (৮৯%) 
২০১৩-১৪ ৬০০০০ ৩৮৮০০ ২১২০০ ৫৬৯১৩ (৯৫%) ৩৮১১৬ (৯৮%) ১৮৭৯৭ (৮৯%) 
২০১৪-১৫ ৭৫০০০ ৫০১০০ ২৪৯০০ ৬৮৫২৪ (৯১%) ৪৬০৮০ (৯২%) ২২৪৪৪ (৯০%) 
২০১৫-১৬ ৯১০০০ ৬১৮৪০ ২৯১৬০ ৮৩৫৮১ (৯২%) ৫৮৩৫৭৫৯৪%) ২৫২২৪ ৮৭%) 
২০১৬-১৭ ১১০৭০০ ৭৭৭০০ ৩৩০০০ ১০০৮৪০ (৯১%) ৭২৪১০ (৯৩%) ২৮৪৩০ (৮৬%) 
২০১৭-১৮ ১৪৮৩৮১ ৯৬৩৩১ ৫২০৫০ ১৪১৪৯২ (৯৫%) ৮৯১৫৫ ৯৩%) ৫২৩৩৭ (১০০.৫%) 
২০১৮-১৯ ১৬৭০০০ ১১৬০০০ ৫১০০০ ১৫৮২৬৯ (৯৫%) ১১১১৬৫ (৯৬%) ৪৭১০৪ (৯২%) 
২০১৯-২০ ১৯২৯২১ ১৩০৯২১ ৬২০০০ ১৫৫৬৯৮ (৮০%) ১০৮১৭২ ৮২%) ৪৭৫২৬ (৭৫%) 
২০২০-২১ ১৯৭৬৪৩ ১৩৪৬৪৩ ৬৩০০০ ১৬৪৪৮২ (৮৩%) ১১১৯৬৬ (৮৩%) ৫২৫১৬ (৮৩%) 
২০২১-২২৯* ২০৩৩৬৪ ১৩৩৭৫৯ ৬৯৬০৫ ৮০৮৭৯ (৪০%) ৪৯৫৯৪ (৩৭%) ৩১২৮৫ (8৫%) 


উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরে বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয় দেখানো হয়েছে। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩৭.১: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৪-০৫) 


(কোটি টাকায়) 
সেক্টর ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ 
১. কৃষি ৬৬৪.৯২ ৮১৪.৩০ ৮৩৭.৯০ ৭৭৩.৪৬ ৭8৭.৭৫ ৭৭৪.৩৫ ৬৪৪.০১ 
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ১৪১২.৪৮ ২০৭৯.৭২ ২২১৯.৪০ ১৭০৯.১২ ১৮৭০.৮২ ২৩২৩.৭৪ ২৭৯৬.৭৯ 
৩. পানি সম্পদ ১১৪৯.২২ ১৩১১.৪২ ১২২৪.৪৭ ৯৫৮.২৭ ৮৩৩.২৭ ৭২৩.৫৭ ৯৯০.৮৪ 
৪. শিল্প ১০৯.৬৫ ৩০৮৮৩ ৬০১.০৫ ২৪৯.০৪ ২৩৭.৭৮ ৪৭০.৯৩ ৫২৬.৯১ 
৫. বিদ্যুৎ ১৪২৩.৪২ ২০০৫.২৮ ২১১৮.৬০ ১৯০৯.৮৪ ২৩৩৯.৪৪ ৩০৯২.১৮ ৩৩০৭.৬৩ 
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৬০৯.৬৫ ৬৮৪.২৭ ৪৪০.৩৬ ৪৮১.৭৭ ৬৭৩.৪২ ৮৭৭.২৪ ৯৫৪.৬৮ 
৭. পরিবহণ ২৬২৬.০১ ২৭৯৬.৩৯ ৩৭২২.২৪ ৩২৩০.০৫ ৩২৪৬.৮৩ ৩৩৮৮.১৫ ৩৩৬৬.৮৯ 
৮. যোগাযোগ ৪৭১.৯২ ৪৫৬.৭০ ৫৪৯.১৪ ৭০৭.৩২ ৬৫৪.৫৩ ৪৬৪.৩৯ ১১৭৬.৮৮ 
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ৭৮২.৯২ ১১২৩.৪৮ ১২০১.০০ ১১৭৬.৫৯ ১১১৫.৮৩ ১০৯৫.৭৬ ১৪৪৬.০৩ 
১০. শিক্ষা ও ধর্ম ১৭৭৬.২ ২০০৪.৫০ ২২৭৪.৩৮ ২১৭১.৩৮ ২৫৯১.৪০ ২৪২৯.৪৯ ২১১০.২৯ 
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫২.৪৫ ৮৫.৯০ ১১২.৫২ ৭৮.৮৪ ৯০.৭৩ ১১৬.৭১ ১১০.২৬ 
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ ১২৫৬.২৭ ১৪৫২.২৩ ১৬১৬.৪৯ ১৪৪২.৫৩ ১৫৪১.৫৮ ১৯৭২.৭৫ ১৪৬৮.২৭ 
১৩. গণসংযোগ ৪৮.৫৭ ৩১.৬৮ ৩৫.০২ ২৬.০৫ ২৭.৮৭ ৩৬.৫৭ ৪৪.৩৯ 
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন ১৬৮.৭৬ ১৭৯.৯৯ ১৮৮.৯৮ ১৭৩.৩৭ ২১৯.৯৫ ১৮৭.৫১ ১৮৫.৯৮ 
১৫. জন প্রশাসন ১৪৯.২০ ১৬৩.৮৬ ১৬৪.১৩ ১৩৫.৯০ ১৩৫.৯৮ ১৮৭.৪৭ ২৫৬.৪২ 
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২২.৬৬ ৭৭.০০ ১০০.০১ ৬৯.৭০ ৮৪.৩০ ৯৩.৮১ ৯৪.৮৮ 
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান ৯.২০ ১৩.০০ ১৮.০৮ ১৭.৬০ ২৬.৮০ ৪২.৩৮ ৭২.১২ 
খোক/বরাদ্দ ১২৬৬.৫০ ৯১১.৪৫ ৭৬৬.১৯ ৬৮৯.১৬ ৬৬১.৭৪ ৬৩১.০০ ৯৪৬.৭৩ 
সর্বমোট বরাদ্দ ১৪০০০.০০ ১৬৫০০.০০ ১৮২০০.০০ ১৬০০০.০০ ১৭১০০.০০ ১৯০০০.০০ ২০৫০০.০০ 
উৎস: কার্ভ্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।| নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক। 
চিরে 
পরিশিষ্ট ৩৭.২: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) 
(কোটি টাকায়) 
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১. কৃষি ১০৯২.৮১ ১৩০০.১৯ ১৩৫০.৩৬ ১৪০১.১০ ১৭৬৬.২৮ ২৩১৭.৫৪ ২৫৪১.৩৪ ২৯০৫.৭৬ 
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৩. পানি সম্পদ ৬৬৭.৩৮ ৫৮২.৫৪ ৮৮৮.৭৩ ৮৬২.৫৫ ১১৯২.৯৮ ১২৩২.৮২ ১৪২০.৪৬ ১৫৯৩.২৫ 
৪. শিল্প ৩৪৫.২১ ২৮৯.১৭ ২৯৭.১৪ ৪৫০.৮৭ ৪৮১.০৭ ৪৩১.১০ ৯৬৯.০৫ ১৯২৪.১৮ 
৫. বিদ্যুৎ ৩৩৯৭.১২ ২৮৬৩.৪৩ ৩০৯৭.৩২ ২৬৭৬.৫৭ ২৬৪৪.২৬ ৫০১৭.০৮ ৭২০৮.১০ ৮৫৬৯.০৪ 
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৪৯.৯৬ ১৪৪.২৬ ৪৫৯.০২ ১৯৯.৭০ ১০৯১.৮৩ ১০৭১.৫০ ৭৩৮.৮২ ৩৩৯১.৯৩ 
৭. পরিবহণ ২৯৯৫.২৮ ৩১৯১.৯৩ ২৫৯০.২৪ ২৫২৬.১৮ ৩৭৮৪.৯৬ ৫২৪২.২৭ ৬২৪৩.২৪ ৮৮৭৮.৩২ 
৮. যোগাযোগ ৭৪৯.৫৬ ৫৬৯.৭১ ৪১২.৬৮ ২৩০.৫৪ ৩২৬.১৬ ২৭৯.৯৩ ৮৭৭.৯৬ ৯৩৭.৬০ 
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ১৫৬২.০৭ ১৫৫৯.১০ ১৬১১.১৭ ২৪৭৭.৩১ ২৯৭৭.০৬ ৩৩৪৬.১৪ ৪১৯৬.০৯ ৭০০৪.২২ 
১০. শিক্ষা ও ধর্ম ২৮৬৪.৭৩ ২৯২৯.৭২ ৩০৬০.৪৭ ৩২৪৯.৪৪ ৪৪৮১.২৯ ৫০৫৩.৮৪ ৪৮২৯.০৬ ৬৬২৮.৬৫ 
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ১৬৬.৮৮ ৯৫.৯৭ ৯৭.২৫ ১০৩.১৭ ১৭১.৯০ ৩৮১.৭৫ ১৫২.৪২ ১৭৭.৫২ 
১২. স্বাস্থ্, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ ২১৫১.০৫ ২৪০২.৮৫ ২৪৯২.০৩ ২৭৪২.৫৮ ৩০২২.৭০ ৩১৬৪.৬৮ ৩৩৮৫.১৫ ৪০২৭.৩১ 
১৩. গণসংযোগ ২০.৮৯ ২৮৫৩ ৬০.১৩ ৩৯.০৯ ৮২.৪০ ৯২.৬০ ৮৬.২৫ ৫২.০৪ 
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন ১৯৫.৭৬ ১৬০.৩৭ ১৪৮.৩০ ২২৯.৮৩ ২৭১.২৪ ৩৩২.৬৬ ৩২৫.০৭ ৪০৯.১১ 
১৫. জন প্রশাসন ৪০৮.৫৯ ৫৫০৩৪ ৯৪৯.৮৪ ৬৮২.৪৯ ৮৩৬.২১ ১০৯৫.২৮ ৯৮২.৪৪ ১০৩৭.২০ 
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৯৭.৮২ ১২৯.৫৯ ১৪৭.৩৬ ১৪০.৪৩ ১৫৪.০৭ ১৫১.৯৬ ১৩৯.৭৪ ২৯৯.২০ 
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান ৮৮.৩১ ৭০.৩০ ১০৪.৮৭ ১১৬.৬০ ৩৪.৩৮ ৪৬.৩৮ ১৩০.৯৭ ২৮২.৭৫ 
থোক/বরাদ্দ ৯৫১.৭৪ ১৩০৪.৫৮ ১৫৫৫.১৮ ১২৮৭.০৪ ১১৬৮.৩২ ১৩২২.২৪ ১৭৯৬.২৩ ২২৮৯.৪৫ 
সর্বমোট বরাদ্দ ২১৫০০.০০ ২১৬০০.০০ ২২৫০০.০০ | ২৩০০০.০০ ২৮৫০০.০০ ৩৫১৩০.০০ ৪১০৮০.০০ ৫৭১২০.০০ 


উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।| নোট: উপান্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


পরিশিষ্ট ৩৭.৩: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১) 


(কোটি টাকায়) 
সেক্টর ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
১. কৃষি ৩৫১১.৭৬ ৪১৪৭.২৩ ৪৪১০.০৫ ৫৭৪১.৬০ ৫২৮৩.৫২ ৬৯১৮.২৪ ৬৬২৩.৫৩ ৭৭৩৪.২৯ 
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ৬৯৭৭.১৫ ৭৮৪০.০৯ ৯০৪৬.১৩ ১০৭৬১.৪৩ ১৬৭২২.০০ ১৫১৫৪.২৫ ১৫৭৭৭.৯১ ১৮২৮৯, 
৩. পানি সম্পদ ১৮৮৯.৩৮ ২০৩৫.৯২ ২৬০৯.৪৯ ৩৩৪২.১১ ৪১৪৭.৩১ ৫০০০.৮৭ ৬৫৫২.৭৯ ৬৭০৮.৯৩ 
৪. শিল্প ২৭২৭.১৪ ১৮৬৩.০০ ১৭১১.৩৫ ৯৭৪.১২ ১৫৬৩.৫৫ ২০৪৬.২৭ ৩২৩৮১ ৩৫০০.০৯ 
৫. বিদ্যুৎ ৮০৬৬.১১ ৮২২৩.৭১ ১৫৪৭৮.২১ ১৩৪৪৭.৫৭ ২২৩৪০.৩২ ২৩২২৫.৩৬ ২৩৬৩১.৭৮ ২১৯৪৫.১৭ 
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ১৯১২.৬৬ ২২০৯.৩৩ ১০৬৮.১৭ ১০৬৭.৮৭ ১৩৪৬.৪৮ ২২০৯.১২ ২৪১৭.০৭ ১৭৪৮,.৭৯ 
৭. পরিবহণ ১০২৯৫.১৩ ১৭৩৬১.৯০ ১৯৫১২.১৩ ২৭৩৬০.২৩ ৩৭৫১৩.২২ ৩৮০৯৯.৫৮ ৪৭৪৩১.৯২ ৪৯২১২.৮৬ 
৮. যোগাযোগ ৭৮৬.৬৭ ১০০৩.৫৮ ১৪৩৪.৮২ ১৯১৫.৭৯ ৯৩৭.৪৪ ২০২১.০১ ১৭৩৯.৬৪ ১৫৩৭.৩৩ 
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ৫৩৮৩.৩৫ ৭১৯৪.২৭ ১১০৯২.৩৮ ১৪৩৯১.১৭ ১৫১৪৬.৮৩ ২০৩৭১.৮৪ ২৬৮৩৯.২৫ ২৬৪৯১.৯৬ 
১০. শিক্ষা ও ধর্ম ৭৯৯৪.৭৪ ৯০২৬.৬৫ ১০১০১.৭৪ ১২৮৪৫.৯৭ ১৪১৮৬.৫৬ ১৫৪৬৮.৬৫ ২০৪২৯.১ ২৪৫৭১.৯৬ 
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ২৬৫.৯২ ১৬৬.৯২ ২৬১.০০ ২১৪.১৯ ৩১৮.৬১ ৬৫৩.৬৬ ৫৮৭.৯৩ 8৮৪.৫ 
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ ৪২১৯.৭৯ ৫০৪১.৬১ ৫৫৫৬.৪৭ ৫৬৫৫.৩৩ ৯৬০৭.৫১ ১০৯০২.০৭ ১০১০৮.৪ ১৪৯২১.৯ 
১৩. গণসংযোগ ১১১.৯ ১০৯.৯৫ ১১৭.৯৮ ১৭৬.০০ ২১৯.৬৫ ২৫০.৩৯ ১৭১.২৫ ২৪৮.২৫ 
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন ৪৫১.৩১ ৪০৯.০৪ ৪২৪.৪৮ ৩৪৭.১৯ ৪৩১.৮৬ ৬৪৯.৭১ ৭৯৮.০৬ ৮৭৫.২৯ 
১৫. জন প্রশাসন ১৩৭১.২৭ ১৭০৩.৩৫ ২৩২৭.৪৩ ২৩৬১.১৫ ২১১৮.৯১ ৪৯৬৪.৩০ ৫১৩৭.৪৯ ৩৩৭৭.৫২ 
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১৫৫৯.০৩ ৪৬২৮.৮২ ১৮০৮.৩৮ ৫৪৭২.০৪ ১২৫৯৩.১৮ ১৩৩৫৩.৬৩ ১৬৭৯০.৪৩ ১১৫৭৫.৬৬ 
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান ৩৫৪.৪ ৫১১.১০ ৪২১.২৯ ৪৫০.৭৭ ৩৫৬.২৫ ৪৬৪.৩০ ৫৪৪.৩৭ ৫৩৭.৭২ 
থোক/বরাদ্দ ২১২২.২৯ ২৬৫০.৪৩ ৩৯১৮.৫০ ৪০৯২.০৭ ৩৫৪৭.৮০ ৫২৪৬.৭৫ ৪১০১.৫৬ ৩৮৮১২৪ 
সর্বমোট বরাদ্দ ৬০০০০ ৭৫০০০ ৯১০০০ ১১০৭০০ ১৪৮৩৮১ ১৬৭০০০.০০ ১৯২৯২১ ১৯৭৬৪৩ 
উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।| নোট: উপান্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক। 
পরিশিষ্ট ৩৭.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র 
(অর্থবছর: ২০২১-২২) 
(কোটি টাকা) 
ক্রমিক নং সেক্টর আরএডিপি বরাদ্দ 
১ সাধারণ সরকারি সেবা ২৩৪৭.২১ 
২ প্রতিরক্ষা ৯৯৮.১১ 
৩ জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা ৩৪৭৮.০৫ 
৪ শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা ৭২৬০.০৪ 
৫ কৃষি ৭২৭৯.৪৮ 
৬ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ৪৩০০৯.২৭ 
৭ পরিবহন ও যোগাযোগ ৫৭৫২৮.৮৭ 
৮ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ১৫৫২০.২৯ 
৯ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ ৯০৮৪.৯৮ 
১০ গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি ২৪৯৮৫.৩৪ 
১১ স্বাস্থ্য ১৩৭৯৭.২৬ 
১২ ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন ২৬৬৯.৬২ 
১৩ শিক্ষা ২০৮২৪.৪৬ 
১৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ২৩৬৮.৮৭ 
১৫. সামাজিক সুরক্ষা ১৮০৭.৫২ 
উপমোট ২১২৯৫৯.৩৭ 
মোট উন্নয়ন সহায়তা ৪১৮৬.৩৬ 
মোট বরাদ্দ ২১৭১৪৫.৭৩ 


উৎস: আইএমইডি। নোট: স্ব-অর্থায়নের প্রকল্পসহ। 
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২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩৮.১: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৫-০৬) 


(কোটি টাকায়) 
খাত ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ 
কৃষি ৬০৮.২৭ ৭২৪.৮০ ৭৩১.৩৮ ৬২২.৯১ ৬৩৯.৮২ ৬৭৮.৭৯ ৫৮৭.০৪ ১০১১.৬৯ 
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ) ১২৬৮.০০ ১৮৮৫.০৪ ১৯৬৭.৯০ ১৫৬২.৯৬ ১৭২৫.৭৮ ২৩২৬.৪১ ২৫০৫.৫৯ ৩০৮১.৭৪ 
পানি সম্পদ ৮৭৬.৭৩ ১০৬৬.৪৯ ৯৮৩.৪৮ ৭৫৯.৫০ ৭৩২.৮৮ ৬৭৮.৬৯ ৯১২.৬০ ৬২৬.৩৪ 
শিল্প ৯৮.৩৮ ২৫৫.৭৬ ৫৪১.০৫ ২৬৬.০৯ ১৯৪.৫৮ ৪৬১.৪৬ ৫১০.৫২ ৩১৯.০০ 
বিদ্যুৎ ১৪৯৭.৪৮ ১৯৯৪.৮২ ১৯৭২.৩ ১৭০০.৩৭ ২৩৫২.০১ ২৯০৩.১৪ ৩১৮৭.৮২ ৩১৫৯.৪৩ 
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৫৮৩.৬২ ৬৫৮.৩৪ ৩৯৯.৬৫ ৪৩০.৫৭ ৬৮৫.৪২ ৮৫৯.২৯ ৮৪৪.৬২ ৩১৫.২০ 
পরিবহণ ২২৪৫.০৮ ২৬৯০.৪৬ ৩২৯৮.৭৯ ২৭৯৯.৬০ ২৯১২.৩৮ ৩০৩৪.১২ ৩০৩০.৯৬ ২৭৮৪.৫৪ 
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১৩ পূর্ত ২৪০.২ ২৫০.৮ ২৩৫.৬ ২৫২.০ ১৮৩.৩ ১৮৫.০ ২০০.০ ২১০.০ 
১.৪ অন্যান্য-বিবিধ ১২৬৯.১ ১৪১৭.৩ ১২৯৩. ১৩১৯.৪ ১৫৪৫.৯ ১৮১১.৮ ২০৮৭.৯ ২১৫৮.৮ 
২। সুদ বাবদ ব্যয় ৬৬২.১ ৮৫৪.৬ ১১০৭.৬ ১০২৫.০ ১০৬৭.৮ ১২০৬.১ ১৭৩৯.৭ ১৭৫৫.৫ 
২.১ অভ্যন্তরীণ ২৮৫.১ ৪১৭.১ ৬৩৪.৪ ৫৫০.০ ৫১৯.০ ৬০৬.১ ১০৩৯.৭ ১০৮০.০ 
২২ বৈদেশিক ৩৭৭.০ ৪৩৭.৫ ৪৭৩.২ ৪৭৫.০ ৫৪৮.৮ ৬০০.০ ৭০০.০ ৬৭৫.৫ 
৩|। ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর ২২৯৬.৪ ২৩৯১.৮ ২২৪৮.১ ২২৩১.০ ২৩৩১.২ ২৭২৭.৭ ৩১৭৭.৬ ৩৪৮০.১ 
৩.১ খাদ্যশস্য বাবদ ভর্তুকি ৬৩১.৪ ৩৭২.৭ ৩৪৩.৬ ১৫৩.৪ ১৪৯.০ ২৪৮.০ ২৭৩.০ ২৯৪.০ 
৩.২ অন্যান্য ভর্তুকি ৩০৯.৪ ৩৯৭.৩ ২৪৫.৮ ১৩৩.৮ ৯২.৬ ৪৭.৬ ১১.৬ ১৮৮৬ 
৩.৩ ভিজিডি ও টেস্ট রিলিফ ২৮২২ ৩৮৭.০ ২৭৭.৫ ২৯৫.০ ২৬১.৫ ৩২৫.০ ৪১৫.০ ৪৭১.০ 
৩.৪ বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহের ১৬৬.১ ১৭৩.০ ১৫৫.০ ১২৯.৭ ১২২.৬ ১১৮.০ ১৯৪.৮ ১১৪.৯ 
পরিচালন ঘাটতি 
রেলওয়ে (১৩৯.৪) (১৪৯.১) (১২৫.৮) (৯৯.৫) (৯৫.০) (৯০.০) (১৫৮.৮) (৮৯.৩) 
পোষ্ট অফিস (২৬.৭) (২৩.৯) (২৯.২) (৩০.২) (২৭.৬) (২৮০) (৩৬.০) (২৫.৬) 
৩.৫ স্থানীয় সরকারে হস্তান্তর ৫০.০ ৫৩.৯ ৫৪.৫ ৫৫.৪ ৫৬.৩ ৭৩.০ ৭০.৯ ৭১.৩ 
৩.৬  গ্রান্টস ইন এইড ও অন্যান্য হস্তান্তর ৬৮৪.৯ ৭৮৩.৭ ৮৩১.৬ ১০৫৭.৬ ১১৭৯.২ ১৩৫৬.১ ১৫৬৩.৯ ১৬৩০.১ 
ব্যয় 
৩.৭ পেনসন ও অবসর ভাতা ১৬৯.৪ ২২৪.১ ৩৪০.০ ৪০৫.২ ৪৭০.০ ৫৬০.০ ৬৪৮.৪ ৭১০.০ 
8| অ-বরাদ্দকৃত ব্যয় ০.৭ ৬৩.২ ২৩.২ ২২২ ৪৫.৮ ১৮.১ ৩৭.৩ ২৭.০ 
মোট ৬৯৯৭.৪ ৭৬০৪.২ ৮১৫৩.৬ ৮৭৩৬.৬ ৯৪৪৬.৯ ১০৬৮৭.৬ | ১২২৭৭৮.১ | ১২৮৬০.০ 
৫। বাদঃ 
রা রর ৯১.০ ১২০.৯ ৯৮.৬ ৯৬.৯ ১৭৪.২ ২৬৯.৬ ২৬৯.৪ ২১০.০ 
৫.২ বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহে ঘাটতি পু | " " পু " পু 
১৬৬.০ ১৭৩.১ ১৫৫.০ ১২৯.৭ ১২২৬.৬ ১১৮.০ ১৯৪.৮ ১১৪.৯ 
(প্রাপ্তি) 
নিট প্রাপ্তিঃ ৬৭৪০.০ ৭৩১০.২ ৭৯০০.০ ৮৫১০.০ ৯১৫০.১ ১০৩০০.০ ১১৮১৩.৯ ১২৫৩৪.৯ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 
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00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (0] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৩৯.২: রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস 
এ, 
(১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত) 
(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ 
বেতন ও ভাতা 8৬৪৫ ৫১০০ ৫৭১৫ ৫৯৪৯ ৬৮০১ ৭২৮২ ৭৯১৩ ৮৭৬২ 
অফিসারদের বেতন ৫২৭ ৫৫১ ৫৮৬ ৬১২ ৬৩৭ ৭০২ ৭্৬ও ৮৬০ 
কর্মচারিদের বেতন ২২৩০ ২৪৩৪ ২৫২৯ ২৬৪৪ ২৯৯৬ ৩১২২ ৩২১৭ ৩৬৩৭ 
ভাতাদি ১৮৮৮ ২১১৫ ২৬০০ ২৬৯৩ ৩১৬৮ ৩৪৫৮ ৩৯৩৩ ৪২৬৫ 
পণ্য ও সেবা ২০৪৫ ২২৫৬ ২৪৫৬ ২৮৩৯ ৩৪৫২ ৪২৬৫ ৪৮৮০ ৫৭৯৪ 
সরবরাহ ও সেবা ১৪২৫ ১৪৪০ ১৬৪১ ১৯৭৪ ২৪২১ ৩০৫২ ৩৩১৪ ৩৫৪৪ 
মেরামত ও সংরক্ষণ ৬২০ ৮১৬ ৮১৫ ৮৬৫ ১০৩১ ১২১৩ ১৫৭০ ২২৫০ 
সুদ পরিশোধ ২৩১৯ ২৯৪৬ ৩৫৫৪ ৪১২৬ ৪৫২০ ৫৫৭৪ রিনি ১95 
অভ্যন্তরীণ ১৫৯৪ ২২২১ ২৭৬৯ ৩৩০৬ ৩৫৮৫ ৪৬১৭ হন ৫৩০৩ 
বৈদেশিক ৭২৫ ৭২৫ ৭৮৫ ৮২০ ৯৩৫ ৯৫৭ ১০০১ ১২০০ 
৮১৮৬ ১০৪৩৭ 
ভতুকি ও চলতি স্হানান্তর ৩৮২৯ ৪৮৫০ ৪৮৪৬ ৫৫৭৮ ৫৯১৫ ৭০৮৪ রি রি 
ভর্তুকি ৫৫৩ ৪৩৩ ৫৯৪ ৫৪৪ ৬৮১ ১৪৬৩ হী চিন 
সাহায্য মঞ্জুরি ২৪৬৭ ৩৩২২ ৩১২৬ ৩৬১৫ ৩৬৪৮ ৩৯৩১ ২৪ ২৫ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চীদা ২৭ ১৭ ১৮ ২০ ২২ ২৩ 2 ১ 
খণ ও অগ্রিম মওকুফ -- ৮ -- 3৪ 5 ০ ১৯১৭ ট্রি 
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি ৭৮ ১০৭৮ ১১০৮ ১৩৯৯ ১৫৬৪ ১৬৬৭ 
থোক ৭৭৯ ৬৪৩ ৯১৪ ১২৩৮ ১২৩১ ৫৬৬ ৪৪১ ৬৩৪ 
অপ্রত্যাশিত -- -- ১০০ ৯০ ৮১ ১০০ 9 ১৭১ 
অন্যান্য ১৪ 5৭ ৮১৪ ১১৪৮ ১১৫০ ৪৬৬ ২৪১ ৪৬৩ 
কর্তন-আদায় ৭৩ ৫৪ ৫৫ ৯১ ৩৩৩ ৫১৭ 8৫৫ ৫৪০ 
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য ১১৬২ ১০২৪ ১০১৪ ১০২৩ ১১০৬ ১০৫৩ ১৫৮৩ ১৭৩৩ 
সম্পদ সংগ্রহ ৯২২ ৭৮৬ ৭০৯ ৭৫৮ ৮৩১ ৮০১ ইত ১৩৪৩ 
ভূমি ক্রয় ১১ ১৫ ৪৪ ৫ ৩৮ ১৫ ্ রি 
নির্মাণ ও পূর্ত ২২৯ ২৪২ ২৬১ ২৬০ ২৩৭ ২৩৭ ৩৩৭ গি 
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ - - - - - - ১৮৩ ৩৪৭ 
শেয়ার মূলধন র . রর ্ 
ইকুইটি - - - - - - ৬৬ ১৬৬ 
মূলধন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ ্ - - - - - ১১০ ৪৯ 
অন্যান্য - - - - - - ০ ১০৫ 
রাজন্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন - - - - - ২১০ ৯৯৪ 
বিস্তারিত বরাদ্দ টু নর এ ৪ ২০৩ ৪১১ 
থোক রর টু নট রর ৭ ৫৮৩ 
মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ১৪৭৭৯ ১৬৮১৯ ১৮৪৯৯ ২০৭৫৩ ২৩০২৫ ২৫৮২৪ ২৮৭৮৩ ৩৪৬৬৪ 


উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপান্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। 
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00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (0] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


পরিশিষ্ট ৩৯.৩: অনুননয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস 


(খণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত) 


(২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত) 


(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
বেতন ও ভাতা ১০১২২ ১২৮৮৩ ১৩৬৬০ ১৫১০৬ ১৭০৪৭ ২০৪৭৯ ২১৫২২ 
অফিসারদের বেতন ১০৫০ ১১৫৩ ১১৮৬ ১২৪৯ ১৮৩৯ ২০৭২ ২১৬১ 
কর্মচারিদের বেতন ৪৯৫২ ৫৫০৮ ৫৮১৫ ৫৭৭২ ৮৩৩১ ৮৬৩৬ ৯২৩১ 
ভাতাদি ৪১২০ ৬২২২ ৬৬৫৯ ৮০৮৫ ৬৮৭৭ ৯৭৭১ ১০১৩০ 
পণ্য ও সেবা ৬২০৩ ৬২৯১ ৮০২৪ ৯১৬৪ ৯৬৯৩ ১০৯৪৩ ১১৬৫৩ 
সরবরাহ ও সেবা ৩৮৩২ ৪৩১৪ ৫৩২৭ ৬৬০১ ৬৯২৬ ৭৮৯১ ৮৫৬০ 
মেরামত ও সংরক্ষণ ২৩৭১ ১৯৭৭ ২৬৯৭ ২৫৬৩ ২৭৬৭ ৩০৫২ ৩০৯৩ 
সুদ পরিশোধ ৭৫৪৫ ৯১৫৪ ১১৯৬৭ ১৩৩১৪ ১৪৬৪৬ ১৪৫৭৮ ১৯৭৯৬ 
অভ্যন্তরীণ ৬২৪৬ ৭৮৫৪ ১০৬২১ ১২০০৩ ১৩২৫৫ ১৩১৫৬ ১৮১৪৫ 
বৈদেশিক ১২৯৯ ১৩০০ ১৩৪৬ ১৩১১ ১৩৯১ ১৪২২ ১৬৫১ 
ভর্তুকি ও চলতি স্হানান্তর ১১০৭৩ ১৪২৭৪ ১৯৫২৪ ২৫৮৪৮ ২৭৯৩২ ৩২২৬০ ৩৭৬৫৩ 
ভর্তুকি ১৭৩০ ৩১৭২ ৫৯২৯ ৮৩৭৩ ৭৬৪৩ ৯৪১১ ১২২৬৩ 
সাহায্য মঞ্জুরি ৭১০৪ ৮১৩৮ ১০১৩২ ১৩৮১২ ১৬৪৩৭ ১৮৭৫৩ ২০২১৮ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চীদা ২৮ ৩৪ ৩৭ ৪৩ ৮৬ ৮৮ ১১৩ 
খণ ও অগ্রিম মওকুফ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ 
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি ২২১০ ২৯২৮ ৩৪২৩ ৩৬১৭ ৩৭৬৩ ৪০০৫ ৫০৪২ 
অন্যান্য - - - - - - ১৩ 
থোক ৬২১ ৫২১ 88৭ ৪৬১ ৫৯৮ ৬৪১ ১১৯৯ 
অপ্রত্যাশিত ৫০ ১৩৯ ৬৪ ২২৪ ৩২৩ ৩১৫ ৮৭১ 
অন্যান্য ৫৭১ ৩৮২ ৩৮৩ ২৩৭ ২৭৫ ৩২৬ ৩২৮ 
কর্তন-আদায় ৭৫৯ ১০৫৯ ১৩৭০ ১২১৮ ১২০৫ ১৭৯৮ ০ 
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য ১৮১৩ ১৬৭৬ ১৯৮১ ২৩৭৫ ২৮৫১ ৩৮১৭ ৪৩৪৩ 
সম্পদ সংগ্রহ ১৪৪০ ১৩৮০ ১৬২২ ১৮০৪ ২৪১৬ ৩৩৭২ ৩৭৬৮ 
ভূমি ক্রয় ২৬ ৫৩ ৭৮ ২৭৯ ৯৩ ৫০ ৭২ 
নির্মাণ ও পূর্ত ৩৪৭ ২৪৩ ২৮১ ২৯২ ৩৪২ ৩৯৫ ৫০৩ 
শেয়ার ও ইকুযুইটিতে বিনিয়োগ ৪৩৯ ৬৭২ ৩১৯২ ২০৭৪ ৫৫৬৬ ২২৫৭ ৪৮২০ 
শেয়ার মূলধন ৪ ১৭৬ ২৪৩৯ ৩৪৯ ২৬৪৬ ২০৭ ৮৯৬ 
ইকুইটি ১২৫ ৭৫ ৯৫ ২১৫ ১৯০০ ৩০০ ৮০০ 
মূলধন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ ২৭৩ ৪২১ ১৯৮ ১৫০০ ১০০০ ১০৫০ ৭০০ 
অন্যান্য ৩৭ ০ ৪৬০ ১০ ২০ ৭০০ ২৪২৪ 
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসুচি ১০১৩ ১০০০ ৪৯৭ ৪৭৮ ১০০৯ ১০১১ ১১৪৪ 
বিস্তারিত বরাদ্দ ৩৮৮ ১৬৮ ২৩৭ ২৩১ ৭৬৪ ৭৯০ ৫৩৯ 
থোক ৬২৫ ৮৩২ ২৬০ ২৪৭ ২৪৫ ২২১ ৬০৫ 
মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ৩৮০৭০ ৪৫৪১২ ৫৭৯২২ ৬৭৬০২ ৭৮১৩৭ ৮৪১৮৮ ১০২১৩০ 
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পরিশিষ্ট ৩৯.৪: অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস 
(খণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক খণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত) 
(২০১২-১৩ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত) 


(কোটি টাকায়) 
বিবরণ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
বেতন ও ভাতা ২২৫৩০ ২৭৫০৭ ২৮৭০৯ ২৯৩৫০ ৪৯৭৪৭ ৫৩২১০ ৫৭৯৯৪ ৬১১০৯ ৬৫৬১৭ ৭১৫৩৭ 
অফিসারদের বেতন ২৪৬০ ২৮৬৪ ৩০১৭ ৬২১৪ ৬৭০৬ ৭২৪৫ ৭৬৫৯ ৯১০৬ ১০২৬০ ১০৯৯৯ 
কর্মচারিদের বেতন ৯২৪৩ ৯৮৭৯ ১০৩৪৬ ২০২৯০ ২০০৪৭ ২০৯২৬ বহি হি ২৪৬৫০ ২৬২৭৫ 
ভাতাদি ১০৮২৭ ১৪৭৬৪ ১৫৩৪৬ ১৫৯৮৫ ২২৯৯৪ ২৫০৩৯ তি হ্িা ৩০৭০৭ ৩৪২৬৩ 
পণ্য ও সেবা ১৩৮৪৭ ১৬৩২৪ ১৬৩৭০ ১৯২৮৩ ২৩০০৪ ২৬৬৫৬ ৩১০৩২ ৩২৪৩৫ ৩৪১২০ ৩৪৯৬৫ 
সরবরাহ ও সেবা ৯৯৮৪ ১২১৪১ ১১৯১৯ ১৪১৪১ ১৭২৫১ ১৮৮৯৬ ২২৫৬৯ ২৪২৯৮ ২৫১৯৬ ২৫২৮৫ 
মেরামত ও সংরক্ষণ [ ৩৮৬৩ ৪১৮৩ 8৪৫১ ৫১৪২ ৫৭৫৩ ৭৭৬০ দিন চিন ৮৯২৪ ৯৬৮০ 
সুদ পরিশোধ ২৩৩৪৭ ২৬৫৪০ ৩১০৪৩ ৩১৬৬৯ ৩৫৩৫৮ ৩৭৯২০ ৪৮৭৪২ ৫৭৬৬৩ ৬৩৮২৩ ৭১২৪৪ 
অভ্যন্তরীণ ২১৬০৪ ২৪৮৫৪ ২৯৩০৫ ৩০০৪৪ ৩৩৪৯৫ ৩৫৪০৪ ৪৫২৭৫ ৫২৭৯৫ ৫৮৫০০ ৬৫০০০ 
বৈদেশিক ১৭৪৩ ১৬৮৬ ১৭৩৮ ১৬২৫ ১৮৬৩ ২৫১৬ ৬৪৬৪ ট্রি ৫৩২৩ ৬২৪৪ 
ভত্তুকি ও চলতি স্হানান্তর] ৪২৭৪৬ ৪৫১৬৮ ৫০২২৫ ৫৬৬৫৯ ৬৯৭৬৩ ৭৫৫১২ ১০৭২৪০ ১২২০৮৩ ১৬১৭৫৮ 
ভর্তুকি ও প্রণোদনা [ ১৬৮০৮ ১৫৪৬৫ ১৬৬৫৩ ১২৮৮৫ ১৫৩৩০ ১৭৩২৯ ৩2১৪৫ ৩২৮১ ১৩৬৫২০ ৫৯৯৪০ 
সাহায্য মঞ্জুরি ২০২৭৬ ২২৭৬৫ ২৪৯৬৫ ৩২৫৪২ ৪১৬৮৮ ৪১৭৩০ ৪28 ৪8০৪ ৪৮৪৫১ ৬৯৭৯৩ 
আন্তর্জাতিক ১১৮ ১১১ ১১২ ণ্৬ ৬৭ - ৫৮৬১৬ 
প্রতিষ্ঠানে চাঁদা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ্ ূ ্ 
খণ ও অগ্রিম মওকুফ | ৫৫৩৩ ৬৮১৬ ৮৪৮৩ ১১১৪৫ ১২৬৬৭ ১৩৬৮৬ - রর 
২৬৫২৭ ২৭০৮৮ 
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি ৭ ৭ ৮ ৭ ৭. ২৭৬৭ ূ রহ ২৭৫৮৫ ২৮৫৩৬ 
অন্যান্য ১৮৬৮ ৩৪৮৯ 
থোক ৪২৩ 8৫৭ ১৮৮৫ ২৮৯ ২৮২ ৫৩০ ২১৩৯ ১৬১৭ ২৪৬৭ ৩৫১৭ 
অপ্রত্যাশিত ১৭৯ ১৭৯ ১৫০০ ২৯ ০9.০০ ১৭৬ হন ১৮২২ ৩০০০ 
অন্যান্য ২৪৪ ২৭৮ ৩৮৫ ২৫০ ২৮২ ৩৫৪ ০ নর ৬৪৫ ৫১৭ 
কর্তন-আদায় ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য) ৫০১৮ ৬৪৪৬ ৭০২৫ ৮৬২৩ ১১৭৩২ ১৪৬৮৪ ১৬৯৮৭ ১৮৮২৯ ১৮৪৮২ ২১৩০৫ 
সম্পদ সংগ্রহ ৪০৮৫ ৪৮২৯ ৫৭৬৩ ৬৩৮১ ৭৯৯৩ ১৩৪৬৮ ১৫২৭০ ১৭৭৫৬ ১৭৪২০ ২০০৭৭ 
ভূমি ক্রয় ৪৮ ৪৬১ ১৪৪ ২৯৫ ৮০৮ ১২১৬ ন্‌ 5৭ ১০৬২ ১২২৮ 
নির্মাণ ও পূর্ত ৮৮৫ ১১৫৬ ১১১৮ ১৯৪৭ ২৯৩১ - 
শেয়ার ও ইকুযুইটিতে ২৭১৭ ১২৪৬৩ ১৮৯৮৫ ৩২৪৮ ৩০৪৬ ২০৬৬ ১৯৯৪ ১৫৪৪ ৪৬৬৭ 
বিনিয়োগ ১৭৫১ ৭০২০ ১১১৬০ ১০২৩ ৫২১ ২০৬৬ হু 285 সিডি, ৪৬৬৭ 
শেয়ার মূলধন 8০০ ৩৫০ ২৮০০ ৪০০ ৫০০ নু ০ - 
ইকুইটি ৫৪১ ৫০৬৮ ৫০০০ ১৮০০ ২০০০ - ্ 
মূলধন পুনর্গঠনে ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ রঃ 
বিনিয়োগ 
অন্যান্য 
রাজস্ব বাজেট হতে ৮০১ ৮৯৩ ১০৬৮ ৫৮৫ ৩৭০ - ্ - - 
অর্থায়নকৃত উন্নয়ন ৫৫০ ৭৩১ ৩০৭ ৫০৭ ২৭৬ - - - - 
কর্মসুচি ২৫১ ১৬২ ৭৬১ ৭৮ ৯৪ - - - - 
বিস্তারিত বরাদ্দ 
থোক 
মোট অনুন্নয়ন ব্যয় ১১১৪২৯ | ১৩৫৮০০ |] ১৫৫৩১০ | ১৬৪৩৩৫ | ১৪৮৫২৯ | ২১০৫৭৮ ২৬৬৭২৮ ২৯৫২৮০ ৩২৩৬৮৮ 1 ৩৬৮৯৯৩ 
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক | 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৪০: অর্থ সরবরাহ এবং এর বিভিন্ন অংশ 
(কোটি টাকায়) 
সংকীর্ণ অর্থ ব্যাপক অর্থ [ অর্থ সরবরাহে অর্থ সরবরাহে অর্থ সরবরাহে 
বছর ব্যাংক তলবি সরবরাহ মেয়াদি সরবরাহ ব্যাংক বহির্ভীত ভরি মি মেয়াদি ডি 
(জুন স্থিতি) | বহির্ভূত মুদ্রা | আমানত (এম-১) আমানত (এম-২) মুদ্রার শতকরা ] | 
(২+৩) (8+৫) হার 
১ ৩ ৪ ৫ ঙ৬ ৭ ৮ ৯ 
১৯৭৩-৭৪ ৩৩১ ৪১৪ ৭8৫ ৪৯৯ ১২৪৪ ২৬.৬১ ৩৩.২৮ ৪০.১১ 
১৯৭৪-৭৫ ২৯০ ৫০৯ ৭৯৯ ৪৬০ ১২৫৯ ২৩.০৩ 8০.৪৩ ৩৬.৫৪ 
১৯৭৫-৭৬ ৩৩০ ৫৫২ ৮৮২ ৫১৫ ১৩৯৭ ২৩.৬২ ৩৯.৫১ ৩৬.৮৬ 
১৯৭৬-৭৭ ৩৫৬ ৬১৬ ৯৭২ ৭৬৭ ১৭৩৯ ২০.৪৭ ৩৫.৪২ ৪৪.১১ 
১৯৭৭-৭৮ ৫০৪ ৭২০ ১২২৪ ৯১৭ ২১৪১ ২৩.৫৪ ৩৩.৬৩ ৪২৮৩ 
১৯৭৮-৭৯ ৬১৩ ৯১১ ১৫২৪ ১২৩৫ ২৭৫৯ ২২.২২ ৩৩.০২ 88.৭৬ 
১৯৭৯-৮০ ৬৯৩ ১০৩৮ ১৭৩১ ১৫১৩ ৩২৪৪ ২১.৩৬ ৩২. ৪৬.৬৪ 
১৯৮০-৮১ ৯১৫ ১০৭১ ১৯৮৬ ২১৫০ ৪১৩৬ ২২.১২ ২৫.৮৯ ৫১.৯৮ 
১৯৮১-৮২ ৮৭৮ ১১৩৫ ২০১৩ ২৫৩৭ 8৫৫০ ১৯.৩ ২৪.৯৫ ৫৫.৭৬ 
১৯৮২-৮৩ ১১৩৯ ১৪৯৫ ২৬৩৪ ৩২৬৪ ৫৮৯৮ ১৯.৩১ ২৫.৩৫ ৫৫.৩৪ 
১৯৮৩-৮৪ ১৫৫৬ ১৯৯৪ ৩৫৫০ ৪৮৩৬ ৮৩৮৬ ১৮.৫৫ ২৩.৭৮ ৫৭.৬৭ 
১৯৮৪-৮৫ ১৭২৩ ২৫০৯ ৪২৩২ ৬৩০২ ১০৫৩৪ ১৬.৩৬ ২৩.৮২ ৫৯.৮৩ 
১৯৮৫-৮৬ ১৯৫৩ ২৯৭৫ ৪৯২৮ ৭৪১০ ১২৩৩৮ ১৫.৮৩ ২৪.১১ ৬০.০৬ 
১৯৮৬-৮৭ ২০৭৫ ৩১৮৮ ৫২৬৩ ৯০৯০ ১৪৩৫৩ ১৪.৪৬ ২২.২১ ৬৩.৩৩ 
১৯৮৭-৮৮ ২৪১৫ ২৬৩৩ ৫০৪৮ ১১৩৬০ ১৬৪০৮ ১৪.৭২ ১৬.০৫ ৬৯.২৩ 
১৯৮৮-৮৯ ২৬১৬ ২৮৪৫ ৫৪৬১ ১৩৬১৭ ১৯০৭৮ ১৩.৭১ ১৪.৯১ ৭১.৩৮ 
১৯৮৯-৯০ ৩১৮৮ ৩১৮১ ৬৩৬৯ ১৫৯২৯ ২২২৯৮ ১৪.৩ ১৪.২৭ ৭১.৪৪ 
১৯৯০-৯১ ৩৬১২ ৩৫৯২ ৭২০৪ ১৭৮০১ ২৫০০৫ ১৪.৪৫ ১৪.৩৭ ৭১.১৯ 
১৯৯১-৯২ ৪০৭৩ ৪১৮৫ ৮২৫৮ ২০২৬৯ ২৮৫২৭ ১৪.২৮ ১৪.৬৭ ৭১.০৫ 
১৯৯২-৯৩ ৪৪৮০ ৪৫৮৩ ৯০৬৩ ২২৪৭৩ ৩১৫৩৬ ১৪.২১ ১৪.৫৩ ৭১.২৬ 
১৯৯৩-১৯৪ ৫৪১৬ ৫৭৫১ ১১১৬৭ ২৫২৩৬ ৩৬৪০৩ ১৪.৮৮ ১৫.৮ ৬৯.৩২ 
১৯৯৪-৯৫ ৬৫৬৫ ৬৬১৪ ১৩১৭৯ ২৯০৩৩ ৪২২১২ ১৫.৫৫ ১৫.৬৭ ৬৮.৭৮ 
১৯৯৫-৯৬ ৭১২৩ ৭৩৩৬ ১৪৪৫৯ ৩১২৩১ ৪৫৬৯১ ১৫.৫৯ ১৬.০৬ ৬৮.৩৫ 
১৯৯৬-৯৭ ৭৫৭৫ ৭৫৯২ ১৫১৬৭ ৩৫৪৬১ ৫০৬২৮ ১৪.৯৬ ১৫. ৭০.০৪ 
১৯৯৭-৯৮ ৮১৫৩ ৭৭৩৫ ১৫৮৮৯ ৩৯৯৮১ ৫৫৮৬৯ ১৪.৫৯ ১৩.৮৫ ৭১.৫৬ 
১৯৯৮-৯৯ ৮৬৮৭ ৮৫৬৩ ১৭২৪৯ ৪৫৭৭৭ ৬৩০২৭ ১৩.৭৮ ১৩.৫৯ ৭২.৬৩ 
১৯৯৯-০০ ১০১৭৬ ৯৭০৫ ১৯৮৮১ ৫৪৮৮১ ৭৪৭৬২ ১৩.৬১ ১২.৯৮ ৭৩.৪১ 
২০০০-০১ ১১৪৭৮ ১০৮৬৯ ২২৩৪৭ ৬৪৮২৭ ৮৭১৭৪ ১৩.১৭ ১২.৪৭ ৭৪.৩৬ 
২০০১-০২ ১২৫৩১ ১১৬৩০ ২৪১৬১ ৭88৫৫ ৯৮৬১৬ ১২.৭১ ১১.৭৯ ৭৫.৫ 
২০০২-০৩ ১৩৯০২ ১২৮৪২ ২৬৭৪৩ ৮৭২৫১ ১১৩৯৯৫ ১২.২ ১১.২৭ ৭৬.৫৪ 
২০০৩-০৪ ১৫৮১১ ১৪৬৮৯ ৩০৫০০ ৯৯২৭৪ ১২৯৭৭৪ ১২.১৮ ১১.৩২ ৭৬৫ 
২০০৪-০৫ ১৮৫১৮ ১৭০২৮ ৩৫৫৪৬ ১১৬০৪২ ১৫১৫৮৮ ১২.২২ ১১.২৩ ৭৬.৫৫ 
২০০৫-০৬ ২২৮৬২ ২০২৭২ ৪৩১৩৪ ১৩৮০২২ ১৮১১৫৬ ১২.৬২ ১১.১৯ ৭৬.১৯ 
২০০৬-০৭ ২৬৬৪৪ ২৪০০৬ ৫০৬৫০ ১৬১৩৩৬ ২১১৯৮৬ ১২.৫৭ ১১.৩২ ৭৬.১১ 
২০০৭-০৮ ৩২৬৯০ ২৬৬২৫ ৫৯৩১৫ ১৮৯৪৮০ ২৪৮৭৯৫ ১৩.১৪ ১০.৭ ৭৬.১৬ 
২০০৮-০৯ ৩৬০৪৯ ৩০৩৭৮ ৬৬৪২৭ ২৩০০৭৩ ২৯৬৫০০ ১২.১৬ ১০.২৫ ৭৭.৬ 
২০০৯-১০ ৪৬১৫৭ ৪১৮৩১ ৮৭৯৮৮ ২৭৫০৪৩ ৩৬৩০৩১ ১২.৭১ ১১.৫২ ৭৫.৭৬ 
২০১০-১১ ৫৪৭৯৫ ৪৮৩০৬ ১০৩১০১ ৩৩৭৪১৯ ৪৪০৫২০ ১২.৪৪ ১০.৯৭ ৭৬.৬ 
২০১১-১২ ৫৮৪১৭ ৫১৩০৪ ১০৯৭২১ ৪০৭৩৮৮ ৫১৭১১০ ১১.৩ ৯.৯২ ৭৮.৭৮ 
২০১২-১৩ ৬৭৫৫৩ ৫৬০৫০ ১২৩৬০৩ ৪৭৯৯০২ ৬০৩৫০৫ ১১.১৯ ৯.২৯ ৭৯.৫২ 
২০১৩-১৪ ৭৬৯০৮ ৬৪৭৩৭ ১৪১৬৪৫ ৫৫৮৯৭৮ ৭০০৬২৩ ১০.৯৮ ৯.২৪ ৭৯.৭৮ 
২০১৪-১৫ ৮৭৯৪১ ৭২৮৭৩ ১৬০৮১৪ ৬২৬৮০০ ৭৮৭৬১৪ ১১.১৭ ৯.২৫ ৭৯.৫৮ 
২০১৫-১৬ ১২২০৭৫ ৯০৩৫৬ ২১২৪৩১ ৭০৩৯৪৭ ৯১৬৩৭৮ ১৩.৩২ ৯.৮৬ ৭৬.৮২ 
২০১৬-১৭ ১৩৭৫৩২ ১০২৫৪৭ ২৪০০৭৮ ৭৭৫৯৯৮ ১০১৬০৭৬ ১৩.৫৪ ১০.০৯ ৭৬.৩৭ 
২০১৭-১৮ ১৪০৯১৮ ১১৩৯৭৬ ২৫৪৮৯৪ ৮৫৫০৮৭ ১১০৯৯৮১ ১২.৭ ১০.২৭ ৭৭.০8 
২০১৮-১৯ ১৫৪২৮৭ ১১৯০০৬ ২৭৩২৯৩ ৯৪৬৩১৮ ১২১৯৬১২ ১২.৬৫ ৯.৭৬ ৭৭.৫৯ 
২০১৯-২০ ১৯২১১৫ ১৩৬১৪৯ ৩২৮২৬৪ ১০৪৫৪৭১ ১৩৭৩৭৩৫ ১৩.৯৮ ৯.৯১ ৭৬.১ 
২০২০-২১ ২০৯৫১৮ ১৬৬৩১১ ৩৭৫৮২৯ ১১৮৫০৬৭ ১৫৬০৮৯৬ ১৩.৪২ ১০.৬৫ ৭৫.৯২ 
২০২১-২২* ২১২২৭০ ১৫৯৫০৪ ৩৭১৭৭৪ ১২৪৯১৬৩ ১৬২০৯৩৭ ১৩.১ ৯.৮৪ ৭৭.০৬ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্য়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৪১.১: অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমুহ জেন০৫ থেকে জুন”১২ পর্যন্ত) 


(কোটি টাকায়) 

অর্থনৈতিক খাত জুন'০৫ জুন'০৬ জুন'০৭ জুন'০৮ জুন'০৯ জুন”১০ জুন'১১ জুন”১২ 
ক) কৃষি, বন ও মৎস্য ১০৬৭৫ ১১৩৫৩ ১০৯০৩ ১২২২৩ ১৩৭৫৪ ১৫৫৬৯ 

১৯৬৫৫ ২০৯৩০ 
খ) শিল্প কারখানা ১৯৯৫২ ২৪৪৭৬ ৩০১০৮ ৩৬৮৬৩ ৪৫১২৬ ৫৪২৬৫ 

৭৩৪৬৪ ৮৫৭৯৮ 
গ) শিল্প কারখানায় চালু মূলধনে অর্থ যোগান ২২০৬৯ ২৫৭৯৯ ২৮৫১০ ৩২৮৩৩ ৩৫৬৬৯ ৩৮৫১৬ 

৪৭০৬০ ৫০০০৭ 
ঘ) নির্মাণ ৭৪৫৬ ৮৬৬৮ ১০৫১৩ ১১৬৭৫ ১৪৩৯২ ১৮১৯২ 

২৪৩০৬ ৩২১৮৯ 

ঙ) ওয়াটার ওয়ার্কস ও স্যানিটারী সার্ভিস ঙ৬ ৩ ১৫ ৫ ২৪ ৬২ 

৩৬৭৫ ৪৯৫৪ 
চ) পরিবহণ ও যোগাযোগ ৯৩৮৪ ১৯৬০ ২৮৭০ ৩৯৫৫ ৩৫৭৯ ৩৫২৪ 

১১৮৩৮৪ ১৪৫৮৫৬ 
ছ) মজুদ (গুদামজাত) ৭৭৯ ৯১৯ ৬৭৫ ৫১৮ ৬২৬ ৬৩৮ 

১৭৮৬১ ২০৯৭৬ 
জ) ব্যবসা ৩৯৪৯৩ ৪৩৭৬০ ৪৮৬২১ ৬৪০৪৮ ৭8০8৫ ৯৭১৭০ 

১৬৮৭৯ ২৫২২২ 
ব) বিবিধ ৯৯৯৮ ১২২২৭ ১৪৩৫৮ ১৯৪২৯ ২১৮৩৩ ২৯৫০৭ 
মোট ১১১৭৩২ ১২৯১৬৫ ১৪৬৫৭৩ ১৮১৫৪৯ ২০৯০৪৯ ২৫৭৪৪৩ ৩২১২৮৫ ৩৮৫৯৩৩ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্তী উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের "00161179510 11] 10 1179 73011075 508015005 7২900195 935-১, 935-২ & 73$-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী ২২ (খ) তে দেয়া 
হয়েছে। 


পরিশিষ্ট ৪১.২: অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন*১৩ থেকে ডিসেম্বর*২১ পর্যন্ত) 


(কোটি টাকায়) 

অর্থনৈতিক খাত জুন'১৩ জুন'১৪ জুন'১৫ জুন'১৬ জুন'১৭ জুন'১৮ জুন'১৯ জুন'২০ জুন'২১ ডিসেম্বর'২১ 
ক) কৃষি বন ও মৎস্য ২২৯৭১ ২৫৯৫২ ২৯৪৫০ ৩৪৩৬১ ৩৭৭৮২ ৪২৯১২ ৪৫৮৩৫ ৪৮৩৪২ ৫৩৬৯৯ ৫৬৮৫৬ 
খ) শিল্প কারখানায় ৯৬১৩৭ ৭৯৩৯৩ ৯৫৫১০ ১০৫২৩০ ১২৯৩৯৩ ১৫৯৩৮৩ ১৯১৮৪৭ ২১৫৭৭৭ ২৩৬৯৮৫ ২৫৩২২২ 
মেয়াদী ঝণ 
গ) শিল্প কারখানায় চালু ৫৭০৪৮ ৮৫৯৭৩ ৯৮৮২৫ ১২৮৬৯৫ ১৪৭৭৯৩ ১৮২৭১৪ ১৯৭৫৯৯ ২২৩৩৩৬ ২৩৭৬৫৯ ২৪৬৫৪৫ 
মুলধনে অর্থ যোগান 
ঘ) নির্মাণ ৩৮৭০৫ ৪০৭২৯ ৪৪০৩০ ৫৪১৯৬ ৬৫২৪৭ ৭৮৬৮১ ৯১২৩৬ ৯৩৬২২ ৯৬০৫৩ ১০২৪৪৯ 
ঙ) পরিবহন ও ৫৮৫৩ ৫৩১২ ৪০৫৮ ৪৭৬২ ৫০৯১ ৭৩৬১ ৭৫৯৮ ১৪০৯৫ ১৩৫৫০ ১২৫৯৭ 
যোগাযোগ 
চ) ব্যবসা ১৫৬৩৩৭ ১৮৪৯২২ ১৯৫৬৬৬ ২২২৫৯৩ ২৫৮৪০৮ ২৮৮৬৯৫ ৩২২১২২ ৩৫৩৫৯৮ ৩৮৪২৬৫ ৪০৯৩৪৪ 
ছ)ভে অর্থ ২৮০২২ ২৮৭৩১ ৫২২৫৯ ৫৩২০২ ৫৫৬৭০ ৬০৭০১ ৬৮৭৫৯ ৬৬৪৯২ ৮৬১৭৯ ৯৫৪১৯ 
জ) অন্যান্য ১৯৭৩২ ১৮৫৭২ ১৬৩৫০ ৫৫৩৮ ২২৩০১ ২৬৫৬৮ ৩৩০৩৩ ৩৩৪২৬ ৩০৪৫৬ ৩৪১৫৭ 

মোট ৪২৬১৬৬ | ৪৬৯৫৮৩ | ৫৩৬১৪৮ 1 ৬২১৫৫৭ ; ৭২১৬৮৫ | ৮৪৭০১৫ ৯৫৮০২৯ | ১০৪৮৬৮৮ 1 ১১৩৮৮৪৬ | ১২১০৫৮৯ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “0010611753 10 51] 107 1019 78110108 518115005 7২০015 973৩-১, 935-২ & 385-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ৩২৩ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৪২.১: অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন'০৫ থেকে জুন'১২ পর্যন্ত) 


(কোটি টাকায়) 
সেক্টর জুন'০৫ জুন'০৬ জুন'০৭ জুন'০৮ জুন'০৯ জুন'১০ জুন'১১ জুন১২ 
১. পাবলিক সেক্টরঃ ৬৮৮৬ ৭8৬৩ ৬৬৮৭ ৬৪৭৯ ৮৪৬৭ ৯৮৭৯ ১১৯২২ ১০২৭০ 

ক) সরকারি ৩২৪ ৩৩৯ ৩৭০ ৪০০ ৪৯৯ ২১৭ ৩৩৬ ৩১৭ 
খ) স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ২১৪ ণ্৬ ৪৯০ ৭৯ ১৭০৩ ২১২৪ ১১১৩ ২০৯৭ 
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত) ৪ ২ ১৭ ০ ১৭ ০ ০ ০ 
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬২৯৮ ৭০১৪ ৫৭৯২ ৫৯৮৪ ৬২৩৫ ৭৫২৭ ১০৪৬৬ ৭৮৫১ 
ও) স্হানীয় কর্তৃপক্ষ ৪৬ ৩২ ১৮ ১৬ ১৩ ১০ ৭ ৫ 
২. প্রাইভেট সেক্টরঃ ১০৪৮৪৬ ১২১৭০২ | ১৩৯৮৮৬  ১৭৫০৭৩ | ২০০৫৮২ |] ২৪৭৫৬৫ | ৩০৯৩৬৩ | ৩৭৫৬৬৩ 
ক) কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী ১০৩০৯ ১১৭৮১ ১১৪১৬ ১২৮৭৫ | ১৩৮২৭ | ১৫৯৩২ | ২০৫৪৮ ২১৭৯১ 
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানি ৪১৬৭৮ ৫০৩৬৮ ৬০৩৬৮ ৭৫০৩০ ৮৮৬৯৬ | ১০৪৬৫৪ ১০৪৪১৭ ১২২৫৪৪ 
গ) ব্যবসা-বাণিজ্য ৩২০৬৪ ৩৫২৬৮ ৩৯৪৯৬ ৫০৪৬৭ ৫৬৪৬৭ ৭৪৮২৯ ৫১২৩ ৬৭১২ 
ঘ) পরিবহণ কোম্পানি ১১৫৬ ৯৪৫০ ১৪৮০ ১৫০৫ ১৮৬৪ ২৫৪৯ ২৮১৬৫ ৩৯১১৯ 
ও) নির্মাণ কোম্পানি ২৪০৪ ২৯৪৭ ৩৪৩০ ৩৮৩৪ ৪৭১৭ ৬১২৮ ১৬০১০ ১৮৭২০ 
চ) গুদামজাতকরণ কোম্পানি ৭88 ৪১৬ ২৫৭ ১৬০ ১২১ ৯৮ ৯৩৬৫৬ ১০৮৯৫২ 
ছ) ট্রাস্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩১ ৭৭ ৭৬ ১ ৯১ ৯৫ ১১১ ১৩৯ 
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিপোজিট মানি ২৩৫৩ ১১৩৬ ৪ রী 5 রহ 
৩ ৩ ৩ ৮ ০৯২২ 
ব্যাংক ব্যতীত) 
ব) ব্যক্তিগত (পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী) ৭৫৯০ ৯৮৮৫ ১০৬৮৪ ১২০৩০ ১৪৩৬৩ ১৮৩২৭ ৩০৬৭৬ ৩৯৪০৭ 
এ) অন্যান্য ৬৫১৭ ৮৩৭৪ ৯৮৬৭ ১৫৪৪৩ ১৬৭৮৯ ১৮৭১৬ ১৪৪১ ৭৩৫৬ 
মোটঃ ১১১৭৩২ ১২৯১৬৫ | ১৪৬৫৭৩ | ১৮১৫৫২  ২০৯০৪৯ |] ২৫৭৪৪৩ | ৩২১২৮৫ | ৩৮৫৯৩৩ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্ত উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের “00106115510 91] 11. 1115 17321010115 500150105 ]২০10195 913$-১, 935-২ & 9739-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী ২৩ (খ) তে দেয়া 


হয়েছে। 
পরিশিষ্ট ৪২.২: অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন”১৩ থেকে ডিসেম্বর+২০ পর্যন্ত) 
(কোটি টাকায়) 
সেক্টর জুন১৩ [ জুন'১৪ | জুন'১৫ | জুন১৬ [ জুন”১৭ | জুন১৮ [ জুন'১৯ | জুন২০ | জুন'২১ | ডিসেম্বর "২১ 
১. পাবলিক সেক্টরঃ ১১২৩২ ] ৮৩৮১] ৯৮৮২ 1 ৮০৭২ ৮৬০৭ ১২৬৯৩ ১৪০৮৩] ১৯৫৪১ ২১৪৫৩ ২৯৪৪২ 
ক) সরকারি ২৬৯ ৫২৭ 8৫৪ ৪২৯ ২৬৭ ৭৬৬ ১২০২1 ৪৬৮ ৮৫৫ ৭8০ 
খ) স্বায়ন্তবশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত ২৬২৩ ১১৪২ ১৪৭৯ ১২৩২ ২১১০ ৩৩১৪ ৩১৬৪] ২৯৩৫ ৩৬৬৬ ৬৮০৮ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ 
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ০ ১০ ০ ৬৫ ০.০০ ২১৩ ২০০ ২০০ ৮২৭ ৯১০ 
ংক ব্যতীত) 
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৮৩৩৯ | ৬৬৯৮ | ৭৯৪৫ ৬৩৪৭ ৬২৩০ ৮৩৯৯ ৯৫১৭] ১৫৯৩৮ ১৬১০৬ ২০৯৮৪ 
ও) স্হানীয় কর্তৃপক্ষ ০ ৪ ৪ ০ ০.০০ ০ ০ ০ ০ ০ 
২. প্রাইভেট সেক্টরঃ ৪১৩৫৭৩ | ৪৬১২০২ | ৫২৬২৬৬ | ৬১৩৪৮৪ | ৭১৩০৭৮ | ৮৩৪৩২৩ |] ৯৪৩৯৪৬| ১০২৯১৪৭ | ১১১৭৩৯২ ] ১১৮১১৪৭ 
ক) কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী ২২০০১ | ৮৮১৭ 1 ১৫৩৫৪ | ১৯৪৫৭ | ১১৩০৫ ৮৭২৫ ১০৪৭৪] ১০২০৩ ১১১৭০ ১০৭০২ 
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানি ১৩৪৯৫৭ ] ১৫৯৮৪০ ) ১৭০৫৩৪ | ১৯৭৮৫৯ | ২৪২৮৪৬ | ২৯৭৩৮৯ | ৩৩৭২৮২) ৩৮৯১১৯ | ৪২২৮৩৪ | ৪৪০১০৮ 
গ) গ্যাস/বিদ্যুৎ্/শক্তি উৎপাদনকারী কোঃ ৬৮২৭ | ৮০৪৩ ৭৮৭৭ ৮২৭৪ ১১০০৯ ১৫৭৮২ ১৯৭৭৮] ২১৪৩০ ২৫৫৩১ ২৯৬৪০ 
ঘ) সেবা শিল্প ৪৬৭৮৯ | ৫৫৪৯৪ | ৬১৩৫২ | ৭৯২৩৬ | ৯০৪৪৮ | ১০৫৯২০ | ১২১৩২১। ১৩০৪৫৫ | ১৪২১৯১ ১৪৮১৪৮ 
ও) কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ২২১৯১ | ১৮৬১৬ | ২৫৬৩০ |] ৩৭৫৭৭ ৪১৬৫৪ ৫১২৫১ ৫৭৫৭৫] ৬৫২৩৭ ৬৮৩৩৫ ৭২০১০ 
চ) ব্যবসা-বাণিজ্য ১১৮৩০৪ | ১২৬৫৯২ | ১৪৩১৬৯ | ১৬১৯৪৬ | ১৮৪৩০১ | ২০৪৪০৮ |) ২২৮৯৬০| ২৩৬৬১৪ | ২৫৩০৪৫ | ২৬৭৪৮৫ 
ছ) ট্রাস্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৫ ১৬৭ ৫৫১ ৫৬৩ ৭১৬ ১০৬০ ৭১৪ ৩২৭ ৩৭০ ৩৮৯ 
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১১৭২৬ | ১৪৪৮৬ | ১৫৫০৮ 1 ২০৭২০ | ২৪৩৩৩ ২৭১৯৯ ৩৩৬৬৯) ৩৪০৫৪ ৩০৫১৭ ৩৫১০১ 
ব) ব্যক্তিগত (পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী) ৪৭০১৮ |] ৬২৫৭৭ | ৮৩৪১৮ | ৮৫০৯৬ | ১০৩৬৯৮ 1 ১২০০৫৮ | ১৩১৪৮৩] ১৩৮১০৪ | ১৫৯৫৫৬ ] ১৭৩৭৬০ 
ঞ) অন্যান্য ২৮৫৬ | ৬৫৭০ | ২৮৭৩ 1 ২৭৫৬ ২৭৬৮ ২৫৩২ ২৬৯১] ৩৬০৪ ৩৮৪৩ ৩৮০২ 
মোটঃ ৪২৪৮০৪ | ৪৬৯৫৮৩ | ৫৩৬১৪৮  ৬২১৫৫৭ | ৭২১৬৮৫ | ৮৪৭০১৫ | ৯৫৮০২৯ | ১০৪৮৬৮৮ | ১১৩৮৮৪৬ | ১২১০৫৮৯ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের 49011611055 10 [1] 10. 1016 7381010115 510115005 7২900765 97৩-১, 9$-২ & 9$-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.9009016.0017.00] 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৪৩: ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অভ্যন্তরীণ খণ 
(কোটি টাকায়) 
নে সরকারের নিকট খণ নিট) | সরকারি খাতে স্তুল খণ রারিগােরা বেসরকারি খাতে স্তুল খণ [ মোট অভ্যন্তরীণ খণ (8+৫) 
(জুন স্থিতি) (২+৩) 

১ ১ ৩ ৪ ৫ ঙ৬ 
১৯৭৪-৭৫ ৬২৭ ৫৮৮ ১২১৫ ২৮৯ ১৫০৪ 
১৯৭৫-৭৬ ৭২১ ৬৮৯ ১৪১০ ৩৪৬ ১৭৫৬ 
১৯৭৬-৭৭ ৭৩১ ৭৩৬ ১৪৬৭ ৫১৬ ১৯৮৩ 
১৯৭৭-৭৮ ৮২৪ ৯২৫ ১৭৪৯ ৭২৩ ২৪৭২ 
১৯৭৮-৭৯ ৮৫৬ ১২৩৬ ২০৯২ ৯২৬ ৩০১৮ 
১৯৭৯-৮০ ১০৪২ ১৫১১ ২৫৫৩ ১৩৯৬ ৩৯৪৯ 
১৯৮০-৮১ ১৬৬৩ ১৮৪৭ ৩৫১০ ১৭৬৩ ৫২৭৩ 
১৯৮১-৮২ ১৬৬২ ২৪৩৫ ৪০৯৭ ২৩৬৫ ৬৪৬২ 
১৯৮২-৮৩ ১৬০৬ ২৪৬৩ ৪০৬৯ ৩০৯৮ ৭১৬৭ 
১৯৮৩-৮৪ ২০৬৯ ২৫৫২ ৪৬২১ ৪৯১৪ ৯৫৩৫ 
১৯৮৪-৮৫ ১৯৮৮ ৩২৩০ ৫২১৮ ৬৮৯০ ১২১০৮ 
১৯৮৫-৮৬ ১৮৫৩ ৩৯৭৩ ৫৮২৬ ৮৩৫৬ ১৪১৮২ 
১৯৮৬-৮৭ ১৯৭৯ ৪৩৫৫ ৬৩৩৪ ৮৯৭৪ ১৫৩০৮ 
১৯৮৭-৮৮ ১৮২০ ৪৩৬০ ৬১৮০ ১০৮৯৬ ১৭০৭৬ 
১৯৮৮-৮৯ ১৩৭৩ ৪৬৩৪ ৬০০৭ ১৩৩৫৯ ১৯৩৬৬ 
১৯৮৯-৯০ ২০১৭ ৫০১১ ৭০২৮ ১৬০০৫ ২৩০৩৩ 
১৯৯০-৯১ ২১৮৮ ৫৩৫৭ ৭৫৪৫ ১৭৮২৩ ২৫৩৬৮ 
১৯৯১-৯২ ৩৬২৬ ৫৬৪৩ ৯২৬৯ ১৭৯৩৯ ২৭২০৮ 
১৯৯২-৯৩ ৩৯২২ ৬০৩৪ ৯৯৫৬ ১৯৩১৮ ২৯২৭৪ 
১৯৯৩-৯৪ ৩৮০৮ ৫৬১৯ ৯৪২৭ ২০৯৭৩ ৩০৪০০ 
১৯৯৪-৯৫ ৪৫০৯ ৫৭৯৬ ১০৩০৫ ৩০০২৩ ৪০৩২৮ 
১৯৯৫-৯৬ ৬৩১০ ৫৬৮৯ ১১৯৯৯ ৩৪৮৭০ ৪৬৮৬৯ 
১৯৯৬-৯৭ ৮০১৭ ৬১২২ ১৪১৩৯ ৩৮৯৪৮ ৫৩০৮৭ 
১৯৯৭-৯৮ ৯২৭২ ৬৪৯২ ১৫৭৬৪ ৪৪২০৬ ৫৯৯৭০ 
১৯৯৮-৯৯ ১১২৬৪ ৬৩১০ ১৭৫৭৪ ৫১১২৫ ৬৮৬৯৮ 
১৯৯৯-০০ ১৪৭৯০ ৬৫০৯ ২১২৯৯ ৫৬৫২১ ৭৭৮১৯ 
২০০০-০১ ১৭৬৯৪ ৭৬৯৪ ২৫৩৮৮ ৬৫৬৫৯ ৯১০৪৬ 
২০০১-০২ ২০২৬২ ৭৫৮০ ২৭৮৪৩ ৭8৫৫8 ১০২৩৯৭ 
২০০২-০৩ ১৯০২৮ ৭৫৯৪ ২৬৬২১ ৮৪০২৮ ১১০৬৪৯ 
২০০৩-০৪ ২১৮৯৯ ৯০১৮ ৩০৯১৭ ৯৫৮৬৯ ১২৬৭৮৬ 
২০০৪-০৫ ২৫৫৮৩ ১১২৩৯ ৩৬৮২২ ১১২০১৬ ১৪৮৮৩৮ 
২০০৫-০৬ ৩০৯০৩ ১৪৫৬১ 8৫৪৬৩ ১৩২৩১৮ ১৭৭৭৮১ 
২০০৬-০৭ ৩৫২৮৪ ১৬০৪৬ ৫১৩২৯ ১৫২১৭৭ ২০৩৫০৬ 
২০০৭-০৮ ৪৫১৯৩ ১০১৬২ ৫৫৩৫৫ ১৯০১৩৬ ২৪৫৪৯১ 
২০০৮-০৯ ৫৬৭৯৪ ১০৯২০ ৬৭৭১৪ ২১৭৯২৭ ২৮৫৬৪১ 
২০০৯-১০ ৫২৭১৬ ১২৮১৪ ৬৫৫৩০ ২৭০৭৬১ ৩৩৬২৯১ 
২০১০-১১ ৭৩২২৮ ১৬৯৫২ ৯০১৮০ ৩৪০৭১৩ ৪৩০৮৯৩ 
২০১১-১২ ৯১৭২৯ ১৫৩৪২ ১০৭০৭১ ৪০৭৯০২ ৫১৪৯৭৩ 
২০১২-১৩ ১১০১২৫ ৯৪৫৫ ১১৯৫৮০ ৪৫২১৫৭ ৫৭১৭৩৭ 
২০১৩-১৪ ১১৭৫২৯ ১২৭৩৭ ১৩০২৬৬ ৫০৭৬৪০ ৬৩৭৯০৬ 
২০১৪-১৫ ১১০২৫৭ ১৬৬৭০ ১২৬৯২৭ ৫৭৪৫৯৯ ৭০১৫২৭ 
২০১৫-১৬ ১১৪২২০ ১৬০৫১ ১৩০২৭১ ৬৭১০০৯ ৮০১২৮০ 
২০১৬-১৭ ৯৭৩৩৪ ১৭২৮০ ১১৪৬১৪ ৭৭৬০৫৭ ৮৯০৬৭০ 
২০১৭-১৮ ৯৪৮৯৫ ১৯২০০ ১১৪০৯৫ ৯০৭৫৩২ ১০২১৬২৭ 
২০১৮-১৯ ১১৩২৭৩ ২৩৩৫৬ ১৩৬৬২৯ ১০১০২৫৬ ১১৪৬৮৮৫ 
২০১৯-২০ ১৮১১৫১ ২৯২১৫ ২১০৩৬৬ ১০৯৭২৬৮ ১৩০৭৬৩৪ 
২০২০-২১ ২২১০২৬ ৩০০১৮ ২৫১০৪৪ ১১৮৮৮৫৫ ১৪৩৯৮৯৯ 

২০২১-২২% ২৩১৪৬৮ ৩৫৯১৭ ২৬৭৩৮৫ ১২৭৮৮৫৬ ১৫৪৬২৪১ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক | * ফেব্য়ারি ২০২২ পর্যন্ত 
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২০২২ 


পরিশিষ্ট ৪৪.১: ব্যাংক আমানতের পরিমাণ 


(কোটি টাকায়) 
ব্যাংক আমানতের প্রকার জুন'০৭ জুন'০৮ জুন'০৯ জুন'১০ জুন'১১ জুন*১২ জুন১৩ 
১)  স্হায়ী আমানত ৭৬৯৬৮ ৯৪৮৯৭ ১২৪৬৭৮ ১৩৯০২২ ১৮৫৬৬৪ ২৪০২৮০ ২৯৮০৬২ 

ক. ৩ হতে ৬ মাস সময়ের জন্য ১৬৬৪৯ ২০৯১৬ ৩১৪৯১ ৩৭৮৭৮ ৬১৪০৯ ৯১২৩৩ ১২৮৯৬৩ 
খ. ৬ হতে এক বৎসর সময়ের জন্য ৯৬৯৮ ১২৭৫৯ ১৪৪৫৩ ১৪৮৯৯ ২০০২১ ২৪০৫৭ ২৫৩২৭ 
গ. ১ বৎসর হতে দুই বসর সময়ের জন্য ৩৪৬৪৫ ৪০২৮৮ ৫০১৪৮ ৫৪১৯২ ৬৩১৯৮ ৭৩৬৩৩ ৮০৬২৭ 
ঘ. ২ বৎসর হতে তিন বৎসর সময়ের জন্য ৭১৬৪ ৮৪১১ ১১৬১৯ ১৬৪৮০ ১৬৪০৫ ১২৮৬৬ ১৩৮১৩ 
ও. ৩ বংসর হতে অধিক সময়ের জন্য ৮৮১২ ১২৫২২ ১৬৯৬৭ ১৫৫৭৪ ২৪৬৩১ ৩৮৪৯১ ৪৯৩৩২ 
২) চলতি আমানত ১৯৪৭৯ ২২৬৫৩ ২৫১১০ ৩৩০১২ ৪১৫০১ ৪২৩৭৯ 8৫৪৬৮ 
৩)  উতন্তোলনযোগ্য দৃশ্যমান আমানত ৩০৪১ ৩৮৫০ ৪৩৮৬ ৮২১১ ৬৬৩৩ ৭৮৮১ ৭৯৮৫ 
8) সঞ্চয়ী আমানত ৪৮৯৫৭ ৫৪৯৪৮ ৬১০৮০ ৭৬০৮১ ৮৬০৩০ ৯৩০১৭ ৯৯৩১৬ 
৫) বিদেশিদের টাকা বিনিময় হিসাব - ৫৪২ ৯১৪ ৭০৬ ৭৩০ ১৪৯৬ ১২৪৩ 
৬) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব প্র ৯৭৬ ১৬৭৯ ২৫৯১ ২৬৩৮ ৩৭২৯ ৩০৯১ 
৭) ওয়েজ আর্নাসদের আমানত - ১৭০১ ১৭১৫ ১৪৩৮ ২১৫৯ ১৭০৮ ১৩৫৬ 
৮) আবাসিকদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব প্র ২৩৬২ ১৮১২ ১৯৪৫ ২১৯৪ ৩২৫৫ ৫৬৫১ 
৯) স্বল্প মেয়াদি আমানত ২৪৮৮৮ ২০৭২০ ২৫৪৪৭ ৩৬৫১৩ ৩৭৮৫৭ ৪০১০৬ ৪৫৭৯৭ 
১০) পেনসন স্বীমে আমানত ১৬৬৯২ ১৮৫৭১ ২১২৬৮ ২৪৩৭৫ ২৮৩৭৯ ৩০৩২৫ ৪০৯৪২ 
১১) মারজিন ডিপোজিটস প্র ২৯২৯ ৩১৫৫ ৪৬৫২ ৬১৪৮ ৭১২৫ ৭০৭২ 
১২) স্পেশাল পারপাস ডিপোজিটস প্র ৬১৮০ ৬৬২৬ ৮০৩৭ ৯৯৭৮ ১৩৩৬৩ ১৪৪১৩ 
১৩) নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট আমানত ১১৩৭ ১২৫০ ১৪৯৭ ১৩২৩ ১৬৬৫ ১৭০৯ ১৬৭০ 
১৪) রেসট্রিকটেড/রকড ডিপোজিটস প্র ২৬ ৩ ১৪ ১০ ৩৪ 8০ 
১৫) অনাবাসিকদের বৈদেশিক মূল্য হিসাব ৩৬৮১ শর টু - 
১৬) অনাবাসিকদের টাকা বিনিময় হিসাব ৯২ - ৮ ১ প্র - 
মোট আমানতঃ ১৯৫২০৫ ২৩১৬০৫ ২৭৯৩৯১ ৩৩৭৯২০ ৪১১৫৮৬ ৪৮৬৪০৭ ৫৭২১০৮ 
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পরিশিষ্ট ৪৪.২: ব্যাংক আমানতের পরিমাণ 
(কোটি টাকায়) 

ব্যাংক আমানতের প্রকার জুন১৪ জুন”১৫ জুন'১৬ জুন”১৭ জুন'১৮ জুন১৯ জুন২০ জুন২১ ডিসেম্বর'২১ 
১)  স্হায়ী আমানত ৩৪৯৪৭৪ ৩৮২৫৩৬ ৪১০৭৬২ ৪২৩২১৬ ৪৭১৩৮৪ ৫২৬০৭১ ৫৬৫৬২৫ | ৬৪০৮৪৩ ৬৭৪৮০৭ 

ক. ৩ হতে ৬ মাস সময়ের জন্য ১৪১০০২ ১৫২২৯৫ ১৬৭৮৫১ ১৭৫৭৬৫ ১৯২০৬৩ | ১৮৪৮৪৩ ২০১০০৯ [ ২১৩১৬০ ২৩৩১৬৭ 
খ... ৬ হতে এক বৎসর সময়ের জন্য ৩৩৬৭৮ ৪১৬৬৫ ৪১৩৫৫ ৪৩০৫৬ ৫৩৯৯৬ ৮৩৩৯৯ ৮১৯৮৭ ৯৯৭১৬ ৯৯৬৩২ 

রি রা সিনহা তসনসমরেন ১০৫৬৯৭ ১১৬২১২ ১২৩৪৬৪ ১২৫৩৯৮ ১৪৮৪২৩ ১৮০৪৭৪ ১৮৪৫১৪ ২২৩৮৮০ ২২০৭২৯ 

রি ৪৪ হতে ভিন বৎসর সদয়ের ১২৫৪৩ ৯৫৫৬ ১০৫১৪ ৯৫৪৮ ৯৫৯০ ৯২৬৬ ১১৪১৫ ১৫৭৮৭ ১৩৬৭৮ 

ও. ৩ বসর হতে অধিক সময়ের জন্য ৫৬৫৫৪ ৬২৮০৮ ৬৭৫৮০ ৬৯৪৪৯ ৬৭৩১২ ৬৮০৮৮ ৮৬৭০০ ৮৮৩০১ ১০৭৬০১ 
২) চলতি আমানত ৫০৪১৮ ৫৯৯৩৬ ৮৭৮৩৫ ৮৪৭৭৭ ৮৭৭১১ ৯৩০৮৪ ১০৮০৮১ ] ১৩১২৮৭ ১৩৭২৯৫ 
৩)  উত্তোলনযোগ্য দৃশ্যমান আমানত ১০১১৪ ১২৩৯১ ১৫০০৮ ১৭৭১৫ ২২৩৫৮ ২৩২৫০ ২২৬৩৫ ২৪০৯৭ ২০২০০ 
৪) সঞ্চয়ী আমানত ১০৮২০৪ ১৩৫২৯০ ১৬৪৬৯৮ ১৮৮৬৪৭ ২০৪৩৫৮ ২২৮৫৩৯ ২৬৫৯৫২ | ৩১০৯৪৩ ৩৩৮৯৪২ 
৫) বিদেশিদের টাকা বিনিময় হিসাব ১৩২৫ ১৬৪৪ ১৩৮৭ ১১৮৪ ১২৫৩ ১৩৫৫ ৩০৮৯ ১৩১৮ ২১২০ 
৬) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ২৫৬৮ ২৪১০ ৩৭৯৬ ৪১৩৯ ৬৩৯৮ ৭৬৫১ ৫৩৪৮ ৪৮৩৭ ৫৯৩২ 
৭) ওয়েজ আর্নাসদের আমানত ১৮৭০ ১৭৮৮ ২২৮৪ ২২২৩ ৩৫২৬ ৩৭৭৮ ৪৩৭৬ ১৮০৩ ২৭১৭ 
৮) আবাসিকদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ৪৯৮৮ ৬৮৫৯ ৬৪৯৫ ৮৩০৯ ৯৪০৩ ১২০৭৫ ১৫১৮৯ ১৯৪৮৩ ১৮০৩৯ 
৯) স্বপ্প মেয়াদি আমানত ৫১১৫৭ ৫৭৪৭৮ ৭৩৮৫৩ ৯৯৩১৩ ১০৯৯৯৪ ১১১৯১৪ ১৩১১২৪ | ১৪৬৯৮৫ ১৪৬৫৬২ 
১০) পেনসন স্বীমে আমানত ৪২৭১৫ ৫৬০৪৫ ৬৬৫৭৩ ৭৪৩৬১ ৮০৪৩০ ৮৯৫৭২ ৯৮৭০৮ ১০৯৭৩৫ ১১৩২০২ 
১১) মারজিন ডিপোজিটস ৬৭৩০ ৭৮৭৩ ৮৫৬৪ ৮৯৪২ ১১৪৭৪ ১৩৩২২ ১৩৯৫২ ১৩৫৪২ ১৭৩১৯ 
১২) স্পেশাল পারপাস ডিপোজিটস ১৮১৮১ ১৯৫৫১ ২৪১৫৮ ২৫৮৮৯ ২৬৭৩২ ২৭৭২০ ২৮৬০৯ ৩৩৩৯৯ ৩৩৮৫৮ 
১৩) নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট আমানত | ১৬৬২ ১৭৮৪ ১৮০৬ ১৭০৬ ১৫৭৬ ১৪৫৬ ১৪৩০ ১৪১৮ ১৩৯৭ 
১৪) রেসট্রিকটেড/রকড ডিপোজিটস ৩৪ ২২ ৩৫ ৩৫ ৪৫ ৪৬ 8৭ ৭২ ৮২ 
১৫) অনাবাসিকদের বৈদেশিক মূল্য ঁ ় ণ . নর নর 

হিসাব 
১৬) অনাবাসিকদের টাকা বিনিময় হিসাব - টি ৮ টি ্ রর 
মোট আমানতঃ ৬৪৯৪৪০  ৭৪৫৬০৬ | ৮৪৭৪৫৪ | ৯৪০৪৫৮ ; ১০৩৬৬৪১ | ১১৩৯৮৩২ | ১২৬৪১৬৭ | ১৪৩৯৭৬৩ ] ১৫১২৪৭৩ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “01010911765 [0 71] 1) [076 131710717 50801510105 [২০00195 9739-১, 97১-২ & 97$-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া 
হয়েছে। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ৩২৭ 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৪৫: মনিটারি সার্ভে 
(কোটি টাকায়) 
পরিসম্পৎ দীয় 
নিট নিট সরকারের অন্যান্য বেসরকারি অন্যান্য ব্যাপক অর্থ | সংকীর্ণ অর্থ ব্যাংক তলবী বৈদেশিক 
অর্থবছর | বৈদেশিক | অভ্যন্তরীণ ; নিকটদাবী ; সরকারি খাতের উপাদান সরবরাহ সরবরাহ বহির্ভত | আমানত মুদ্রার 
সম্পদ সম্পদ খাতের | নিকট দাবী (নিট) (এম-২) (এম-১) মুদ্রা আমানতসহ 
নিকট দাবী মেয়াদি 
আমানত 
১৯৭৫-৭৬ -১৫ ১৪১২ ৭২১ ৬৮৯ ৩৪৬ -৩৪৫ ১৩৯৭ ৮৮২ ৩৩০ ৫৫২ ৫১৫ 
১৯৭৬-৭৭ ১১৩ ১৬২৭ ৭৩১ ৭৩৬ ৫১৬ -৩৫৬ ১৭৪০ ৯৭৩ ৩৫৬ ৬১৬ ৭৬৭ 
১৯৭৭-৭৮ ২৯ ২১১২ ৮২৪ ৯২৫ ৭২৩ -৩৬১ ২১৪১ ১২২৪ ৫০৪ ৭২০ ৯১৭ 
১৯৭৮-৭৯ ২১৬ ২৫৪৪ ৮৫৬ ১২৩৬ ৯২৬ -৪৭৪ ২৭৬০ ১৫২৫ ৬১৩ ৯১১ ১২৩৫ 
১৯৭৯-৮০ -৪১ ৩২৮৬ ১০৪২ ১৫১১ ১৩৯৬ -৬৬৪ ৩২৪৫ ১৭৩২ ৬৯৩ ১০৩৮ ১৫১৩ 
১৯৮০-৮১ -৩৬১ ৪৪৯৭ ১৬৬৩ ১৮৪৭ ১৭৬৩ -৭৭৬ ৪১৩৬ ১৯৮৬ ৯১৫ ১০৭১ ২১৫০ 
১৯৮১-৮২ -১১৩০ ৫৬৭৯ ১৬৬২ ২৪৩৫ ২৩৬৫ -৭৮৪ ৪৫৪৯ ২০১২ ৮৭৮ ১১৩৫ ২৫৩৭ 
১৯৮২-৮৩ -৪৫৭ ৬৩৫৫ ১৬০৬ ২৪৬৩ ৩০৯৮ -৮১২ ৫৮৯৮ ২৬৩৪ ১১৩৯ ১৪৯৫ ৩২৬৪ 
১৯৮৩-৮৪ ১৪৭ ৮২৩৯ ২০৬৯ ২৫৫২ ৪৯১৫ -১২৯৭ ৮৩৮৬ ৩৫৫০ ১৫৫৬ ১৯৯৪ ৪৮৩৬ 
১৯৮৪-৮৫ -৩ ১০৫৩৭ ১৯৮৮ ৩২৩০ ৬৮৯১ -১৫৭২ ১০৫৩৪ ৪২৩২ ১৭২৩ ২৫০৯ ৬৩০২ 
১৯৮৫-৮৬ ৭৪ ১২২৬৪ ১৮৫৩ ৩৯৭৩ ৮৩৫৬ -১৯১৮ ১২৩৩৮ ৪৯২৮ ১৯৫৩ ২৯৭৫ ৭৪১০ 
১৯৮৬-৮৭ ৩৮৯ ১৩৯৬৫ ১৯৭৯ ৪৩৫৬ ৮৯৭৪ -১৩৪৪ ১৪৩৫৩ ৫২৬৩ ২০৭৫ ৩১৮৮ ৯০৯০ 
১৯৮৭-৮৮ ৬০০ ১৫৮০৮ ১৭১৮ ৪৩৬০ ১০৮৯৬ -১১৬৫ ১৬৪০৮ ৫০৪৮ ২৪১৫ ২৬৩৩ ১১৩৬০ 
১৯৮৮-৮৯ ৭৭৭ ১৮৩০১ ১২৭০ ৪৬৩৪ ১৩৩৬০ -৯৬৩ ১৯০৭৮ ৫৪৬১ ২৬১৬ ২৮৪৫ ১৩৬১৭ 
১৯৮৯-৯০ ৪২৮ ২১৮৭০ ২০১৫ ৫০১২ ১৬০০৫ -১১৬১ ২২২৯৮ ৬৩৬৯ ৩১৮৮ ৩১৮০ ১৫৯২৯ 
১৯৯০-৯১ ১৭৫২ ২৩২৫৩ ২১৮৮ ৫৩৫৮ ১৭৮২৩ -২১১৬ ২৫০০৪ ৭২০৪ ৩৬১২ ৩৫৯২ ১৭৮০১ 
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ব্যাংক হতে সংগৃহীত। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.900016.0017.00] 


উৎসঃ 


ংলাদেশ ব্যাংক।* (েুলাই-ফেবু:-২০২২) 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ৩২৯ 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৪৮.১ : প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (২০৪1 [7:16061০ [:01791160 7২96০-1২1711২) সূচক, ১৯৯৪-৯৫-১০০ 


(১১ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি) 


অর্থবছর ১৯৯৭-৯৮) ১৯৯৮-৯৯]  ১৯৯৯-০০) ২০০০-০১] ২০০১-০২) ২০০২-০৩) ২০০৩-০৪); ২০০৪-০৫) ২০০৫-০৬; ২০০৬-০৭| ২০০৭-০৮ 


২77২ সুচক ১০৯.৬০ ১১১.৬৪ ১০৮.০৬ ১০২.০৪| ১০১.৪৮ ৯৬.৯৮ ৯৩.৪২ ৯১.৭৪ ৮৬.৯০ ৮৯.৬৫ ৯০৯৭ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 


পরিশিষ্ট ৪৮.২: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (ছ২০৪1 7:%90(1৮০ [:0121150 1২৪৫০-]২7077২) সূচক, ২০১০-১১-১০০ 


(৮ টি দেশের মুদরাঝুড়ি) 


অর্থবছর ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ 1২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ )২০০৯-১০ |২০১০-১১ |২০১১-১২ /২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ 


7২71 ৮৯.৩ ৮৮.৪ ৮৩.৮৬ ৮৬.৫৫ ৮৬.০২ ৯১.৩০ ৯৭.৭৪ ৮৯.৪২ ৯১.৩৭ ১০১.৪৯ ১০৭.২০ ১৩০.৬২ ১৩৭.৯৫ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 


পরিশিষ্ট ৪৮.৩: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (7২০৪1 7:00০061৮০ [1,00191129 [২৪6০-1২77]7]২) সুচক, ২০১০-১১-১০০ 
(১০ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি) 


অর্থবছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি”১৭) 


চা সুচক ১০০ ১০০.৬ ১১০.০৫ ১১৪.৩৯ ১৩০.৬২ ১৩৮.২২ ১৪৯.৯৯ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 


পরিশিষ্ট ৪৮.৪: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (1২০91 [16০61৮০ [:01781759 [২9(০-1২17777২) সূচক, ২০১৪-১৫-১০০ 
(১৫ টি দেশের মুদ্রাবুড়ি) 


অর্থবছর ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 


২77২ সুচক ১০০ ১০৫.৫৩ ১০৭.৫১ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 


পরিশিষ্ট ৪৮.৫: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (২০81 7106901%6 11501827759 [২96০-1২7717]২) সূচক, ২০১৫-১৬-১০০ 


(১৫টি দেশের মুদ্রাবুড়ি) 


অর্থবছর ২০১১-১২ 1২০১২-১৩ ] ২০১৩-১৪ ] ২০১৪-১৫ ] ২০১৫-১৬ ] ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০  ২০২০-২১ [ ২০২১-২২ 
(ফেব্রু২০২২) 
[877২ সূচক ৭২.৬৭ ৭৯.৬ ৮৩.০১ ৯৪.৭ ১০০ ১০২.৪২১০০.৪৬_] ১০৬.৩৮ | ১১৩.৫১ ১১০.৫৫ ১১৪.৬৪৯ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * প্রাক্কলিত 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট। ৩৩০ 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.9009016.0017.00] 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৪৯.১: পণ্য রপ্তানি আয় (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২) 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

দ্রব্যসমূহ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
'ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ 

১। কাচা পাট ৯৬ ১৪৮ ১৪৭ ১৬৫ ১৪৮ ১৯৬ ৩৫৭ ২৬৬ 

২। চা ১৬ ১২ ৭ ১৫ ১২ ঙ৬ ৩ ৩ 

৩। হিমায়িত খাদ্য ৪২১ ৪৫৯ ৫১৫ ৫৩৪ 8৫৫ 8৪৫ ৬২৫ ৫৯৮ 

৪| কৃষিজ পণ্য ৮২ ১০৫ ৮৮ ১২০ ১৪৭ ১৮৯ ২৬২ ৩০৪ 

৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ ৩৩ ৪৯ ৭৫ ১৫৪ ১০৮ ৪৮ ৬৯ ৯৬ 
মোট প্রাথমিক পণ্যসমূহ (১-৫) ৬৪৮ ণণ৩ ৮৩২ ৯৮৮ ৮৭০ ৮৮৪ ১৩১৬ ১২৬৭ 
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ 

৬। পাটজাত পণ্যসমূহ ৩০৭ ৩৬১ ৩২১ ৩১৮ ২৬৯ ৫৪০ ৭৫৮ ৭০১ 

৭। চামড়া ২২১ ২৫৭ ২৬৬ ২৮৪ ১৭৭ ২২৬ ২৯৮ ৩৩০ 

৮। পেন্রোলিয়াম পণ্য ৩৫ ৮৮ ৮৪ ১৮৫ ১৪২ ৩০১ ২৬১ ২৭৫ 

৯। তৈরি পোষাক ৩৫৯৮ ৪০৮৪ ৪৬৫৮ ৫১৬৭ ৫৯১৯ ৬০১৩ ৮৪৩২ ৯৬০৩ 
১০। নিটওয়্যার ২৮১৯ ৩৮১৭ 8৫৫৪ ৫৫৩৩ ৬৪২৯ ৬৪৮৩ ৯৪৮২ ৯৪৮৬ 
১১। রাসায়নিক দ্রব্য ১৯৭ ২০৬ ২১৫ ২১৬ ২৮০ ১০৩ ১০৫ ১০৩ 
১২। জুতা ৮৮ ৯৫ ১৩৬ ১৭০ ১৮৭ ২০৪ ২৯৮ ৩৩৬ 
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ৫ ৪ ৮ ৫ ৬ ৪ ৪ ৫ 

১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ৮৫ ১১১ ২৩৭ ২২০ ১৮৯ ৩১১ ৩১০ ৩৭৬ 
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য ৬৫২ ৭৩০ ৮৬৭ ১০২৫ ১০৯৬ ১১৩৫ ১৬৬৪ ১৮২০ 
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫) ৮০০৬ ৯৭৫৩ ১১৩৪৬ ১৩১২৩ ১৪৬৯৫ ১৫৩২১ ২১৬১২ ২৩০৩৫ 

সর্বমোট (ক+খ) ৮৬৫৪ ১০৫২৬ ১২১৭৮ ১৪১১১ ১৫৫৬৫ ১৬২০৫ ২২৯২৮ ২৪৩০২ 
উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো । 

পরিশিষ্ট ৪৯.২: পণ্য রপ্তানি আয় (২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২) 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

দ্রব্যসমূহ ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২* 
'ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ 

১। কীচা পাট ২৩০ ১২৬ ১১২ ১৭৩ ১৬৮ ১৫৬ ১১২ ১৩০ ১৩৮ ১৪৬ 
২। চা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ৩ ৩ ৪ ২ 
৩। হিমায়িত খাদ্য ৫88 ৬৩৮ ৫৬৮ ৫৩৬ ৫২৬ ৫০৮ ৫০০ ৪৫৬ ৪৭৭ ৪০৭ 
৪। কৃষিজ পণ্য ৩৫১ ৪০২ ৩৩৯ ৩০৯ ২৭৫ ৩৮১ ৪৩৭ ৪৭২ ৫৩২ ৩৪৮ 
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ ১৮৩ ২০৯ ২৪৪ ২৮৫ ২৭৫ ২৯০ ৪৬৯ ৩৮৭ ৪৯২ ৫০৩ 
মোট প্রাথমিক পণ্যসমূহ (১-৫) ১৩১০ ১৩৭৯ ১২৬৬ ১৩০৫ ১২৪৮ ১৩৩৮ ১৫২১ ১৪৪৮ ১৬৪৩ ১৪০৬ 
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ 

৬। পাটজাত পণ্যসমূহ ৮০১ ৬৯৯ ৭৫৭ ৭৪৭ ৭৯৪ ৮৭০ ৭০৪ ৭৫২ ১০২৩ ৬৫৩ 
৭। চামড়া ৪০০ ৫০৬ ৩৯৮ ২৭৮ ২৩৩ ১৮৩ ১৬৫ ৯৮ ১১৯ ১০০ 
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য ৩১৪ ১৬২ ৭৮ ২৯৭ ২৪৪ ৩৪ ২০৪ ২৩ ২৩ ১৯ 
৯। তৈরি পোশাক ১১০৪০ ১২৪৪২ ১৩০৬৫ ১৪৭৩৯ ১৪৩৯৩ ১৫৪২৬ ১৭২৪৫ ১৪০৪১ ১৪৪৯৭ ১২৪২৭ 
১০। নিটওয়্যার ১০৪৭৬ ১২০৫০ ১২৪২৭ ১৩৩৫৫ ১৩৭৫৭ ১৫১৮৯ ১৬৮৮৯ ১৩৯০৮ ১৬৯৬০ ১৫০৭০ 
১১। রাসায়নিক দ্রব্য ৯৩ ৯৩ ১১২ ১২৪ ১৪০ ১৫১ ২০৫ ১৯৯ ২৮১ ২৫৭ 
১২। জুতা ৪১৯ ১৭২ ১৮৯ ২১৯ ২৪১ ২৪৪ ২৭২ ২৭৭ ৩৪৪ ২৯০ 
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ৬ ৮ ৯ ১০ ১৪ ১৭ ২০ ২১ ৩৪ ৩০ 
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ৩৬৮ ৩৬৭ 8৪৭ ৫১০ ৬৮৯ ৩৫৬ ৩৪১ ২৯৩ ৫২৯ ৫৩৪ 
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য ১৮০০ ২৩০৯ ২৪৬১ ২৬৭৩ ২৯০৩.০ ২৮৬০ ২৯৬৯ ২৬১৪ ৩৩০৫ ৩০৫৭ 
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫) ২৫৭১৭ ২৮৮০৮ ২৯৯৪৩ ৩২৯৫২ | ৩৩৪০৮ ৩৫৩৩০ ৩৯০১৪ ৩২২২৬ ৩৭১১৫ ৩২৪৩৭ 

সর্বমোট কে+খ) ২৭০২৭ ৩০১৮৭ ৩১২০৯ ৩৪২৫৭ | ৩৪৬৫৬ ৩৬৬৬৮ ৪০৫৩৫ ৩৩৬৭৪ ৩৮৭৫৮ ৩৩৮৪৩ 
উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো , *সাময়িক। জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পধন্ত। 


নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে উপাত্তসমূহ কাস্টম ভিত্তিক। 


2,00,0090+ 302561017 -১11005://91010.9009016.0017.00] 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ৩৩১ 


00110192 1010 50106101 91010 -১৯ 0161292.] 010 50101601015 (0] 5) 


বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫০: দেশওয়ারি রপ্তানি আয় 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

১৯৭৩-৭৪ ৬০.০৪ ২৫.১৬ ৫.১৪ ৮.০৫ ১৫.৮৩ ১১.০৫ ৮.৯০ ৬.২৯ ১৪.২৫ ২১৭.০৫ ৩৭১.৭৬ 
১৯৭৪-৭৫ ৫৬.৯১ ২৩.৫৫ 5০ ৪.৮৪ ১১.৬৩ ১২.৪০ ৯.০৬ ৬.২৭ ৫.৭8 ২৪৫.১৮ ৩৮২.৬৮ 
১৯৭৫-৭৬ ৬১.৯২ ২৯.৪৮ গুণ ৮.৮৯ ১৭.২৫ ২৩.২৪ ৮.১৬ ৬.০৮ ৯.২২ ২০৮.৮৬ ৩৮০.৪৭ 
১৯৭৬-৭৭ ৫৩.৪৪ ৪০.৬৯ ৯.৩১ ৯.৪২ ১৫.৯৮ ২৩.৬০ ৯.০৩ ৬.৩০ ১০.৬৫ ২৩৮.৫৯ ৪১৭.০১ 
১৯৭৭-৭৮ ৬৪.৯২ ৪০.৯৮ ৮.৫৪ ৬.২২ ১৫.৯৫ ১৮.৫৮ ৮.৯৭ ৫.৮৪ ১৫.১৩ ৩০৮.৬১ ৪৯৩.৭৪ 
১৯৭৮-৭৯ ৮৩.২২ ৪৫.৭১ ১৩.৮২ ৬.১০ ১৮.৪৬ ৪৩.৪১ ৯.৬৪ ৬.৬৫ ৩৩.২৫ ৩৫৮.৫৬ ৬১৮.৮২ 
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পরিশিষ্ট ৫১.১: পণ্য আমদানি ব্যয় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
দ্রব্যসমূহ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ ১৮৫৪ ২০৬৯ ৩৪৫৫ ২৯১৬ ২৯৪০ ৫৬২৬ ৪১৪৯ 
চাল ১১৭ ১৮০ ৮৭৪ ২৩৯ ৭৫ ৮৩০ ২৮৮ 
গম ৩০১ ৪০১ ৫৩৭ ৬৪৩ ৭৬১ ১০৮১ ৬১৩ 
তৈলবীজ ৯০ ১০৬ ১৩৬ ১৫৯ ১৩০ ১০৩ ১৭৭ 
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ৬০৪ ৫২৪ ৬৯৫ ৫৮৪ ৫৩৫ ৯২৩ ৯৮৭ 
কাঁচা তুলা ৭৪২ ৮৫৮ ১২১৩ ১২৯১ ১৪৩৯ ২৬৮৯ ২০৮৪ 
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ ৩০০২ ৩৫৬৮ 8৮৪৪ ৫০৩৫ ৪৯৫৭ ৭৫১১ ৯২৬৩ 
ভোজ্য তৈল ৪৭৩ ৫৮৩ ১০০৬ ৮৬৫ ১০৫০ ১০৬৭ ১৬৪৪ 
পেন্রোলিয়াম সামগ্রী ১৪০০ ১৭০৯ ২০৫৮ ১৯৯৭ ২০২১ ৩১৮৬ ৩৯২২ 
সার ৩৪২ ৩৫৭ ৬৩২ ৯৫৫ ৭১৭ ১২৪১ ১৩৮১ 
ক্লিংকার ২১০ ২৪০ ৩৪৭ ৩১৪ ৩৩৩ 8৪৬ ৫০৪ 
স্টেপল ফাইবার ৭৬ ৯৭ ১১০ ১১২ ১১৮ ১৮০ ৪২৮ 
সুতা ৫০১ ৫৮২ ৬৯১ ৭৯২ ৭১৮ ১৩৯১ ১৩৮৪ 
গ। মূলধনী যন্ত্রপাতি ১৫৩৯ ১৯২৯ ১৬৬৪ ১৪২০ ১৫৯৫ ২৩২৫ ২০০৫ 
'ঘ। অন্যান্য পণ্য ইপিজেডসহ) ৮৩৫১ ৯৫৯১ ১১৬৬৬ ১৩১৩৬ ১৪২৪৬ ১৮১৯৬ ২০০৯৯ 
মোট আমদানি ব্যয় কে+খ+গ+ঘ) ১৪৭৪৬ ১৭১৫৭ ২১৬২৯ ২২৫০৭ ২৩৭৩৮ ৩৩৬৫৮ ৩৫৫১৬ 
উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। 
পরিশিষ্ট ৫১.২: পণ্য আমদানি ব্যয় (২০১২-১৩ থেকে ২০২০-২১) 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
দ্রব্যসমূহ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ )২০১৫-১৬ ; ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২* 
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমুহঃ ৪০৭৫ ৫৩২৭ 88৭৭ ৪২২৭ 8৭২৫ ৭২৭০ ৫৮৪৬ ৬৫৪৮ ৯৮৮৯ ৬৪৪৭ 
চাল ৩০ ৩৪৭ ৫০৮ ১১৩ ৮৯ ১৬০৫ ১১৫ ২২ ৮৫১ ৪১৫ 
গম ৬৯৬ ১১১৮ ৯৮৩ ৯৪৯ ১১৯৭ ১৪৯৪ ১৪৩৭ ১৬৫১ ১৮৩০ ১৫২৭ 
তৈলবীজ ২৪২ ৫০৮ ৩৭৪ ৫৩৪ ৪৩২ ৫৭১ ৭৯৬ ১১৮৩ ১৪০৬ ১০৩৫ 
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ১১০২ ৯২৯ ৩১৬ ৩৮৬ ৪৭৮ ৩৬৫ ৪১৬ ৭৩১ ২৬১৬ ৫৭৪ 
কাঁচা তুলা ২০০৫ ২৪২৫ ২২৯৬ ২২৪৫ ২৫২৯ ৩২৩৫ ৩০৮২ ২৯৬১ ৩১৮৬ ২৮৯৬ 
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ ৮৫২৯ ৯৪৭৫ ৭৯০৬ ৮৪০৩ ৮৮৯৪ ১০৮১৮ ১২১৮৫ ১১১৪৫ ১৪১৭৯ ১৪৬৬০ 
ভোজ্য তৈল ১৪০২ ১৭৬১ ৯২৪ ১৪৫০ ১৬২৬ ১৮৬৩ ১৬৫৬ ১৬১৭ ১৯২৬ ১৮৩১ 
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী ৩৬৪২ ৪০৭০ ২০৭৬ ২২৭৫ ২৮৯৮ ৩৬৫২ ৪৫৬২ ৪৬২৭ ৬৩৬৯ 8৪০৫ 
সার ১১৮৮ ১০২৬ ১৩৩৯ ১১১৭ ৭৩৭ ১০০৬ ১৩০১ ১০৩৫ ১৩৬০ ৩১১৯ 
ক্লিংকার ৪৮৭ ৬১৯ ৬৩৮ ৫৭৪ ৬৪৪ ৭৬৬ ৯৯৩ ৮৭৯ ১০৪৮ ৭৫৪ 
স্টেপল ফাইবার 8৫৪ ৪৯৩ ১০৭৮ ১০১৮ ১০১৭ ১১৮০ ১২২৮ ১০৮৬ ১০৪০ ১০৪০ 
সুতা ১৩৫৬ ১৫০৬ ১৮৫১ ১৯৬৯ ১৯৭২ ২৩৫১ ২৪৪৫ ১৯০১ ২৪৩৬ ৩৫১১ 
গ। মুলধনী যন্ত্রপাতি ১৮৩৫ ২৩৩২ ৩৩২১ ৩৫৫৬ ৩৮১৭ ৫৪৬২ ৫৪১৩ ৩৫৮১ ৩৮২৫ ৩৭৭৩ 
'ঘ। অন্যান্য পণ্য ইপিজেডসহ) ১৯৬৪৫ ২৩৫৯৮ ২৫০০০ ২৬৯৩৬ | ২৯৫৬৯ ৩৫৩১৫ ৩৬৪৭১ ৩৩৫১১ ৩৭৭০২ ] ৩৩৮৯৪ 
মোট আমদানি ব্যয় কে+খ+গ+ঘ) | ৩৪০৮৪ ৪০৭৩২ ৪০৭০৪ ৪৩১২২ ৪৭০০৫ ৫৮৮৬৫ ৫৯৯১৫ ৫৪৭৮৫ ৬৫৫৯৫ | ৫৮৭৭৪ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * সাময়িক। জুলাই-ফেব্ুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। 
নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে উপান্তসমূহ ব্যাংক ভিত্তিক ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে উপান্তসমূহ কাস্টম ভিত্তিক। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫২: দেশওয়ারি পণ্য আমদানি ব্যয় 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

অর্থবছর ভারত চীন সিংগাপুর | জাপান হংকং তাইওয়ান কোরিয়া | যুক্তরাষ্ট্র মালয়েশিয়া অন্যান্য মোট 
১৯৮৮-৮৯ ১০৪ ১১০ ১৮৬ 88৫ ১১৬ - ১০৩ ৩২৫ ৫০ ১৯৩৬ ৩৩৭৫ 
১৯৮৯-৯০ ১৪৫ ১৩২ ৩২৩ 8৭৫ ১৫৭ - ১২৬ ২০৮ ৪১ ২১৫২ ৩৭৫৯ 
১৯৯০-৯১ ১৮১ ১৩৩ ৩৩৪ ৩৩৬ ১৮৪ - ১৬৫ ১৮১ ৩২ ১৯৬৪ ৩৫১০ 
১৯৯১-৯২ ২৩১ ১৪৯ ২৭৫ ২৮৬ ২৪৭ - ১৮১ ২৩০ ৪২ ১৮৮৫ ৩৫২৬ 
১৯৯২-৯৩ ৩৪২ ২৪৮ ২১১ ৩৬৫ ২৯৯ ২৫৮ ২০৭ ৫৩ ২০৮৮ ৪০৭১ 
১৯৯৩-৯৪ ৪১৪ ২২৩ ২০০ ৪৯৮ ৩৩১ - ২৮৪ ২০২ ৫৭ ১৯৮২ ৪১৯১ 
১৯৯৪-৯৫ ৬৮৯ ৪২০ ২৭৫ ৫৮৭ ৩৯৯ ১১৮ ৩৪০ ২৭৪ ৪১ ২৬৯১ ৫৮৩৪ 
১৯৯৫-৯৬ ১১০০ ৭০৭ ৩৪৩ ৬৯৫ ৩৯০ ২১৬ ৩৬৬ ৩৩০ ৬৯ ২৭১৫ ৬৯৩১ 
১৯৯৬-৯৭ ৯২২ ৫৭৫ ২৯৭ ৬৪৭ ৪০৯ ৩০০ ৩৬০ ৩০২ ১৯৭ ৩১৪৩ ৭১৫২ 
১৯৯৭-৯৮ ৯৩৪ ৫৯৩ ৩২১ ৪৮৩ 8৪৩ ৩৫৩ ৩৮১ ৩১১ ১৭২ ৩৫২৯ ৭৫২০ 
১৯৯৮-৯৯ ১২৩৫ ৫৬০ ৫৫৩ ৪৯৪ ৪৫২ ৩৬১ ২৮৭ ৩০১ ১৩১ ৩৬৩২ ৮০০৬ 
১৯৯৯-০০ ৮৩৩ ৫৬৮ ৭০১ ৬৮৫ 8৫৫ ৩৮৬ ৩১৯ ৩২৫ ১০৮ ৩৯৯৪ ৮৩৭৪ 
২০০০-০১ ১১৮৪ ৭০৯ ৮২৪ ৮৪৬ 8৭৮ ৪১২ ৪১১ ২৪৮ ১৪৮ 8০৭৫ ৯৩৩৫ 
২০০০-০২ ১০১৯ ৮৭৮ ৮৭১ ৬৫৫ 8৪১ ৩১২ ৩৪৬ ২৬১ ১৪৫ ৩৬১২ ৮৫৪০ 
২০০২-০৩ ১৩৫৮ ৯৩৮ ১০০০ ৬০৫ ৪৩৩ ৩২৮ ৩৩৩ ২২৩ ১৬৯ ৪২৭১ ৯৬৫৮ 
২০০৩-০৪ ১৬০২ ১১৯৮ ৯১১ ৫৫২ ৪৩৩ ৩৭৭ ৪২০ ২২৬ ২৫৫ ৪৯২৯ ১০৯০৩ 
২০০৪-০৫ ২০৩০ ১৬৪২ ৮৮৮ ৫৫৯ ৫৬৫ ৪৩৯ ৪২৬ ৩২৯ ২৭৬ ৫৯৯৩ ১৩১৪৭ 
২০০৫-০৬ ১৮৬৮ ২০৭৯ ৮৪৯ ৬৫১ ৬২৬ ৪৭৩ ৪৮৯ ৩৪৫ ৩৩২ ৭০৩৪ ১৪৭৪৬ 
২০০৬-০৭ ২২৬৮ ২৫৭১ ১০৩৫ ৬৯০ ৭8৭ ৪৭৩ ৫৫৩ ৩৮০ ৩৩৪ ৮১০৬ ১৭১৫৭ 
২০০৭-০৮ ৩৩৯৩ ৩১৩৭ ১২৭৩ ৮৩২ ৮২১ 8৭৮ ৬২০ ৪৯০ ৪৫১ ১০১৩৪ ২১৬২৯ 
২০০৮-০৯ ২৮৬৪ ৩৪৫২ ১৭৬৮ ১০১৫ ৮৫১ ৪৯৮ ৮৬৪ ৪৬১ ৭০৩ ১০০৩১ ২২৫০৭ 
২০০৯-১০ ৩২১৪ ৩৮১৯ ১৫৫০ ১০৪৬ ৭৮৮ ৫৪২ ৮৩৯ ৪৬৯ ১২৩২ ১০২৩৯ ২৩৭৩৮ 
২০১০-১১ ৪৫৬৯ ৫৯১৮ ১২৯৪ ১৩০৮ ৭৭৭ ৭৩১ ১১২৪ ৬৭৭ ১৭৬০ ১৫৫০০ ৩৩৬৫৮ 
২০১১-১২ 8৭৪৩ ৬৪৪০ ১৭১০ ১৪৫৫ ৭০৩ ৭৯২ ১৫৪৪ ৭০৯ ১৪০৬ ১৬০১৪ ৩৫৫১৬ 
২০১২-১৩ 8৭৭৭ ৬৩২৮ ১৪২২ ১১৮০ ৬১২ ৭৩৩ ১২৯৬ ৫৩৮ ১৯০৩ ১৫২৯৫ ৩৪০৮৪ 
২০১৩-১৪ ৫৯৮৫ ৭৫৫০ ২৪০৭ ১২৯১ ৭৬২ ৮৯৭ ১১৮২ ৭৯২ ২০৮৪ ১৭৭৮২ ৪০৭৩২ 
২০১৪-১৫ ৫৫৮৮ ১১২৬৮ ২৮৯৪ ১৮১৬ ৮৮১ ১০৬০ ১৪১৭ ৮৮০ ১৩৬১ ১৩৫৩৯ 8০৭০৪ 
২০১৫-১৬ ৫৭২২ ১২৫৮২ ১২০৩ ২০৭৫ ৮২৭ ১০০৪ ১৪১৭ ১১৩৪ ১১৮৪ ১৫৯৭৪ ৪৩১২২ 
২০১৬-১৭ ৬৩৩৬ ১৩২৯২ ২১১৩ ২০৩১ ৭২৬ ৯৯০ ১৪৮৩ ১৩৫৮ ১০৪০ ১৭৬৩৬ ৪৭০০৫ 
২০১৭-১৮ ৮৯৪১ ১৫৯৩৭ ২২৫৫ ২৪২২ ৬৭৬ ১১২৯ ১৯০৭ ২১৬০ ১৩৪২ ২২০৯৬ ৫৮৮৬৫ 
২০১৮-১৯ ৮২৪২ ১৭২৬৫ ২২৭৪ ২২৫৪ ৬১৪ ১১৭৫ ১৬১৮ ২৩৭০ ১৫২০ ২২৫৮৩ ৫৯৯১৫ 
২০১৯-২০ ৬৬৬৩ ১৪৩৬০ ১৮৮৩ ২০৯২ ৩৮২ ১০৮৪ ১৫২৫ ২৮৩৯ ১৬২৩ ২২৩৩৪ ৫৪৭৮৫ 
২০২০-২১ ১০৩৩৪ ১৬৯৭৪ ২৪৩৬ ২৪৬৮ ২৭৫ ৯৭১ ১৪৩৬ ২৩৯৮ ১৮০১ ২৬৫০২ ৬৫৫৯৫ 
২০২১-২২* ১০০২৬ | ১৬১৩৯ ১৯৪০ ২৩৮৬ ২২৯ ৯৪৩ ১৩৪৩ ২১৫২ ১৬১৪ ২২০০২ ৫৮৭৭৪ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফে্রুয়ারি-২০২২ পর্যন্ত 
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পরিশিষ্ট ৫৩: বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা এবং তীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ 


শ্রমজীবীদের প্রেরিত অর্থ 

অর্থবছর প্রবাসীদের সংখ্যা ৫০০০) 

মিলিয়ন মার্কিন ডলারে কোটি টাকায় 
১৯৭৫-৭৬ - ১০ ১৫ 
১৯৭৬-৭৭ ১৪ ৪৯ ৭৫ 
১৯৭৭-৭৮ ১৮ ১০১ ১৫৪ 
১৯৭৮-৭৯ খ্৫ ১২২ ১৮৯ 
১৯৭৯-৮০ ২৭ ২৩৭ ৩৭৮ 
১৯৮০-৮১ ৩৮ ৩১০ ৫৬৪ 
১৯৮১-৮২ ৬৬ ৩৬১ ৮০৬ 
১৯৮২-৮৩ ৬৪ ৬১১ ১৪৯৮ 
১৯৮৩-৮৪ ৫২ ৫৮৯ ১৪৭৭ 
১৯৮৪-৮৫ ৬৯ ৪৪১ ১১৫১ 
১৯৮৫-৮৬ ৭৮ ৫৫৫ ১৬৬১ 
১৯৮৬-৮৭ ৬১ ৬৯৬ ২১৩৬ 
১৯৮৭-৮৮ ৭৪ গুণ ২৩০৪ 
১৯৮৮-৮৯ ৮৭ গ্গভ ২৪৭৭ 
১৯৮৯-৯০ ১১০ ৭৬১ ২৪৯৬ 
১৯৯০-৯১ ৯৭ ৭৬৪ ২৭২৬ 
১৯৯১-৯২ ১৮৫ ৮৪৮ ৩২৪২ 
১৯৯২-৯৩ ২৩৮ ৯৪৭ ৩৭১০ 
১৯৯৩-৯৪ ১৯২ ১০৮৯ ৪৩৫৫ 
১৯৯৪-৯৫ ২০০ ১১৯৮ ৪৮১৪ 
১৯৯৫-৯৬ ১৮১ ১২১৭ ৪৯৭০ 
১৯৯৬-৯৭ ২২৮ ১৪৭৫ ৬৩০০ 
১৯৯৭-৯৮ ২৪৩ ১৫২৫ ৬৯৩৪ 
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বাংলাদেশ অথনৈোতি ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫৫.১ : বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত) 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
খাতসমূহ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ 
বাণিজ্য ভারসাম্য -২২১৫ -২৩১৯ -৩২৯৭ -২৮৮৯ -৩৪৫৮ -৫৩৩০ -৪৭১০ -৫১৫২ 
রপ্তানি, এফওৰি ইপিজেডসহ) ১/ ৬৪৯২ ৭৫২১ ৮৫৭৩ ১০৪১২ ১২০৫৩ ১৪১৫১ ১৫৫৮১ ১৬২৩৬ 
আমদানি, এফওবি (ইপিজেডসহ) -৮৭০৭ -৯৮৪০ -১১৮৭০ -১৩৩০১ -১৫৫১১ -১৯৪৮১ -২০২৯১ -২১৩৮৮ 
সেবা -৬৯১ -৮৭৪ -৮৭০ -১০২৩ -১২৬১ -১৫২৫ -১৬১৬ -১২৪০ 
গ্রহণ ৮৮৭ ৯২৪ ১১৭৭ ১৩৪০ ১৪৮৪ ১৮৯১ ১৮৩২ ২৪৭১ 
প্রাদান -১৫৭৮ -১৭৯৮ -২০৪৭ -২৩৬৩ -২৭৪৫ -৩৪১৬ -৩৪৪৮ -৩৭১১ 
আয় -৩৫৮ -৩৭৪ -৬৮০ -৭০২ -৮৮৩ -৯৯৪ -১৪৮৪ -১৪৮৪ 
গ্রহণ ৬৪ ৬৩ ১১৬ ১৩৬ ২৪৫ ২১৭ ৯৫ ৫২ 
প্রাদান -৪২২ -৪৩৭ -৭৯৬ -৮৩৮ -১১২৮ -১২১১ -১৫৭৯ -১৫৩৬ 
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ -১৬৭ -১৭৫ -২০৩ -২০৪ -২১২ -২৩৪ -২৩৮ -২১৫ 
চলতি হস্তান্তর ৩৪৪০ ৩৭৪৩ ৪২৯০ ৫৪৩৮ ৬৫৫৪ ৮৫২৯ ১০২২৬ ১১৬১৩ 
সরকারি ৮২ ৬১ ৩৭ ১২৫ ৯৭ ১২৭ ৭২ ১২৫ 
বেসরকারি ৩৩৫৮ ৩৬৮২ ৪২৫৩ ৫৩১৩ ৬৪৫৭ ৮৪০২ ১০১৫৪ ১১৪৮৮ 
তন্মধ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ ৩০৬২ ৩৩৭২ ৩৮৪৮ ৪৮০২ ৫৯৭৯ ৭৯১৫ ৯৬৮৯ ১০৯৮৭ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য ১৭৬ ১৭৬ -৫৫৭ ৮২৪ ৯৫২ ৬৮০ ২৪১৬ ৩৭২৪ 
মুলধনী হিসাব ৪২৮ ১৯৬ ১৬৩ ৩৭৫ ৪৯০ ৫৭৬ ৪৫১ ৪৮৮ 
মূলধনী হস্তান্তর ৪২৮ ১৯৬ ১৬৩ ৩৭৫ ৪৯০ ৫৭৬ ৪৫১ ৪৮৮ 
আর্থিক হিসাব ৪১৩ ৭৮ ৭৬০ -১৪১ ৭২১ -৪৫৭ -৮২৫ -৬৩৮ 
(১)সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) ৩৭৬ ৩৮৫ ৭৭৬ ৭৪৩ ৭৬০ ৭৪৮ ৯৬১ ৯১৩ 
(২)পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ২ ৬ ০ ৩২ ১০৬ ৪৭ -১৫৯ -১১৭ 
(৩)অন্যান্য বিনিয়োগ ৩৫ -৩১৩ -১৬ -৯১৬ -১৪৫ -১২৫২ -১৬২৭ -১৪৩৪ 
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি খণ (এমএলটি)২/ ৯১৮ ৫৪8 ৯৪০ ১১২৪ ১০৩৭ ১৩৩৮ ১২০৪ ১৬০৪ 
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট -৪৫২ -৩৯৭ -৪৪৯ -৪৮৮ -৫২৫ -৫৮০ -৬৪১ -৬৮৭ 
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি খণ নৌট) -২০ -৪১ -৪৬ -৩৭ -২৯ -৬ -৭০ -১৫৬ 
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি খণ (নীট) ১৪২ ১৩ ২৪১ -২৫৬ ৪৯৩ -১৬০ -১৬৯ ৬৭ 
অন্যান্য পরিসম্পৎ -১২৫ -১২৫ -১৮২ -৪৯৫ -৫২৪ -৬০৩ -৬৫০ -৯০২ 
বাণিজ্য খণ (নীট) -৪৯৯ -৩২১ -৩২০ -৮৯৮ -৪৭০ -১১১০৮ -১২৭৭ -১০৪৫ 
বাণিজ্যিক ব্যাংক ৭১ ১৪ -২০০ ২৩৫ -১২৭ -১৩৩ -২৪ -৩১৫ 
পরিসম্পৎ ২১৭ ৮৬ -৯১ ৩১ -৯৮ -১৪৬ -১২৯ -৪১০ 
দায় -১৪৬ -৭২ -১০৯ ২০৪ -২৯ ১৩ ১০৫ ৯৫ 
ভুল ্রান্তি -২০২ -২৭৯ -২৯৯ -৭২০ -৬৭০ -৪৬৮ ১৬ -৭২২ 
সার্বিক ভারসাম্য ৮১৫ ১৭১ ৬৭ ৩৩৮ ১৪৯৩ ৩৩১ ২০৫৮ ২৮৬৫ 
সংরক্ষিত পরিসম্পদ -৮১৫ -১৭১ -৬৭ -৩৩৮ -১৪৯৩ -৩৩১ -২০৫৮ -২৮৬৫ 
বাংলাদেশ ব্যাংক -৮১৫ -১৭১ -৬৭ -৩৩৮ -১৪৯৩ -৩৩১ -২০৫৮ -২৮৬৫ 
পরিসম্পদ ৮৮৭ -২৩৫ -২২৫ -৫৫৪ -১৫৯৩ -৭৯৯ -১৮৮৩ -৩৬১৬ 
দায় ৭২ ৬৪ ১৫৮ ২১৬ ১০০ ৪৬৮ -১৭৫ ৭৫১ 


উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্তী অর্থবছরের উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের 7377-৬ 17277718] অনুযায়ী ৫৫(২) তে দেয়া হয়েছে। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা 


২০২২ 


পরিশিষ্ট ৫৫.২ : বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত) 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
খাতসমূহ ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ 1২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ ২০২০-২১ | ২০২১-২২*% 
বাণিজ্য ভারসাম্য -৯৯৩৫ |] -৯৩২০ | -৭০০৯ -৬৭৯৪ -৬৯৬৫ | -৬৪৬০ | -৯৪৭২ | -১৮১৭৮ 1 -১৫৮৩৫ |] -১৮৫৬৯ | -২৩৭৭৮ | -২২৩০৬ 
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ) | ২২৫৯২ | ২৩৯৮৯ [ ২৬৫৬৭ [ ২৯৭৭৭ ] ৩০৬৯৭ | ৩৩৪৪১ | ৩৪০১৯ | ৩৬২৮৫ 1 ৩৯৬০৪ ] ৩২১২১ 1 ৩৬৯০৩ [ ৩২০৭১ 
আমদানি, এফওবি(ইপিজেডসহ) | ৩২৫২৭ | ৩৩৩০৯ | ৩৩৫৭৬ | ৩৬৫৭১ [৩৭৬৬২ | ৩৯৯০১ 1 ৪৩৪৯১ ৫৪৪৬৩ [ ৫৫৪৩৯ [ ৫০৬৯০ [ ৬০৬৮১ ] ৫৪৩৭৭ 
সেবা -২৬১২ | -৩০০১ ; -৩১৬২ | -৪০৯৯ | -৩১৮৬ 7 -২৭০৮ ] -৩২৮৮ [৪২০১ ] -৩১৭৬ [ -২৫৭৮ | -৩০০২ | -২৫০২ 
ক্রেডিট ২৫৭৩ |] ২৬৯৪ | ২৮৩০ ৩১১৫ ৩০৮৪ |] ৩৫২৩ | ৩৬২১ | ৪8৫৪০ ৭১৫৪ ৬৭১৬ ৭৪৩৯ ৬১৩৯ 
ডেবিট ৫১৮৫ | ৫৬৯৫ | ৫৯৯২ ৭২১৪ ৬২৭০ ] ৬২৩১ | ৬৯০৯ ] ৮৭৪১ ১০৩৩০ ৯২৯৪ ১০৪৪১ ৮৬৪১ 
প্রাথমিক আয় -১৪৫৪ | ১৫৪৯ ( -২৩৬৯ |] -২৬৩৫ | -২২৫২ | -১৯১৫ | -১৮৭০ | -২৬৪১ | -২৩৮২ | -৩০৭০ -৩১৭২ -১৯০৩ 
ক্রেডিট ১২৪ ১৯৩ 1 ১২০ ১৩১ ৭৬ ৭৪ ৮২ ১৪৬ ১৭৭ ১৭৪ ২১৭ ২২৬ 
ডেবিট ১৫৭৮ 1 ১৭৪২ ২৪৮৯ ২৭৬৬ [২৩২৮ |) ১৯৮৯ 1 ১৯৫২ | ২৭৮৭ |) ২৫৫৯ ৩২৪৪ ৩৩৮৯ ২১২৯ 
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ | ৩৪৫ ৩৭৩ ৪৭৬ ৪২৭ ৩৬৬ ৩৮২ ৩৮৪ ৫৯৭ ৭৫৮ ৯৬০ ৯০৯ ৬০৫ 
মাধ্যমিক আয় ১২৩১৫ | ১৩৪২৩ | ১৪৯২৮ | ১৪৯৩৪ [১৫৮৯৫ [ ১৫৩৪৫ | ১৩২৯৯ | ১৫৪৫৩ ] ১৬৯০৩ | ১৮৭৮২ ] ২৫৩৭৭ | ১৩৮৭৭ 
সরকারি ১০৩ ১০৬ ৯৭ ৮৩ ৭৫ ৬৭ ৫৯ ৫১ ৪১ ১৯ ৩৩ ১৩ 
বেসরকারি ১২২১২ | ১৩৩১৭ | ১৪৮৩১ | ১৪৮৫১ | ১৫৮২০ | ১৫২৭৮ ১৩২৪০ ; ১৫৪০২ | ১৬৮৬২ 1] ১৮৭৬৩ | ২৫৩৪৪ | ১৩৮৬৪ 
তন্মধ্যে বিদেশে কর্মরত 
নাঁরলানেরিদেরাপেনিতজ ১১৫১৩ | ১২৭৩৫ | ১৪৩৩৮ | ১৪১১৬ | ১৫১৭০ 1] ১৪৭১৭ | ১২৭৬৯ | ১৪৯৮২ 1 ১৬৪২০ | ১৮২০৫ ২৪৭৭৮ | ১৩৪৩৯ 
চলতি হিসাবের ভারসাম্য -১৬৮৬ |) 78৪৭ ২৩৮৮ ১৪০৬ ৩৪৯২ | ৪২৬২ | -১৩৩১ | -৯৫৬৭ | -৪৪৯০ -৫৪৩৫ -৪৫৭৫ [ -১২৮৩৪ 
মূলধনী হিসাব ৬৪২ ৪৮২ ৬২৯ ৫৯৮ ৪৯৬ ৪৬৪ ৪০০ ৩৩১ ২৩৯ ২৫৬ ২২১ ১৪৩ 
মূলধনী হস্তান্তর ৬৪২ ৪৮২ ৬২৯ ৫৯৮ ৪৯৬ ৪৬৪ ৪০০ ৩৩১ ২৩৯ ২৫৬ ২২১ ১৪৩ 
আর্থিক হিসাব ৬৫১ ১৪৩৬ | ২৮৬৩ ২৮৫৫ ১২৬৭ ৯৪৪ ৪২৪৭ ৯০১১ ৫১৩০ ৮৬৫৪ ১৩০৯৩ ; ১০৯৩১ 
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নিট) রি রর ২৫২৫ |] ২৫০২ | ৩০৩৮ | ৩২৯০ [ ৪৯৪৬ ৩২৩৩ ৩৩৮৭ ২৫৩৩ 
তন্মধ্যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ [ ৭৭৫ ১১৯১ | ১৭২৬ ১৪৩২ ১১৭২ 1 ১২৮৫.) ১৬৫৩ | ১৭৭৮ | ২৬২৮ ১২৭১ ১৩৫৫ ১১৬০ 
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ১০৯ ২৪০ ৩৬৮ ৯৩৭ ৩৭৯ ১৩৯ ৪৫৭ ৩৪৯ ১৭১ 8৪ -২৬৯ -৯২ 
অন্যান্য বিনিয়োগ -২৩৩ ৫ ৭৬৯ 888 -২৮৪ 7৪৮০. ২১৩৭ 7 ৬৮৮৪ | ২৩৩১ | ৭৩৩৯ 7 ১২০০৭ ৯৮৬৩ 
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি খণ (এমএলটি) | ১০৩২ | ১৫৩৯ | ২০৮৫ ২৪০৪ ২৪৭২ 1 ৩০৩৩ 1 ৩২১৮ 1 ৫৯৮৭ | ৬২৬৩ ৬৯৯৬ ৬৭২৬ ৫৭৪৩ 
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট ৭৩৯ ৭৮৯ ৯০৬ ১০১৮ ৯১০ ৮৪৯ ৮৯৫ ১১১৩ ১২০২ ১২৫৭ ১৪১৭ ৯৮৮ 
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি খণ (নিট) -১০১ ৭৯ -১৫০ ৪৭৭ -৩৫ -১১০ -১৫৩ ১৪১ ৩০২ ৪৯৯ ১৬৮৪ ৯৫৩ 
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঝণ (নিট) ৫৩১ ২৪২ | -১০০ -৮৩৮ -১০৫ ]-8৩৫ ] ১০৩০ | ১৫০৮ ২৭২ ১১৪২ ২০৬৪ |) ২৩৫৫ 
অন্যান্য সম্পদ -৬৬১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৯৪৭ ০ -৬১৬ ১৭৪১ 
বাণিজ্য খণ (নিট) -১৩৫ | -১১১৮  -২৫০ -৩৪০ -২৫০৮ ] -২১০১ 1 -১১৮৫ | -১২৭০ | -৩৪৯৩ ২৩৬ ৩৪৯৮ ৩৩৪ 
বাণিজ্যিক ব্যাংক -১৬০ ৫২ ৯০ -২৪১ ৮০২ -১৮ ১২২ | ১৬৩১ ১৮৯ -২৭৭ -৫৪৮ ১৪৬৬ 
পরিসম্পদ ৪৫২ ৪৪৩ ৩৯৬ ৮৯৮ ৮৬ ৩৪৭ ১৭৮ -৫০ ৩৬৭ -২৩৪ ৩৯১ ৭১ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫৮: মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক দায় পরিশোধ 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
মধ্যম ও 
অর্থবছর  ] দীর্ঘমেয়াদি দায় রপ্তানি] মোট বৈদেশিক | রানি আয়ের শতকরা অংশ জাজ 
পরিশোধ মুদ্রা আয়** হিসেবে মোট দায় পরিশোধ দায় পরিশোধ 
সুদ আসল মোট দায় পরিশোধ 

১৯৭৫-৭৬ ২০ ৩৬ ৫৬ ৩৮১ 8৭8 ১৪.৬ ১১.৭ 
১৯৭৬-৭৭ ২৮ ২২ ৫০ ৪১৭ ৫৪৮ ১১.২ ৯.১ 
১৯৭৭-৭৮ ৩১ ৩৪ ৬৫ ৪৯৪ ৭০৪ ১৩.২ ৯.২ 
১৯৭৮-৭৯ ৩৯ ৫০ ৮৯ ৬১৯ ৮৯৮ ১৪.৪ ৯.৯ 
১৯৭৯-৮০ ৪২ ৬৬ ১০৮ ৭২৬ ১২২৮ ১৪.৯ ৮.৮ 
১৯৮০-৮১ ৪১ 88 ৮৫ ৭১০ ১৩৬৪ ১২.০ ৬৩ 
১৯৮১-৮২ 8৭ ৪৫ ৯২ ৬২৬ ১২৮৫ ১৪.৬ গন 
১৯৮২-৮৩ ৫১ ৮৫ ১৩৬ ৬৮৭ ১৫৩৩ ১৯.৮ ৮.৯ 
১৯৮৩-৮৪ ৫৮ ৭১ ১২৯ ৮১১ ১৬৮৬ ১৫.৮ ৭৬ 
১৯৮৪-৮৫ ৬৪ ১০৬ ১৭০ ৯৩৪ ১৬৬১ ১৮.২ ১০.২ 
১৯৮৫-৮৬ ৭৩ ১১১ ১৮৪ ৮১৯ ১৬৩৪ ২২.৪ ১১.২ 
১৯৮৬-৮৭ ৮১ ১৫২ ২৩৩ ১০৭৪ ২০৩২ ২১.৭ ১১.৩ 
১৯৮৭-৮৮ ১২৩ ১৬৬ ২৮৯ ১২৩১ ২২৭৮ ২৪.৪ ১২.৬ 
১৯৮৮-৮৯ ১২৩ ১৭০ ২৯৩ ১২৯২ ২৪৫৩ ২২.৮ ১১.৭ 
১৯৮৯-৯০ ১১৬ ১৮৬ ৩০২ ১৫২৪ ২৭৩১ ১৯.৮ ১০.৯ 
১৯৯০-৯১ ১২০ ১৯৭ ৩১৭ ১৭১৮ ২৯৪২ ১৯.৪ ১১.০ 
১৯৯১-৯২ ১২৭ ২১০ ৩৩৭ ২৯৯৪ ৩৪০৬ ১৬.৯ ৯.৮ 
১৯৯২-৯৩ ১৩৫ ২৩৯ ৩৭৪ ২৩৮৩ ৩৯৪৪ ১৫.৭ ৯.৫ 
১৯৯৩-৯৪ ১৩৯ ২৬৩ 8৪০৫ ২৫৩৪ ৪২৯৩ ১৭.২ ১০.৪ 
১৯৯৪-৯৫ ১৫৪ ৩১৪ ৪৬৮ ৩৪৭৩ ৫৪৯০ ১৩.৫ ৮.৫ 
১৯৯৫-৯৬ ১৫২ ৩১৬ ৪৬৮ ৩৮৮২ ৫৯০৮ ১২.১ ৭.৯ 
১৯৯৬-৯৭ ১৪৭ ৩১৬ ৪৬৩ ৪৪২৭ ৬৬৪৭ ১০.৫ ৭.০ 
১৯৯৭-৯৮ ১৩৭ ৩০৭ 88৪ ৫১৭২ ৭8৯৫ ৮.৬ ৫.৯ 
১৯৯৮-৯৯ ১৬৬ ৩৭৩ ৫৩৯ ৫৩২৪ ৭৭৩৭ ১০.১ ৭.০ 
১৯৯৯-০০ ১৭২ 88৭ ৬১৯ ৫৭৬২ ৮৫৬০ ১০.৭ ৭.২ 
২০০০-০১ ১৫৯ ৪৩৮ ৫৯৭ ৬৪৭৬ ৯১১৭ ৯.২ ৬.৫ 
২০০১-০২ ১৫১ ৪৩৫ ৫৮৬ ৫৯৮৬ ৯২৯৫ ৯.৮ ৬.৩ 
২০০২-০৩ ১৫৬ ৪৫২ ৬০৮ ৬৫৪৮ ১০৪৯৭ ৯.৮ ৫.৮ 
২০০৩-০৪ ১৬৫ ৪২৩ ৫৮৮ ৭৬০৩ ১১৮৯৯ ৭.৩ ৪.৯৪ 
২০০৪-০৫ ১৮৫ ৪৩৪ ৬১৯ ৮৬৫৫ ১৩৬৮০ ৭.২ 8.৫ 
২০০৫-০৬ ১৭৬ ৫০২ ৬৭৮ ১০৫২৬ ১৬৬২৪ ৬.৪ ৪.১ 
২০০৬-০৭ ১৮২ ৫৪০ ৭২২ ১২১৭৮ ১৯৬৪১ ৫.৯ ৩.৭ 
২০০৭-০৮ ১৮৫ ৫৮৬ ৭৭০ ১৪১১১ ২১৪০৪ ৫.৫ ৩.৬ 
২০০৮-০৯ ২০০ ৬৫৬ ৮৫৫ ১৫৫৬৫ ২৭০৮৬ ৫.৫ ৩.২ 
২০০৯-১০ ১৯০ ৬৮৬ ৮৭৬ ১৬২০৫ ২৯৬৭০ ৫.৪ ৩.০ 
২০১০-১১ ২০০ ৭২৯ ৯২৯ ২২৯২৮ ৩৭১৪৪ ৪.১ ২.৫ 
২০১১-১২ ১৯৭ ৭৭০ ৯৬৭ ২৪২৮৮ ৩৯৮১৫ 8.০ ২.৪ 
২০১২-১৩ ১৯৬ ৮৯৫ ১০৯১ ২৭০১৮ ৪৪১৮৬ 8.০ ২.৫ 
২০১৩-১৪ ২০৬ ১০৮৮ ১২৯৪ ২৯৭৬৫ ৪৬৯৪৫ ৪.২৮ ২৭৫ 
২০১৪-১৫ ১৮৮ ৯০৯ ১০৯৭ ৩০৭৬৮ ৪৯১০২ ৩.৫১ ২.২৪ 
২০১৫-১৬ ২০২ ৮৪৯ ১০৫১ লি রি - রঃ 
২০১৬-১৭ ২২৯ ৮৯৪ ১১২৩ - - - - 
২০১৭-১৮ ২২৯ ১১১০ ১৪০৯ টি ৯ রী নি 
২০১৮-১৯ ৩৯১ ১২০২ ১৫৯৩ 

২০১৯-২০ 8৭৭ ১২৫৭ ১৭৩৪ - - রি রি 
২০২০-২১ ৪৯৬ ১৪১৯ ১৯১৫ নর - - 
২০২১-২২* ৩৪৯ ৯৮৬ ১৩৩৫ 

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *ফেব্ুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত । 


নোট: মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়-্পণ্য রপ্তানি+বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ + অদৃশ্য আয়। 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 
পরিশিষ্ট ৫৯: বৈদেশিক দায়ের স্থিতি 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
অর্থবছর ব্যয়ন** দায় পরিশোধ *** প্রতি আর্থিক বংসর 
আসল সুদ মোট শেষে দায়ের স্থিতি 

১৯৭৩-৭৪ ২৪৩ ৯ ৯ ১৮ ৫০১ 
১৯৭৪-৭৫ ৫২৬ ৫চে ১৩ ৭১ ৯৭৪ 
১৯৭৫-৭৬ ৫৬৭ ৩৬ ২০ ৫৬ ১৫৭৭ 
১৯৭৬-৭৭ ২৭৯ ২২ ষ্৮ ৫০ ১৮২৮ 
১৯৭৭-৭৮ 8৪২ ৩৪ ৩১ ৬৫ ২৭৮৩ 
১৯৭৮-৭৯ ৫২৮ ৫০ ৩৯ ৮৯ ৩১৯৩ 
১৯৭৯-৮০ ৫৭৩ ৬৬ ৪২ ১০৮ ৩৪০০ 
১৯৮০-৮১ ৫৫৪ 88৪ ৪১ ৮৫ ৪৩৮৩ 
১৯৮১-৮২ ৫৮৬ ৪৫ 8৭ ৯২ ৪৯৫৯ 
১৯৮২-৮৩ ৫৯০ ৮৫ ৫১ ১৩৬ ৫৪৫২ 
১৯৮৩-৮৪ ৫৩৫ ৭১ ৫৮ ১২৯ ৫৯৪১ 
১৯৮৪-৮৫ ৫৬৯ ১০৬ ৬৪ ১৭০ ৬২৮১ 
১৯৮৫-৮৬ ৭৬০ ১১১ ৭৩ ১৮৪ ৭৪৩৮ 
১৯৮৬-৮৭ ৯৩৪ ১৫২ ৮১ ২৩৩ ৮৩৬৪ 
১৯৮৭-৮৮ ৮১৭ ১৬৬ ১২৩ ২৮৯ ৯৪৭৩ 
১৯৮৮-৮৯ ৯৯৬ ১৭০ ১২৪ ২৯৪ ৯৮৭৯ 
১৯৮৯-৯০ ১০৪৪ ১৮৬ ১১৬ ৩০২ ১০৬০৯ 
১৯৯০-৯১ ৯০১ ১৯৭ ১২০ ৩১৭ ১২৭১৪ 
১৯৯১-৯২ ৭৯৪ ২১০ ১২৭ ৩৩৭ ১৩৩৩০ 
১৯৯২-৯৩ ৮৫৭ ২৩৯ ১৩৫ ৩৭৪ ১৩৬১৫ 
১৯৯৩-৯৪ ৮৪৯ ২৬৩ ১৩৯ ৪8০২ ১৫৩৭৩ 
১৯৯৪-৯৫ ৮৪৯ ৩১৪ ১৫৪ ৪৬৮ ১৬৭৬৭ 
১৯৯৫-৯৬ ৭৬৬ ৩১৬ ১৫৩ ৪৬৯ ১৫১৬৬ 
১৯৯৬-৯৭ ৭8৫ ৩১৬ ১৪৭ ৪৬৩ ১৫০২৫ 
১৯৯৭-৯৮ ৭8৮ ৩০৭ ১৩৭ 888 ১৪০৩৩ 
১৯৯৮-৯৯ ৮৬৭ ৩৭৩ ১৬৬ ৫৩৯ ১৪৮৪৩ 
১৯৯৯-০০ ৮৬২ 8৪৭ ১৭২ ৬১৯ ১৬২১১ 
২০০০-০১ ৮৬৫ ৪৩৮ ১৫৯ ৫৯৭ ১৫০৭৪ 
২০০১-০২ ৯৬৩ ৪৩৫ ১৫১ ৫৮৬ ১৬২৭৬ 
২০০২-০৩ ১০৭৫ ৪৫২ ১৫৬ ৬০৮ ১৭৪১১ 
২০০৩-০৪ ৬৯৫ ৪২৩ ১৬৫ ৫৮৮ ১৮৫১১ 
২০০৪-০৫ ১২৫৭ ৪৩৪ ১৮৫ ৬১৯ ১৮৭৭৭ 
২০০৫-০৬ ১০৬৭ ৫০২ ১৭৬ ৬৭৮ ১৯৪২০ 
২০০৬-০৭ ১০৪০ ৫৪০ ১৮২ ৭২২ ২০৭১৩ 
২০০৭-০৮ ১৪০৩ ৫৮৬ ১৮৪ ৭৭০ ২০২৬৫ 
২০০৮-০৯ ১১৮৯ ৬৫৫ ১৯৯ ৮৫৫ ২০৮৫৮ 
২০০৯-১০ ১৫৮৯ ৬৮৬ ১৯০ ৮৭৬ ২০৩৩৬ 
২০১০-১১ ১০৩২ ৭২৯ ২০০ ৯২৯ ২২০৮৬ 
২০১১-১২ ১৫৩৮ ৭৭০ ১৯৭ ৯৬৭ ২২০৯৫ 
২০১২-১৩ ২০৮৫ ৮৯৫ ১৯৬ ১০৯১ ২২৩৮১ 
২০১৩-১৪ ২৪০৪ ১০৮৯ ২০৬ ১২৯৪ ২৪৩৮৮ 
২০১৪-১৫ ২৪৭২ ৯০৯ ১৮৮ ১০৯৭ ২৩৯০১ 
২০১৫-১৬ ৩০৩৩ ৮৪৮ ২০২ ১০৫০ ২৬৩০৬ 
২০১৬-১৭ ৩২১৮ ৮৯৪ ২২৯ ১১২৩ ২৮৩৩৭ 
২০১৭-১৮ ৫৯৮৭ ১১১০ ২৯৯ ১৪০৯ ৩৩৫১২ 
২০১৮-১৯ ৬২৬৩ ১২০২ ৩৯১ ১৫৯৩ ৩৮৪৭৫ 
২০১৯-২০ ৭০৭৪ ১২৫৭ ৪8৭৭ ১৭৩৪ ৪৪০৯৫ 
২০২০-২১ ৭8৪৯ ১৪১৯ ৪৯৬ ১৯১৫ ৫০৮৭৯ 
২০২১-২২% ৫৭৪৩ ৯৮৬ ৩৪৯ ১৩৩৫ ৫৫৬৩৬ 


উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ **শুধুমাত্র ঝণ। 


*** খাদ্য, বিমান, জ্বালানি তৈল আমদানি এবং আই.এম. এ 
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পরিশিষ্ট ৬০.১ : উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
আইডিএ ৬৩৫.৩৩ ৬৮০.১০ ৭৯৫.৮৪ ৫০৭.৫২ ৩৯৭.৪৮ ৫৫৩.১৪ ৬২০.৮৪ 
জাপান ৩১.০৫ ৩১.৬২ ৮৮.৭৪ ১০৩.০৪ ৭৮,৯৬ ২১.৩৪ ২৪৭.৫৯ 
এডিবি ২৬৪.৫৬ ৩৪২.৪৬ ৪৪৮.৩২ ৬১৮.৫৬ ১০৮৬.৭৫ ৪৮৬.৮৫ ৪৬০.৭৮ 
যুক্তরাষ্ট্র ৩.৯৫ ৬১.৯১ ১৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ ০.০০ 
জাতিসংঘ সংস্হাসমূহ* ১১১.১৫ ৭৬.১৫ ১৭৭.৯৪ ১৪.৩৮ ২১১.৭৪ ১৬৫.৭৪ ১৪২.১১ 
কানাডা ৬২.০৪ ১৭.৭ ৪১.৭৫ ১৯.২৫ ১৩.৬৬ ৩১.১৪ ৪.৬৮ 
জার্মানি ১৫.২৯ ১৯.৭১ ২৯.৭৯ ৬৩.৬২ ৭০.৩৯ ৪৬.২৩ ৪৩.০২ 
যুক্তরাজ্য ১৫৬.৮০ ৬৯.৩৭ ১২৭.৬২ ১৩২.১৫ ১২৪.৩৩ ১০২.৮১ ১০৬.৭৭ 
ইইউ ৭২.৬৫ ৬৬.৩৮ ৭০.২০ ৩২.৬০ ৮৩.০১ ১৮.৪০ ১৫.৯৬ 
নেদারল্যান্ড ১২.৬১ ২৩.৮৮ ৫.৪১ ১১.০১ ১.২১ ০.০০ ০.০০ 
সৌদি আরব ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৩৩ ০.৩৫ 
সুইডেন ১.৭৯ ৫৭.৪২ ৪২.৪৪ ২৪.৭৭ ৯.৩০ ১১.৭১ ৩৩.৭৭ 
নরওয়ে ১০.৭৯ 8৬.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
ডেনমার্ক ১৪.২৮ ৫০.০০ ৩২.৮০ ২১.৮৯ ৩০.১১ ৩৩.০৬ 8৫.৪৪ 
ফ্রান্স ০.০০ ০,০9০ ০.০০ ০.০০ ০,০9০ ০০,০০ ০,.০০ 
ইউনিসেফ ১৮.০৯ ২৯.৭৮ ৫২.০১ ৭৮.০০ ০.০০ ৫৪.৩১ ৫৯.০৪ 
ভারত ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ ১২.৯১ 
অস্ট্রেলিয়া ১০.৫৬ ০.০০ ৬.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০০,০০ ০.০০ 
আইডিবি ২৫.০৮ ২২.৬৪ ১০.৭৬ ২১.২১ ২৫.৭৬ ১৭.১৯ ১৭.১৮ 
ইফাদ হ্ 2 রর ১২.০৯৯ ২০.৩৯ ২১.৫৫ ৪৩.৫০ 
কুয়েত - ২ টি ৩২.৩৭৮ ১২.৩৫ ১০.২২ ১৩.২৩ 
ওপেক -- -- -- ২.২৯১ ৫.২২২ ১০.৮৬ ২৩.০৫ 
দঃ কোরিয়া টি -- -- 8.৫৩ ২০.০৭ ৭8.৬০ ৬০.১৩ 
এনডিএফ -- -- ্ীঁ ০০.০০ ৩.১০ ৯.৫৬ ০.০০ 
চীন ৯ -& মন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
অন্যান্য ১২১.৬২ ৩৫.০১ ১১৬.৯১ ১২.৪৫৩ ০০.০০ ০০.০০ ১৭৬.১২ 
মোট ১৫৬৭.৬৪ ১৬৩০.৫৮ ২০৬১.৫১ ১৮৪৭.৩১ ২২২৭.৭৭ ১৭৭৭.১৬ ২১২৬.৪৭ 
উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। 
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পরিশিষ্ট ৬০. : উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য 
(২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২) 
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 

দেশ/সং ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ | ২০২১-২২* 
আইডিএ ৭৬৯.৬৩ |] ৯৩৬.০৫ | ৯৭৭.৮৯ | ১১৫৭.৯০ ] ১৩৯৯.৭৮ | ১৪২২.৬৫ ২০৩০.৯৩ ১৫০৯.৯৩ ১৬৪০.৬৯ ৭১১.৭৬ 
জাপান ৩৪৮.৫৮ |] 8৫০.৭৮ ৩৬৬.৪৬ 1 ৫৫৩.০৬ ৬৪৫.৭১ ১৫৪৪.২২ ১৯৯৫.৬৫ ১৬৯২.৯১ ১৯৪৫.৪৪ ১২৭০.৪১ 
এডিবি ৭৫২.০৫ |] ৪৬৪.৬৮ |] ৭১৫.৭৬ 1 ৮১৩.৭৬ | ৭৫৭.১১ ৯৩৮.২১ ১২৫৫.০২ ১৭০৬.৯৪ ১৩০৯.০২ ১৮৪৯.২৮ 
যুক্তরাষ্ট্র ০.০০ ০.৪৬ ১.৫৩ -- ৩.০০ ০ ৪.৮৮ - প্র ্ 
জাতিসংঘ সংস্হাসমূহ** ১৭১.৪৯ 1 ২৬.৬৩ ১৪৪.৭৬ | ১২৮.৯৫ | ১০৩.২১ ১০৫.৯৭ ৬৭.৮২ ৯৮.৪৬ ১০৭.০৪ ৪৫.২৮ 
কানাডা ৩.৫২ ১৬.২৮ ১৩.২৮ ২০.৫১ ৮.৬৩ ৬.৩৬ ০ - & 
জার্মানি ৬৮.৭১ ৩৫.৩৪ ৩০.০৮ ৬০.৮২ ৪৪.৮১ ৩৮.৬১ ১৪.৬৩ ২৪.০৬ ৬১.৩৫ ১৫.৭ 
যুক্তরাজ্য ১০৮.৯৫ ] ১১৬.০২ ৭৯.৩০ ৬৫.৪৪ ২১.৮৬ ১১.১৮ ০ ্ ্ 
ইইউ ৫১.৭৩ ৫১.১২ ২৯.৭৪ ৩.৭৪ ৪৩.৩৮ ০ ০ ৫০.৬৪ ১৮১.২৫ এ 
ইআইবি ৪০.১৯ 
নেদারল্যান্ড ৪.৬০ ৬.৯৬ ০.৯৩ ২.৭১ ১২৫৩ ০ ০ ৪ ২০.৭২ 
সৌদি আরব ৩.৪২ ৬.৪২ ৯.৭৬ ২৮.৭৬ ২৯.৯৩ ১৮.৬৯ ২৬.৮১ ৬.২৭ ৯.১১ 
সুইডেন ১১.২৬ ২৩.৯৭ ১০.১৫ ০.০০৭ ০ ০ ০ - ৬.৮৯ 
নরওয়ে ০.০০ ৪.৬ ২.৮৪ ০,০০ ০ ০ ০ রি - ্ 
ডেনমার্ক ৪১.৪২ ৬২.৬৭ ২৯.৫৩ ২৪.১৬ ১৪.৯৪ ৯.৩৪ ০ ১৩.৭৯ ্ 
ফ্রান্স ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৩৪ ১২-৩২ ৬৭.৫৪ ১৮:৪৪ ৩২.৪৩ ১৪১.৬২ ৫.৩২ 
ইউনিসেফ ৬৬.৬৬ |] ১৬.৮৮ ৩৯.১৬ ৩৮.৯৫ ৪৬.৭৭ ৭৭.৬০ ৭৬.৪৮ ৬১.৫৫ ৪৩.২১ ৮৬.৯৫ 
ভারত ১৭৫.৩২ | ১২৩.৩৭ ৯৪.০০ ৮৪.৭৯ ৮০.২৩ ৫০.০৭ ১৩৭.৮৬ ১৩৬.৩৮ ১৪২.৪৬ ৩৫.১ 
অস্ট্রেলিয়া ০.০০ ০.০০ ০.০০ -- ৪-৮৫ ৩.১৩ ০ ্ টা ১২০.৩৬ 
আইডিবি ২২.৮২ ৭৬.৯৪ ১৩২.৯২ ১০০.৪৯ ৩৯.৮৩ ৩৬.২১ ৩৩.৩৩ ৩৯.৮৭ ১০৪.৫৪ 
ইফাদ ১৭.০৯ ১৪.২৮ ৪২.২৯ ৫১.৮৯ ৪৯.০৮ ৩৮.০৪ ২৭.৮৮ ২৫.০১ ৪০.৭৯ ২৯.৯৬ 
কুয়েত ১০.৬৫ ৯.৩৫ ৭.২২ ১৬.৬২ ৩২.০১ ১৮.৫৩ ২৭.৬৮ ৯.৭৪ ৩৬.৫৪ ৭.০৬ 
ওপেক ৬.৩১ ৬.৬৫ ১০.৬১ ২৫.৯০ ২৯.৯৫ ১৫.৮৪ ৩৪.৫৬ ২০.৯২ ৫৪.৩১ ১৭.৬৮ 
দঃ কোরিয়া ৩৭.৮৪ ৩৫.৫৪ ৫৫.৭৩ ৩৩.২৩ ৩১.০১ ৪১.৩৫ ৫৭.৬১ ৭৯.১৮ ১১৮.২৫ ৩৮.৪১ 
এনডিএফ ০.০০ ৪.৬ ২.৮৪ ০.৭০ ০.০৮ রি - ১৫৩.৮২ 
চীন ৭৭.০8 ৪৭২.৭১ ১২১২৩ | ১১৫.৭৩ ৩৬.৩৯ ৯৭৮.৬০ ৫১৫.০৯ ৪০৮.৮৭ ২৪৪.৫৩ 
রাশিয়া ১১৩৯১ ] ২০২.৬৯ [ ৯২.৪১ ৮৩৭.৯১ ৯০৩.৮৬ ৮৫৪.৭৮ ১০২৯.৫৫ ৪৯৭.৪১ 
অন্যান্য ৬১.৮৪ ১২৬.৬৯ ১৩৮৩ ২৯.৪৪ ১৩৭.৪৭ ১০৯.৩৩ ১১৪.০৪ ৬২৩.৭৮ ৬৯৩.৬৮ ৭০১.৬২ 
মোট ২৮১১.০০ | ৩০৮৪.৩৯ | ৩০৪৩.০৭ | ৩৫৬৩.৫৯ | ৩৬৭৭.২৯ | ৬৩৬৯.৩৭ ৬৫৪২.৫৭ ৭৩৮১.৭২ ৭৯৫৭.৩৬ ২৮৫৮৯ 
উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। ** ইউনিসেফ ব্যতিত। (*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।) 
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পরিশিষ্ট ৬১.১ : অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয় 


(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
খাত ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
কৃষি ৫২.৩ ৬৯.৪ ৩৫.৮ ৩০.১ ৮৩.৫ ৬৫.২ ৪৯.৬ 
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান 8৭.১ ৩৮.৪ ৫৭.৪ ৫৭.০ ৯৩.৪ ৪২.০ ৪১.৫ 
পানি সম্পদ ৮৯.১ ৭১.৯ ৬৭.৮ ৭৪.১ ৫২.৪ ৫৭.৫ ৬.৫ 
শিল্প ৬১.৬ ১৪.৮ ৮.২ ১৯.১ ১.৯ ২৩.৪ ৮১.৬ 
বিদ্যুৎ ১৬২.৪ ২৩৩.৪ ৩৫৫.৯ ২৩৪.২ ১৯১.৮ ২৭৫.৭ ৩৯৮.৫ 
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ১৪.৫ ৩২.৯ ১৭.৫ ১৯.১ ১০১.৯ ২০.৯ ২৭.৩ 
পরিবহন ৭৬.০ ৮৩.৭ ১১৯.৬ ১৫০.৭ ১০৩.৯ ১০৩.৩ ১১৪.৩ 
যোগাযোগ ০.০ ০.০ ৮.৪ 8.৪ ১১.১ ১৩.৫ ৮৬.৪ 
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ১১৮২ ৯৫.৬ ৮১.৩ ৯৮.০ ১১৬.৭ ৯৭.০ ২৪৫.৪ 
শিক্ষা ও ধর্ম ৩১৬.৭ ৩৬৪.৬ ২১৭.০ ২২০.৬ ২৫৪.৩ ২৪৩.৭ ২৭৯.৮ 
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ১৭৩.৯ ২৪৯.৫ ১৯৩.৯ ১৭২.৯ ১৭৬.২ ২২৪.৫ ২৭৪.১ 
গণসংযোগ ০.৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন ১৩.১ ৩.৮ ২০.৫ ৭.১ ২০.৭ ১৫.০ ৫০.৮ 
জনপ্রশাসন ৩৪৪.৪ ৩১২.৫ ৭৬৭.৩ ৭০৭.৫ ৯২৬.৬ ৫৪০.২ ৩৪৪.৫ 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ০,০9০ ০.০০ ০,০9০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০,০০ 
শ্রম ও জনশক্তি ০,৭ ০,০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
মোট ১৪৭০.৪ ১৫৭০.৭ ১৯৫০.৭ ১৭৯৪.৯ ২১৩৪.৪ ১৭২১৮ ২০৫৭.২ 
উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। 

পরিশিষ্ট ৬১.২ : অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয় 

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
খাত ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১% 
কৃষি ৭৩.৩ ১২২.৭ 1 ২১৫.০০ | ২২৭.২৭ | ২১০.২২ ১৭১.৪০ ২২৮.১০ ২২২.৪৬ ৩৫৬ 
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান ৫৮৮ ৪৯.১ ৪৯.৯০ [ ৬৫.৮৪ | ২৪১.২২ ২০২.৬০ ৪০২.০০ ৩১০.৭০ ৩৪৪ 
পানি সম্পদ ৭৩.২ ৯৬.৬ ৯০.০০ | ১২১.৩৫ 1 ৬৩.৬৭ ৬৫.৭০ ১২৮.৪০ ৮৩.৫১ ৭৯.১ 
শিল্প ১২৮, ৩২১.৩ 1 ৮২.০০ | ২৭.৭৯ ৩৭.৩৪ ৪৫.৩০ ৭৩.৫০ ১৪৯.৮০ ১০৬.৯ 
বিদ্যুৎ ৫৫৬.১ ৪৯৮.৯ | ৬২৯.০০ 1 ৯৭৩.০৯ | ৬০২.৭৩ ১৩৯৬.৯০ ১০০৯.৫০ ১২১২.৮৮ ২২১৪.৩ 
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৫৪.৩ ৬৯.৮ ১৮.১০ ৩৮.৪৪ ৭৫.০৩ ৮০.৯০ ২০৩.৩০ ২০৯.৮৫ ১৩৫.৪ 
পরিবহন ২৩৮৭ ৪৩১.২ ২৮২.১০ ৪১০.১৪ ৬৪৭.১৪ ১৮১০.৮০ ১০৯৭.৮০ ১৭০৮.২৬ ১৯০৪.৬ 
যোগাযোগ ৫৭.০ ১১৩.৩ 7 ৯৬.১০ ৭১.০২ ৪.৮৯ ৮.৫০ ৫৪.৫০ ৯৮.০৩ ৪৯.৯ 
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ১৪১.৪ ১৮৭.০ 1 ৩০১.১০  ৩৩৮.১০ | ৪৩১.২০ ৪৯৬.৮০ ৫২৬.৬০ ৫২৪.৮২ ৪৫৭.৬ 
শিক্ষা ও ধর্ম ৪১৭.২ ৩৫২.৯ 1 ৩৭৫.১০ | ৪৭৪.৯২ | ৪৬৮.৯৩ ৪৩৩.২০ ৬৭২.৩৬ ২৬৮.৮৬ ২১০.১ 
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ০.০০ ০.০০ ০.০০ -- ১.১২ ১.১০ ০.১ ০.০৭ 
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ২২৪.০ ২৪২.৭ | ১৭৭.৪০ [ ২০৬.১৫ | ২৫২.৫১ ২০২.৭০ ১৭৩.৬০ ১৬২.৭২ ২৯১.৯ 
গণসংযোগ ০.০০ ০.০০ ০.০০ হু ০.০০ ০.০০ ০ - ৭২.৬ 
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন ৬০.৯ ৯২.৪ ৬৬.৬০ ১৪৪.৩৪ ২৩০.১৫ ২১০.৮০ ৩০৩.১ ৬৩.৩৬ ২৯৪.৩ 
জনপ্রশাসন ৬৭৬.৩ ৪৬৮.৭ [ ৬২২.৫০ | ৩৯৮.৮২ 1 ২৭৪.০২ ২৬৬.৭০ ৫৬৯.৬০ ১৪৪৯.৮৯ ১২৯৫.৭ 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.০৫ | ১০৩.৫৪ ৯৫৪.৭০ ১০৭২.৯০ ৮৮৬.৩৭ ১৬.৯ 
শ্রম ও জনশক্তি ০.০০ ০.০০ ০.৬ ৫.৪১ ৪.৭৭ ৭.৮০ ৪.৬০ ২৯.৩১ ১১১.৬ 
মোট ২৭৬০.৮ ৩০৪৬.৮ | ৩০০৫.৫০ | ৩৫৩১.৭২ | ৩৬৪৮.৪৭ ৬৩৫৫.৯০ ৬৫১৯.৯৬ ৭৩৮০.৮৯ ৭৯৪০.৯ 


উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * সাময়িক। 


পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট । ৩৪৪ 
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বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ 


পরিশিষ্ট ৬২: বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের আকার, প্রকৃত ব্যয় এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার 
(স্ব স্ব ভিত্তি বছরের মূল্যে) 
(মিলিয়ন টাকায়) 
প্রাক্কলিত প্রকৃত ব্যয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত প্রবৃদ্ধি 
পরিকল্পনা পরিকল্পনার আকার 
(পরিকল্পনার আকারের %) (%) (%) 
মোট গণখাত ব্ক্তিখাত মোট গণখাত ব্ক্তিখাত 
২০,৭৪০ ১৬,৩৫০ ৪,৩৯০ 
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 88,৫৫০ ৩৯,৫২০ ৫,০৩০ ৫.৫০ ৪.০০ 
(৪৬.৫৫) (৪১.৩৭) (৮৭.২৮) 
৩৩,৫৯০ ২৪,০২০ ৯,৫৭০ 
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ৩৮,৬৮০ ৩২,৬১০ ৬,০০০ ৫.৬০ ৩.৫০ 
(৮৭.০০) (৭৩.৬৬) (১৫৯.৫০) 
১৫২,৯৭০ ১০৩,২৮০ ৪৯,৬৯০ 
দ্বতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৭২,০০০ ১১১,০০০ ৬১,০০০ ৫.৪০ ৩.৮০ 
(৮৮.৯৪) (৯৩.০৫) (৮১.৪৬) 
২৭০,১১০ ১৭১,২৯০ ৯৮১৮০২ 
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৩৮৬,০০০ ২৫০,০০০ ১৩৬,০০০ ৫.৪০ ৩.৮০ 
(৬৯.৯৮) (৬৮.৫২) (৭২.৬৬) 
৫৯৮,৪৮০ ২৭৪,০৮৩ ৩২৪,৩৯৭ 
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৬২০,০০০ ৩৪৭,০০০ ২৭৩,০০০ ৫.০০ ৪.১৫ 
(৯৬.৫৩) (৭৮.৯৯) (১১৮.৮৩) 
১৩৭৩,৬৩৯ ৬৩৫,৩৬৮ ৩৭৮,২৭১ 
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৫৯,৫২১ ৮৫৮,৯৩৯ ১১০০,৫৮২ ৭.০০ ৫.২১ 
(৭০.১০) (৭৩.৯৭) (৬৭.০৮) 
১৭১১৫৮২৯ ৩৭৯৯৫৭৬ | ১৩৩১৬২৫৩ 
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৭৬৩৩৬৫৭ ৩৮৭৪৬১৬ ১৩৭৫৯০৪০ ৭.৩০ ৬.৩৫ 
(৯৭.০৬) (৯৮.০৬) (৯৬.৭৮) 
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৩১৯০২৮০০ ৭২৫২৩০০ ২৪৬৫০৫০০ শ - টি ৭.8০ ৮.১৫ 


উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। * ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার | 


২,০০,০০০+ ব্যাখ্যাসনথ প্রশ্নব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির পরিপূর্ণ জব সন্মিউশন আ্যাপ..! 


টি ২৫০ + 
* ছু জব ই-বুক ও নেকচার নোট 


র্‌ হাজার টাকার গত্বাঁধা চাকুরির বই 

বা গতানুগতিক কোচিং নয়... ! 

40101916001) 9010110175 (05)? 
আযাপেই হোক বিসিএস সহ 

যেকোন চাকরির পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি... 

আপনার সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য 

জাস্ট ডাউনলোড করে সব ফিচার একবার দেখুন! 


91019.9190016.0017.190 


2,00,0090+ 301256101 -১16005://9101.900015.0017,00 


001101265 1010 50106101 81010 -১৯ 010172812] 010 50101610175 (0) 5) 


অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
///4.170100৬.0 
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